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বিষয় সুচী 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


[ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও নরতাত্বিক পরিচয়-_অনার্ধ 
ও আর্ধ-ভাষীদের সম্পর্ক- ধর্মস্থান লুঠনের অভ্যাস ও তার 
কারণ ধর্মের স্বরূপ ও সংজ্ঞা এক হাতে শাস্ম আর এক 
হাতে অস্ব নিয়ে ধর্মপ্রচার-_ইয়োরোপের দৃষ্টাস্থ-_ভারতীয় 
ৃষ্টাতস্ত-জাত কতকগুলি প্রন্জাব। ] 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
[ ইসলামের উৎপভি, তাৎপর্য ও প্রসার-_ উমায়াদ ও 
আব্বামিদ খলিফাদের আমল- মাহমুদ কর্তৃক আর্ধাবর্ত 
চেতনার ধ্বংসসাধন ও সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে হিন্দু ধর্মের 
উৎপত্তি । ] 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
[ ইসলামীয় ধর্মসাধনার গৃঢ কথা_ভারতবর্ষে মরমী 
মুমলমান সাধকদের ধর্ম প্রচার । ] 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
[ বিদেশজাত ধর্ষের আগমনে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে 
প্রথম প্রতিক্রিয়া | ] 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ টা 
| বিদেশজাত ধর্মের আগমনে ভারতীয় অধ্যাত্ম-মাধনার 
ক্ষেত্রে গৃঢ়তর প্রতিক্রিয়া_-ভক্কিবাদী আন্দোলন -_ 
লোকসতা ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। ] 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
[ ইসলামের আগমনে শ্জনশীল ভারতীয় টিন ক্ষেত্রে 
গ্রতিক্রিয়া__স্বাপত্য-_চিত্র__সংগীত-__ভাষা ও সাহিত্য ।] 

সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৮ 
[ বাংলার পরিপ্রেক্ষিতের বিচার- লোকসত্য ও ব্রাঙ্ষণসত্য 
-_-ইসলামের আগমন ও শরীর চৈতন্তদেব কর্তৃক বাংলার 
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লোকসত্যের পুনরুদ্ধীর ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াম__বাংলার 
লোকপাধন। | ] 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 
| বহিরাগত ধর্মের প্রসঙ্গে কেরলের পরিপ্রেক্ষিত-_ইসলাম 
প্রসঙ্গে রাজপুতান] বা রাজস্থানের দৃষ্টান্ত | ] 
নবম পরিচ্ছেদ *** 
[ ইংরেজদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও প্রথম জনউখান-_চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত ও নতুন জমিদার শ্রেণী__ওয়াহাবী ও 
ফরাজা আন্দোপনের শ্রেণীগত রূপ | ] 
দশম পরিচ্ছেদ 
[ই*রেজদের পক্ষ ও বিপক্ষ_ ১০৫৭-র জন-অভ্যুথানের 
ধর্মীয় রূপ | ] 
একাদশ পরিচ্ছেদ --* 
[ রাজনৈতিক চেতনার জন্ম ও রামমোহন-_ভারতীয় 
বোধের জন্ম ও কেশবচন্দ্র_ আধ্যাত্মিক সমন্বয়বাদ ও 
রামরুষ্খ__ক্ঞা তীয়তাবার্দের জন্ম ও তার ধর্মীয় বূপ। ] 
দ্বাদশ পরিচ্জেদ - 
| হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও টানি মুসলিমের 
সমন্বয়বাদ ও মহারাস্ত্রীয় হিন্দুব সন্প্রদায়বা?_াহন্দুত্বের 
প্রচারক ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ-_স্থরেন্্রনাথ ও কংগ্রেস 
গঠনের পশ্চাতে ব্রিটিশ-অভিসন্ধির ব্যর্থত1। ] 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


[ ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠন প্রসঙ্গে টিরী প্রশ্ন ও হিন্দু ্‌ 


নেতাগণ_ মুসলিম ছূর্দশা ও সৈয়েদ আহ্মদের প্রয়াস__ 
আহমদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে পরিবর্তন__মালিগড় 
আন্দোলন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ | ] 

$তুর্ঘশ পরিচ্ছেদ 
[ব্রিটিশ রাজনীতির চরিত্র ও ্বরূপ-__বঙ্গভঙ্গ- জা ভীক়্তা- 
বাদ ও রাজনীতির সংযোগে মুসলিম লীগের জন্ম-_সাম্প্র- 
দ্ায়িকতার বিজ্ঞার । ] 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
[ হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম টি রিডার 
লীগ ও হিন্দু মহাসভা-_ত্রিটিশ শাসকদের স্বর্ণ স্ুযোগ-_ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম ও বিস্তার পাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
গ্রসঙ্গে কিছু প্রশ্নোতর | ] 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
[ মধ্যবিত্ত মানসিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশক শরংচন্দ্র-_ 
সাহিতাক শরৎচন্দ্র ও রাজনৈতিক শরৎচন্দ্র ব্রিটিশ 
স্বার্থের অভীষ্ট সিদ্ধকারী শরতচন্দ্র--নবীন সাহিত্যিকের 
দৃষ্টিভঙ্গি ] 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ -- 
[ কংগ্রেস লীগের চুক্তি_ মণ্টফোও জাপানির 
আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার- সাইমন 'কমিশন 
ও সর্ব-দলীয় লম্মেলন- হিন্দু ও মুনলিম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি 


-_শিখ লীগের উৎপত্তি ও শিখ নেতাদের দৃষ্টিভাঙ্গ__মন্ুন্নত 


শ্রেণীর নেতাদের দৃহিভঙি- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ__-১৯৩৫ 
-এর আইন । ] 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
[ ভারতীয় ইতিহাসের কী বানর রসে ইতিহাস 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ--ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদের বিভিন্ন রূপ 
-লোকসত্য হলো বিভেদ্দকে স্বীকার করে সমন্বয়ের 
সাধনা বিদেশী রাষ্ট্নৈতিক শক্তির প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা 
লোকসত্যের বিপরীতে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও বৃদ্ধি__ 
লোৌকসত্যের থেকে বিচ্ছেদ্দ এবং বিভেদের থেকে বিরোধের 
উৎপতি।] - 
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প্রথম পরিচ্ছেদ . 


[ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও নরতান্বিক পরিচয়_প্রাগৈতিহাসিক পব থেকে এতিহাসিক পৰে 
প্রসরণ-_ অনার্য ও আর্য-ভাষীদের সম্পর্ক_ধর্মস্থান লু্টনের অভাস ও তার কারণ-_ধর্ষের স্বরূপ 
ও সংজ্ঞা-এক হাতে শান্ত আর-এক হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচার- ইয়োরোপের দৃষ্টান্তের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তের প্রতিতুলনা-_ভার তীয় দৃষ্টান্ত-জাত কতকগুলি প্রস্থাব। ] 

শংমেই আসে ভারতের ভৌগোলিক সংজ্ঞা ও নামের তাৎপর্য অন্বেষণ । 
বর্তমান ভারতের সংবিধানের প্রথম বাক্যটি হলো, 17019, 09৮ 5 73170190 
»/1]] [2 2 [00101 ০0 908695.১ যার নাম ইগ্ডিয়। তারই নাম ভারত। 
যেমন যার নাম ইরান তারই নাম পারস্ত, যার নাম আনিসিনিয়া তারই নাম 
ইথিওপিয়া। লক্ষ করার বিষয়, ভারতের সংবিধানের কোথাও একে ভারতবর্ষ 
বলা হয়নি। ভারত-ই বলা হয়েছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষ 
বিভক্ত হয়-_এক ভাগের নাম হয় ভারত, আর এক ভাগের নাম পাঁকিস্তান। 
তখনই ওই বিভাগ বা অঙ্গচ্ছেদ বোঝাবার জন্টে 'ভারতবধ থেকে “বর্ষ” শব্দটা 
বাদ যায়, কাটাছাট! রূপের নাম হয় ভারত। অবশ্য আগেও ভাঁরতবধ 
শবটাকে ছোট করে ভারত বলা হতো, স্থৃতরাং এটা কোনও সর্বৈব নতুন 
'মামকরণ হলে। না। এখন রাজনৈতিক অর্থে ভারতবর্মের কোনও অস্তিত্ব 
নেই, যা আছে, ভাবগত ও ভৌগোলিক অর্থে-ই শুধু আছে। ভাবগত অর্থকে 
নিরূপণ করা কঠিন, কিন্ত ভৌগোলিক অর্থ টাকে সহজেই নিরূপণ করা যায়। 
তাছাড়! এব্যাপারে ভারতবর্ষ বিশেষ ভাগ্যবান। সব দেশের প্রাকৃতিক 
সীমারেখা থাকে না এবং পোল্যাণ্ডের মতো দেশকে প্রাকৃতিক সীমানার 
অভাবেই বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষ বলতে 
পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত মিলে হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সমুত্রবেষ্টিত 
সমগ্র ভূখণ্কেই বোঝায়। বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে 
কাশ্মীর পর্যস্ত যে সীমারেখা তার ওপারে আফগানিস্তান, ইরান ও রাশিয়া । 
উত্তরের সীমারেখার ওপারে আছে নেপাল, তিব্বত, প্রভৃতি পার্বত্য দেশ। 
পূর্বের সীমা আসামের ওপারে চীন ও ব্রম্মদেশ। বাকি সীমানা সমূত্র দিয়ে 
স্থনির্ধারিত। ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহল এক বৃহৎ হ্বীপ। নৃতাত্বিক ও 
সাংস্কৃতিক দিক থেকে সিংহল ও ভারতবর্ষের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তা৷ রাজ- 
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নৈতিক দিক থেকে আফগানিস্তানের মতোই মোটামুটি ভাবে স্বতন্ত্র একটা 
সত্ব! বজায় রেখেছে । ১৫১৮১১৪১* বর্গমাইল জুড়ে এই বিশাল ফেশ। 
পুরাণ অনুসারে এই ভারতবর্ষ সাতটি দ্বীপের অন্যতম জন্ব্বীপের অন্তর্গত এবং 
মর্তলোকের কেন্দ্রতমি | 

কেউ কেউ ভারতবর্ধকে হিন্দুস্তান বলে উল্লেখ করে থাকে । সংক্ষেপে 
এই উপমহাদেশকে হিন্দ, বলাও হয়েছে এবং ভারতবর্ষের জয় অর্থে-ই প্রথম 
জয় হিন্দ ধ্বনির উৎপত্তি। মাত্র বিংশ শতাব্দীতেই ফারসী হিন্দুস্তান শবটা 
রূপাস্তরিত হয় হিন্দী হিন্দুস্থান শব্ঘটিতে এবং কারও কারও কাছে হিন্দুস্থান 
শব্দটির অর্থ দাড়ায় হিন্দু ধন্মাবলঘ্ীদের স্থান বা দেশ হিসেবে । অথচ হিন্দ, ব। 
হিন্দুস্তান ব৷ হিন্দস্থান শব্গুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্ষের কোনও আবশ্িক সম্পর্ক নেই। 

হিন্দুস্তান বলতে দৃঢ় বা সংকীর্ণ অর্থে উত্তর ভারতকে বোঝায়, একদা যাকে 
আর্ধাবর্ত বলা হতো।। এই অঞ্চলের সন্তানরা ধর্ম নিবিশেষে সকলেই 
হিনদুস্তানী। পরাক্রাত্ত মুঘল বাদশাহদের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
আব্ছুল্লা খান ও হুসেন আলী খান নামে সয়ীদ ভ্রাতৃদ্বয় মসনদে কে বসবে 
না-বসবে তার নির্ধারক হয়ে ওঠেন-_এ রা সগৌরবে সর্বদা নিজেদের হিন্দুস্তানী 
বলে পরিচয় দিতেন, তাদ্দের পরিচালিত গোষ্ঠী পরিচিত ছিল হিন্দুস্তানী গোঠী 
নামে এবং এই গোঠীর অন্ান্ত প্রভাবশালীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্ত 
হিন্স্তানী বলেই নিজেদের পরিচয় দিতেন। হিন্দুস্তানী গোঠীর প্রতিপক্ষরা 
তুরানী বা পরদেশী গোষ্ঠী নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের নেতা ছিলেন 
চিন-কিলিচ-খান বা নিজাম-উল মুক্ক। স্পষ্টতই ভাগাভাগিট। ছিল স্বদেশী ও 
বিদেশী হিসেবে । পরে যখন নাদদীর শাহ হিন্দুস্তান অভিযানে আসেন তখন 
তার পক্ষতুক্তদ্দের বা সৈন্যদের বলা হতো! ছুরানী। ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানে উভয় 
ধূর্মাবলম্বী নেতারাই ভারতীয় অর্থে হিন্দুম্তানী শব্টি ব্যবহার করেছেন। এইসব 
দৃষ্টান্ত অভ্রান্ত রূপে প্রমাণ করে যে হিন্দুস্তান শবটির কোনও ধর্নশয় তাৎপর্য 
নেই, যা আছে তা বিশুদ্ধ ভৌগোলিক তাৎপর্য । 

হিন্দুস্তান বা হিন্দ, শবটির মূলে আছে সিন্ধু নদ। “স'-এর উচ্চারণ প্রাচীন 
পার্ক্যবাসীদের জিহ্বায় “হ” হয়ে যায় যেমন “প”-এর উচ্চারণ আরবদের জিহ্বায় 
হুয় “ক” এবং তার থেকেই পারসী শব্টি রূপাত্তরিত হয় ফারসী-তে। পারসীর৷ 
সর্ব শক্তিমানকে বলত অহুর মাজদা--অহুর মানে দৈহিক বলে বলীয়ান আর 
মাজবা মানে বুদ্ধির তেজে দীপ্ডিমান। ভারতীয়ের জিহ্বায়' অহর-গরর “হ হয়ে 
যায় 'স+ এবং তার থেকে আসে অনুর শবট! | এভাবেই দিল্প নদের তীরবর্তী 
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অধিবাসীরা অভিহিত হয় হিন্দু বলে। ইতিহাসের পরিহামে আজকের যুগে 
ভৌগোলিক অর্থে যার! হিন্দু তারা রাজনৈতিক অর্থে পাকিস্তানী নাঁমে 
পরিচিত। সিম্ুর উচ্চারণ যেমন পাঁরসীদের জিহ্বাতে হিন্দু হয় তেমনই 
গ্রীকর্দের জিহ্বাতে হয় ইন্দু এবং ইন্দু থেকেই ইত্য়। শব্টির উৎপত্তি। 
সর্বপল্লী রাধারুষ্ণণ “দি হিন্দু ভিউ অফ লাইফ' বক্তৃতামালায় গোড়ার দিকেই 
স্পষ্ট করে বলে নিয়েছেন, 472 200 710005080 010151091]]15 & 
(27110009181 2090. 000 2. 02:90] 516171602009, [01100101190 1691061)09 
17 ৪. ড/611-0607২60 ০0879913102] ৪1:69. অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে হিন্দুস্তান 
মা শুধু উত্তর ভারতকে বোঝালেও প্রকৃতপক্ষে শবটির আধারে সমগ্র 
ভারতবর্ষই বিধৃত। রাধারুঞ্ণণের বিশ্লেষণ অনুদারে এই হিম্ুস্তানে প্রন্তরযুগীয় 
সভ্যতার মানুষ থেকে শুর করে হ্ুসং-স্কৃত দ্রাবিড়, বৈদ্দিক আর্ধ এবং আরও 
অনেক ভাষাভাষীর বাস । 

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি অষ্টি ক, দ্রাবিড়ীয়, আর্য প্রভৃতি ভাষা- 
গোষ্ীগুলোর সমন্বিত উগ্ঘমের ফসল এবং এদের সমস্থিত ধর্ম-রূপটাই পরে হিন্মু 
ধর্ম বলে পরিচিত হয়; অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে একাধিক ভাষাগোরষ্ঠীর ধর্ম-চিন্তার 
মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু এই মিশ্রিত ধর্মে সংহত ভাষার প্রাধান্ত থেকে বোঝা যায় 
ষে হিন্দু ধর্মের বিকাশে সংস্কতভাষী আর্ধরাই নেতৃত্ব দিয়েছে, তবে এই নেতৃত্ব 
কোন মতেই তাদের একাঁধিপত্য প্রমাণ করে না । একালে যাকে হিন্দু সমাজ 
ঝন্ণ সেই সমাজে সংঘটিত সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণ বাস্থুদেবের সম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
কৃষণ দ্বৈপায়নের পিত। পরাশর ব্রাহ্মণ, মাত। সত্যবতী মত্স্তজীবী দাস বা দস্থ্য 
অর্থাৎ অনার্য কন্তা আর মাতামহী চণ্ডালকন্তা, পক্ষান্তরে কৃষ্ণ বাস্থদেব বাঞ্চেয়-র 
পিতা বাহ্ৃ্দেব ক্ষত্রিয় আর মাত দেবকী দস্থ্য বা অনার্য কংসের ভর্গী। ব্যান 
মানে যে-রেখা বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে ছুর্দিকের পরিধি স্পর্শ করে এবং ব্যাসদেৰ 
তো প্ররুতপক্ষে সে-ই ব্যক্তি ধিনি একদিকে আর্ধদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বৈদিক 
তথা শ্রুতির মন্ত্রগলোকে গ্রকত্ে সংকলন করে চতুর্বেদ লিপিবন্ধ করেন, অন্ত 
দিকে অনার্ধদের মধ্যে প্রচজিত কথা-গাথা সংগ্রহ করে পুরাণ রচনার ধারা 
প্রবর্তন করেন, তছুপরি তিনি-ই কৃ্ণ বান্থদেব বার্চেয়-র শিক্ষা ও বাণীকে 
ভগবদগীতা রূপে মহাভারতের জটিল বিশাল দুর্গে স্থ্রক্ষিত করার বাবস্থা 
করেন। হিম্টু সমাজের ধর্মীয় আধর্শ এবং ধ্যানধারণা শ্রুতি স্বতি আর গীতার 
মধ্যেই সবচাইতে বেশি উজ্জল ও পপষ্ট। 


তাহলে হিন্দু বলতে আমরা সংক্ষেপে কী বুঝব? শুধু একটা ধর্মীয় সমাজ 
বা দৃষ্টিভঙ্গি বুঝব, না বিশেষ ভৌগোলিক অভিব্যক্তিতে বসবাসকাতীদের 
বুঝব? 

অগ্যাবধি ভারতবর্ষের সবচাইতে কার্ধকর ইতিহাস গ্রন্থমাল! হলো! রমেশচন্ত্ 
মজুমদার সম্পাদিত “দি হিস্ট্রি আও কালচর অফ দি ইতিয়ন পীপল”__এই 
্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ড “দি স্ট্রাগল ফর এমপায়ার'-এ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর ইতিহাঁদ বণিত হয়েছে ; “রিলিজিয়ন আযাওড ফিলজফি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে 
সম্পাদক মহাশয় হ্বয়ং লিখেছেন, পু 20 ০292 01০ 0০170 [71000 01063 
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16115102) 25 01561020151)60 £:010 7%111511105.১ উদ্ধতিটির মধ্যে সত্য 
এবং অস্পষ্টতা দুটো-ই আছে। “হিন্দু বলতে তিনি একই সঙ্গে বোঝাচ্ছেন এমন 
এক জনসমষ্টিকে যারা এক বিশেষ ভূখণ্ডের অধিবাসী, ধার! এক বিশেষ 
সংস্কৃতির অধিকারী এবং এক বিশেষ ধর্মের অনুসারী । কিন্তু মুদলিম বলতে 
কাকে বোঝাচ্ছেন? মুসলিম বলতে বোবাচ্ছেন শুধুই এক বিশেষ ধর্মের 
অশ্নুসারীদের অর্থাৎ ভূখণ্ড ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গকে বাদ দিচ্ছেন। এটাই রমেশচন্দর 
মজুমদার লিখিত বর্ণনার অস্পষ্টতা। 

এবার প্রাচীন ভারতবর্ষের জনসমহ্রির রূপ কী ছিল তা! দেখা যাক। 

গ্রীক আলেকজগুরের হিন্দুস্তানে আসার আগে দৈছিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যর 
দিক থেকে স্থানীয় জনসমট্ির রূপ কী ছিল সে সব্দ্ধে পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্তালয়ে 
প্রত জাতীয় সংহতি বিষয়ক হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর এক ভাষণ থেকে, 
থুব গহজে ও সংক্ষেপে ধারণ! করা যায়। “16 1785৩ 10 10018, 00 5681 
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00৫ [70185. প্রাচান ভারতীয় জনসমষ্টির দৈহিক গঠন ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে স্থনীতিকুমার 'কিরাত-জন-কৃতি”, বিল্ট্স্‌ আগ এরিয়ান্স্‌” “ইত্তিয়া- 
নিজম? 'ইরানিয়ানিজম? “ইপ্ডিয় £ এ পলিগলট্‌ নেশন” প্রভৃতি বইগুলিতে 
আরও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই জনমমষ্টিকে নৃতাত্বিক দিক থেকে 
বর্তমানে চারটি সাধারণ ভাগে ভাগ করা৷ যায়__নিষাদ, দ্রামিড় বা দ্রাস্ডি 
কিরাত বা ভারতবধের মঙ্গোলীয় এবং আর্ধ। 

প্রাচীনতম আর্ধ ভাষীরের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থবোধক নামে ইয়োরোপে 
*৭ এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল । এদের কিউয়েলটই বা পর্যটক মাগ্তষ, টিউটই 
ব1 বিবর্ধমান মানুষ, সেলেইনেম ব৷ নৃত্যপরায়ণ মানুষ প্রভৃতি নাম কেন্ট, 
টিউটন বা ডয়েটশ,, হেলেনেস প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হয়। এই রকম একটি, 
দল তাদের ভাষ! অনুসারে শুধু আর্ধ বা আরিয় নামে উত্তর-পশ্চিম হয়ে ক্রমে 
ইরানে ও আরও দক্ষিণে এগোতে থাকে । এই জনগোষ্ঠীকে ইণ্ডো-ইরানিয়ান 
বলতে পারি এবং বেদে ও আবেস্তা-তে এদের দেবতার উল্লেখ পাওয়। যায়। 
আবার বলটিক উপসাগরের তীরবর্তা বলটদের লোকসংগীতের ভাব ভাষা ও 
ধ্বনির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের ভাব ভাষা ও সংস্কৃত ধ্বনির গভীর সাদৃশ্য 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন! স্পষ্টতই বলটিক উপসাগরের তীরবর্তাঁ 
আর্ধদের সঙ্গে সিদ্ধু তীরবর্তা আর্ধদের কোনও এক লময়ে নিকট আত্মীয়তা 
ছিল। অন্মান কর যায় দক্ষিণগামী আর্ধরা কিছুকালের জন্যে ইরানে স্থিতি 
লাভ করে। কোনও এক সময়ে দৈব ব! দেব এবং অস্থ্র-বা অহরের পুজ। নিয়ে 


এদের মধ্যে মতভেদ হয়, ফলে তাঁর] ছুটি দল হয়ে ষায় এবং একটা দল চলে 
আসে ভারতবর্ষে । যারা ভারতবর্ষে চলে আসে তারা দৈব বা দেবের পৃজারী 
ছিল, কিন্ত তবু খথেদের সবিতৃস্থক্ে হূর্যকে অস্থ্র বলা হয়েছে।” তবে 
সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাষী বা ভারতবর্ষে আগত আর্ধর্দের কাছে অস্থর শব্দট! 
প্রীতি বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপক নয় এবং দেব বা দেবতার বিপরীত স্বভাব-গ্যোতক। 
তেমনই ইরানে দেব বা দয়েব ভীতি বা বিরাগের সঙ্গে জড়িত, দানবার্থে 
ব্যবহৃত এবং তার থেকেই “ডেমন” শব্টার উৎপতি। 'ইরানিয়ানিজম? গ্রন্থে 
হুনীতিকুমার নিশ্চয়তার সঙ্গে লিখেছেন যে এই মত পার্থক্যের আগে ভারতীয় 
আর্ আর ইরানী আর্ধ নিঃসন্দেহে একই জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবে একাত্মবোধ 
করত। পরশু বা পারশ্ব নামে কুঠারজীবী একটা সম্প্রদায় হিন্দুস্তানী জনসমষ্টির 
মধ্যে মিশে গেছে -এরা কোনও সময়েই একটা উল্লেখ্য সম্প্রদায় হিসেবে 
নিজেদের প্রতিষ্টা করতে পারেনি । কিন্ত ইরানে এই পারশ্বরা অর্থাৎ কুঠারজীবী 
বা কুঠারধারীরা৷ একটা সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠে এবং এদের নামের 
ধ্বনি অন্ুসারে গ্রীকরা৷ এদের বসবাসের স্থানকে পারসিয়া বলত। যেভাবে 
ইন্দুদের বাসস্থান ইপ্ডিয়া হয় সেভাবেই পারশ্বদের বাসস্থান হয় পারসিয়। যা 
আবার বাংলায় হয় পারস্য | 

“. পারশ্য বা ইরান থেকে 'আগত বৈদ্দিক আর্ধদের পরে বহু বিদেশী দলে দলে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত করেছে, এখানকার 
আচার প্রথাকে পরিবতিত করেছে আবার নিজেরাও বহুদিক দিয়ে পরিবতিত 
হয়েছে, এখানকার বহু আচারপ্রথা! শ্বীকার করে নিয়েছে, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে এখানকার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। এই 
বিদেশীর্দের অনেকেই ছিল আর্ধভাষী, কিন্তু বিভিন্ন কোম, কুল, যুখ বা সম্প্রদায়ের 
সাধারণত বিভিন্ন নাম থাকত আর সেসব নামের বিশেষ বিশেষ অর্থও থাকত । 
যেমন মদ্র বলতে তাদের বোঝানো! হতো যারা গবিত বা! প্রমত্ত বা প্রফুল্ল ঃ 
শবটা এসেছে গর্ব বা প্রস্কুল্লতা বোঁধক সংস্কৃত মদ শব্ধ থেকে ; মহাভারতে 
উল্লিখিত মদ্রদেশ হলো৷ একালের পাঞ্ধাবের উত্তরাংশ | শকরাও আর্ধদেরই একটি 
শাখ! অর্থাৎ আর্যভাষী ; শক্ত বা শক্তিমান অর্থে শকরা নিজেদের পরিচয় দিত। 
£দিক আর্ধদের আগেও ভারতবর্ষে আর্ধদের কোন কোন শাখা এসে থাকতে 
পারে, কিন্ত তা গ্রমাণ কর। কঠিন। তাদের পরে আর্যদের আরও অনেক শাখ! 
তে! এসেইছে। .কিন্ত বৈদিক আর্ধরাই বোধকরি পর্বপ্রথম “রিলিজিয়ন+ অর্থে 
একটা সুস্পষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে এদেশে আসে। 


ভারতীয় জনসমঠির মধ্যে কত বিভিন্ন ধরনের শোণিত সংমিশ্রিত হয়েছে 
তার ইয়ত| নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত প্রভৃতি 
জাতির অস্তিত্ব দেখ। যাচ্ছে, তাদের পরে এসেছে বৈদিক আর্ধরা, এবং এঁতি- 
হাঁসিক যুগে যবন গ্রীকরা এসেছে সৈনিকের বেশে, রোমানরা এসেছে বণিকরূপে, 
গুর্জর প্রতিহার কুষাণরা এসেছে, হৃণরা এসেছে, আরব ও তুরস্কের সেম- 
বংশোদ্ভূতরা এসেছে, আবিসিনিয়। ও ইথিওপিয়া থেকে হাবশী ও কাফ্রীরা 
এসেছে, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদীর। এসে কেরলের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে 
গেছে, গোয়। ও ুন্দরবনের মতো সমৃত্রের ভীরবর্তা অঞ্চলে পোতু গিজ শোণিত 
এবং আরও পরে অন্ঠান্ত ইয়োরোপীয় শোণিতও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের 
অধিবাসীদের ধমনীতে মিশে গেছে । এত বিভিন্ন ধরনের শোণিতের সংমিশ্রণের 
ফলে ভারতবর্ষের নরতাত্বিক চিত্র খুবই বিভ্রাস্তিকর। সেকালের সমাজ- 
তাত্বিকরা অনশ্ঠ এই পরিস্থিতির সরল সমাধান করেছিলেন বর্ণ প্রথা প্রবর্তন 
করে। তবে সে-সমাঁজ বিন্যাসে ত্বভাবতই বুদ্ধিমানরা নিজেদের জন্যে স্ববিধাজনক 
সংস্থান নির্দেশ করেছিলেন । 

একটু আগেই বলেছি এবং একথ। সর্বজনবিদিত ঘে বৈদিক আর্ধদের 
ভারতবর্ষে আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। 
শুধু, হরপ্া ও মহেনজোদরোতে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই প্রস্তর যুগীয় 
সভ্যতার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। অলচীন দম্পতী “দি বার্থ অফ ইও্ডয়ন 
মিভিলিজেশন” বইটিতে যেসব স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়৷ 
গেছে বৈজ্ঞানিক রেডিও-কার্বন পদ্ধতিতে সেগুলির কাল-পরম্পর। নির্দেশ করে 
স্টয়র্ট পিগটের আরব্ধ কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দ্বিয়েছেন | ভারতবর্ষের 
প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ক্রমশ উন্নত রূপ অর্থাৎ তাত্র সভ্যতার রূপ লাভ করতে 
থাকে সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর রাঁজপুতান। বা রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে । বালুচিস্তান 
থেকে উত্তর রাজস্থান পর্যস্ত তৃভাগে এই সভ্যতা একট! পর্যায়ে উন্নতির চরম 
শিখরে ওঠে । অলচীন দম্পতীর গবেষণা থেকে বোবা যায় যে প্রাকৃ-হরগ্া 
যুগের জনপদগুলি বিদেশীদের আক্রমণের আশঙ্কাতে প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত কর! 
হতো। এবং এর সব চাইতে স্পষ্ট প্রমাণ হলো কোটডিজি-র ধ্বংস্বাবশেষ। যাদের 
পরবতাঁকালে অনার্য নামে. অভিহিত করা হয় তানের উপর আক্রমণ ও আগ্রাসন 
আর্ধদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। তা না হলে অনার্ধ 
জনপদগুলিকে প্রাচীর দিয়ে স্থরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়ত। দেখা দিত না এবং 
বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষে আর্ধদের' ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যেত না। 


এ 


আমরি, কোটডিজি, কলিবঙ্গন প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া বিভিন্ন প্রত্বতাত্বিক 
নিদর্শন আরও প্রমাণ করে যে প্রাক-হরপ্পা এবং যূল-হরপ্পা সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
মধ্যে মণ ধারাবাহিকতা ছিল। মনে হয় তখন থেকেই পিপুল-পত্র চিন্ন, 
স্স্তিক চিহ্ন, লিঙ্গপূজা, বৃক্ষপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতীক ও বিচার চলে আসছে। 
যোগীর মতো! সমাসীন, মাথায় সাপের ফনার মতো লম্বা বাঁকানো শিঙ, 
চারপাশে নানারকম জন্তজানোয়ার- এইরকম যে-দেবতার কল্পনা সেযুগের 
মানুষ করেছিল সেই দেবতা পরবর্তী যুগে পশুপতি বা মহাঁদেবে রূপান্তরিত 
হন এবং কালে কালে অনার্ধদের শিব আর আর্দের রুদ্র এক হয়ে যান। 
শব সংস্কারের প্রথার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যেভাবে তারা মুতের প্রতি 
আহার্য প্রদান করত তাতে স্পষ্ট হয়-যে এরা আত্মার পুনরাগমনে বিশ্বাসী 
ছিল-_-তার থেকেই পরে পুনর্জন্মবাদের উদ্ভব। এ বিষয়ে পণ্গিতেরা নিংসন্দেহ 
যে বৈদিক আর্ধদের ভারতবর্ষে আসার অনেক আগে থেকেই অনার্ধদের একট! 
নিজস্ব ধর্মীয় জীবন ছিল । তার রেশ এখনও ভারতীয় সমাজের নিম্তর স্তরে 
দেখতে পাওয়া যায়। আবার' বহু অনার্য আচার প্রথা! উচ্চতর স্তরে চলে আসে, 
যেমন বসন্তের শুরুতে হোলি ব! দোল খেলার প্রথা । বসস্তের আগমনে নিসর্গ 
জগতে নতুন জীবন সঞ্চারের রহশ্য-চেতনার ' সঙ্গে নরনারীর সঙ্গমে গর্ভ 
সঞ্চারের রহস্ত-চেতন মিলে গিয়ে অহ্রিক ভাষীদের মধ্যে দোল উৎসবের প্রথা 
প্রবতিত হয়__দোল উৎসবের উৎন ও বিবর্তন সম্বন্ধে নির্যলকুমার বস্থ বিশদ 
আলোচনা করেছেন “হিন্দু সমাজের গড়ন বইটিতে । দৌঁলের সময় সঙ্গমযূলক 
অঙ্গভঙ্গি ও সঙ্গমসংক্রান্ত ভাষা ব্যবহার কর! স্বপ্রচলিত। 

যা! হোক, ভারতব্ধের স্থপ্রাচীন সভ্যতার উপর বিদেশীদের আক্রমণ চলতেই 
থাকে। পাথর বা ইটের তৈরি আমরি ও কোটডিজি ভল্মীভূত হয় বিদেশীদের 
অগ্নিসংযোগের ফলেই । চানহ্দারো ও ঝুকরে বিদেশী আক্রমণের অকাট্য প্রমাণ 
মিলেছে, তবে মহেনজোদারোতে তার যে প্রমাণ মিলেছে তাকে পরোক্ষ সাক্ষ্য 
বলাই সমীচীন | এই বিদেশী কার! ছিল তা অনুমান কর। সোজা | এসব স্বানে 
প্রাপ্ত প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনগুলির ভিত্তিতে খণ্থেদ পাঠ করলে তখনকার একটা 
স্থদমঞ্জস ইতিহাস পাওয়। যায়। বৈদিক আর্দের আগে এখানের অধিবাসীর 
গ্্য়র রং ছিল কালো, নাক চওড়া, তার! শিক্প দেবের পূজা করত, দন্থ্য বা 
বাস নামে তারা উল্লিখিত হয়েছে, তার! বাদ করত প্রাচীর বেষ্টিত জনপদে 
অর্থাৎ পুরে এবং নগর অর্থে পুর শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকেই সংস্কৃতে সংগৃহীত 
হয়। বৈদিক আর্যরা এই পুরগুলে। ধ্বংস করেছিল বলেই তাদের সংগ্রামী 
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দেবতা ইন্দ্র পুরন্দর বা পুর ধ্বংসকারী নামে অভিষিক্ত হয়। প্রত্বতাত্বিক 
নিদর্শনগুলির সঙ্গে খথেদের বর্ণনা ও প্রার্থনা মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে 
প্রাচীনতর ভারতীয় স্ভ্যত1 সংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংস করার দিকে এবং 
'পুরের অধিবাসীদের হত্যা করার দিকে বৈদিক আর্যদের প্রবল প্রবণতা ছিল-_ 
এসব কাজে তারা উল্লাস ও গৌরব বোধ করত। আবার তৈততিরীয় ব্রাহ্মণে 
বৈদিক দেবত। অগ্নিকে বলা হয়েছে যে ইতস্তত ধ্বংসন্ত্ুপগুলোতে একদা যারা 
বাস করত তার৷ অগ্নির দ্বারা বিতাঁড়িত হয়ে অন্যান্য স্থানে চলে গেছে। 
যারা এভাবে বৈদিক আর্ধদের দ্বার] বিতাড়িত হয়ে তাদের নাগরিক বাসস্থান- 
গুলে। ত্যাগ করে চলে যায় তার! ভারতবর্ষের গভীরতর অঞ্চলগুলোতে গিয়ে 
আশ্রয় নেয় এবং পেখানে নিজেদের সংস্কৃতি ও ধায় বিশ্বাসকে রক্ষা করতে 
থাকে, কিন্ত আর পুর গড়ে তোলেনি সম্ভবত এই কারণে থে তাতে ধ্বংসকারী 
বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হবে। অর্থাৎ সিন্ধু নদের উপত্যক1 থেকে তাদেরকে 
উৎখাত করতে সমর্থ হলেও বিশাল ভারতবর্ষ থেকে ভাদেরকে নিল করতে 
বৈদিক আর্ধর! সফল হয়নি । অর্ধিকত জনপদে যাঁরা থেকে ঘায় তাঁরা বিজয়ীদের 
সেবাতে নিযুক্ত হয় এবং এইভাবে দ্রাস শব্টার অর্থাস্তর ঘটে, সেবার জন্টে 
নিযুক্ত ভূত্যের অর্থে দাস শব্দটার ব্যবহার হতে থাকে। 

পুর-আশ্রিত সভ্যতা ধ্বংস করা যতটা সোজা ধর্ম-আশ্রিত সংস্কৃতি ধ্বংস 
করা অতটা! সোজা নয়। বিজিতদের সংস্কৃতি অগোচরে খুব আস্তে আস্তে 
বিজয়ীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । বৈদিক আর্ধরাঁও অনুভব করে 
যে দাসদের ধর্ম-সংস্কৃতিকে সমূলে উৎপাটন কর অসম্ভব ব্যাপার এবং অধিকাংশের 
ধর্ম-সংস্কৃতিকে কিছু পরিমাণে স্বীকার করে নিলে তাদের উপর আধিপত্য রক্ষা 
করা সোজা | এব্যাপারে বৈদিক আর্ধর সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতার প্ররিচয় কতখানি 
দিয়েছে বল! কঠিন, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তারা৷ বিলক্ষণ বাস্তব 
বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে । এতে দাসদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদিক 
আর্যদের পক্ষতৃত্ত হয়ে যায় এবং তাদের সাহায্যে বৈদিক আর্ধর! গঙ্জার তীরে 
ধরে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শ্তরু করে। 

ভারতবর্য অভিযানে বৈদিক আর্ধদের প্রধান 'সহায় ছিল ঘোড়া আর লোহা। 
তারা ঘোড়াকে পোষ মানতে পারত আর লোহার ব্যবহার জানত । ভারতবর্ষে 
তারাই ঘোঁড়। নিয়ে আসে। সম্ভবত তার। তখনও ঘোড়ায় চড়তে শেখেনি, 
কিন্তু ঘোড়ায় টানা গাড়ি বা রথ যুদ্ধের সময় বৈদিক আর্যদের অধিকতর ক্ষিগ্রতা 
নিঃসন্দেহে ভূগিয়েছিল | অনার্ধর] হাতি ধরতে আর পোষ মানাতে জানত । 
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কিন্তু যুদ্ধের সময় হাতির চাইতে ঘোড়ার গতি ও ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি কার্যকর। 
আলেকজগ্তর আর পুকুর যুদ্ধের সময়ও দেখা গেছে যে হস্তী বাহিনীর চাইতে 
অশ্ব বাহিনীই বেশি স্থবিধাঁজনক এবং উন্নত। অনার্ধর! তামার ব্যবহার জানত, 
কিন্ত লোহার ব্যবহার জানত না। ঘোড়া ও লোহা বৈদিক আর্দের সামরিক 
সাফল্যের একটা খুব বড় কারণ। পরব্তাঁকালে তুকাঁ আক্রমণের সময় একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়--তুকীঁরা ঘোড়ার পিঠে জিনের সঙ্গে পাদানী বা রেকাব 
লাগাত এবং সেজন্তে পার্দানীর উপর ভর দিয়ে অনেক জোরে হাতের অস্ত 
চালাতে অথবা এক হাতে অস্ত্র ও অন্ত হাতে বিপক্ষের আঘাত ঠেকাতে পারত। 
আবার সমরোপকরণের শ্রেষ্ঠতার জন্তে বাবর অনেক সহজে ইব্রাহিম লোধীকে 
পরাশ্ত করেন-_মুঘল বাবরের সৈ্তবাহিনী বারুদের ব্যবহার জানত এবং বারুদের 
বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দূর থেকে তারা লোধীর ভারতীয় বাহিনীর উপর ভয়ঙ্কর 
আঘাত হানতে পেরেছিল। একালেও দেখা যায়, সমরাস্ত্রে শ্রেঠ্ঠতা৷ দিয়ে 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রাধান্তের বিচার কর! হয়। 
সামরিক সাফল্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক শ্ে্ঠতার কোনও আবশ্ঠিক সম্পর্ক নেই, 
তবে বিজিতর যে বিজয়ীদের সংস্কৃতিকে অনুকরণে আগ্রহী হয় তার নিদর্শন 
একালে যেমন প্রচুর তেমনই সেকালেও। সাধারণভাবে বলা যায় যে অনার্ধদের 
একট! বড়ো অংশই আন্তে আস্তে বৈদিক আর্যদের যাগ-যজ্ঞ দেব-দেবী ইত্যাদিকে 
মেনে নেয়। আর রামায়ণ থেকে জানতে পাই যে জনৈক ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রে 
কাছে বলেন, তার পুত্র অকালে মার গেছে, কারণ দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই 
কোনও গভীর অনাচার চলছে। এরপর রামচন্দ্র অনাচার অনুসন্ধান করতে 
দক্ষিণ দিকে এসে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তর পাশে এক বিশাল 
সরোবর দেখলেন, সেই সরোবর তীরে অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ তাপসকে 
দেখে এগিয়ে গেলেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক নানা সম্ভাষণ করে তার 
জাতি জানতে চাঁইলেন। যেই সেই উৎকৃষ্ট তপোনিরত তপস্বী নিজেকে শৃত্র 
বলে পরিচয় দিলেন অমনই রামচন্দ্র স্থুক্চিরপ্রভ বিমল খড়গ নিষফাশিত করে 
শৃত্রের মত্তক ছেদন করলেন'। শৃত্র নিহত হুলে ইন্দ্র অগ্নি বায়ু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি 
দেববৃন্দ সাধু সাধু বলে কাকুত্স্থ রামচন্জ্রের প্রশংসা করতে করতে পুষ্পবৃট 
| শুত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে শন্বকের মতো! আরও অনেকে বৈদিক 
আর্দের তথ। উচ্চ বর্ণের অনুকরণে আচার-তপস্যা করে বিজয়ীদের সস্ভতোষ 
“বিধান করতে চেয়েছিল, কিন্তু শহ্থকের আকাজ্ষ৷ ছিল বড়ো! বেশি, সে একেবারে 
সশরীর প্রবেশ করতে চেয়েছিল আর্ধদের দেবলোকে। এই আকাঙ্ষ! স্পর্ধারই 
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নামাস্তর । কিন্তু উচ্চবর্ণ বা আর্ধদের পক্ষে সহনীয় এরকম অনেক অনুকরণ যে 
শৃত্ররা বা বিজিত অনার্ধরা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ষে-অনার্ধরা পাহাড়ে 
জঙ্গলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল তারাই সংখ্যায় বেশি বলে মনে হয় এবং 
আধুনিক কাল পর্যস্ত তারা নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির স্থাতঙ্থ্য রক্ষা করেছে। কিন্তু 
দ্বাতন্ত্রা রক্ষা করতে গিয়ে তাদেরকে বরাবরই ভারতীয় সমাজের নিম্নতর স্তরে 
পড়ে থাকতে হয়েছে এবং বিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত শিক্ষারদীক্ষার ক্ষেত্রেও 
সাধারণ স্থষোগ-স্থবিধ থেকে তাদের বঞ্চিত থাকতে হয়েছে। 

রামচন্দ্রের কাছে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সমান হওয়ার জন্তে 
নিম্ববর্ণের আকাঙ্ষা মৃত্যুর যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে তেমনই বুদ্ধদেবের কাছে 
আর্ধ-সমাজের বহু বিচারই ঘোর নিন্দার যোগ্য বিষয় বলে মনে হয়েছে। ধম্মপদ- 
গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। 
ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হলেই ব৷ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ঘরে জন্ম নিলেই কাউকে 
ব্রাহ্মণ বলা যায় না, কারণ সে যদি রাগারদ্দি মলে মলিন হয় তাহলে সে আসলে 
ভোবাদী হবে অর্থাৎ ভো, ভো, আমি ব্রাহ্মণ এরকম কথা বলবে । প্রথম পর্বে 
মুখ্যত আক্রমণকারী ও আগ্রাসী হিসেবে ভারতবর্ষে এসে বৈদ্দিক আর্ধর1 যেসব 
ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিচার, ধারণা ও সংস্কার প্রচলন করেছিল সেসবের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধদেবের বক্তব্য ও দর্শন একটা প্রচণ্ড বিভ্রোহ এবং একটা পর্যায়ে সে-বিদ্বোহ 
ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে। কিন্তু বৈদিক আর্ধরা এক সময় ঘে-কৌশলে 
প্রাচীনতর তথা অনার্ধ ধর্ম-সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছিল সেই কৌশলেই আস্তে 
আস্তে বিদ্রোহের থেকে উদ্ভূত মনোভঙ্গি এবং তার ধর্ম-সংস্কৃতিকে গ্রাস করে। 
অগত্য। পুনরুখিত ব্রান্মণ্য ধর্মের আধিপত্যের ক্ষেত্র থেকে বৌদ্ধ ধর্মকেই 
অপসরণ করতে হয় ভারতবর্ষের ছুর্গম পূর্বাঞ্চলে এবং এই এলাকাতে বহুকাল 
পর্যস্ত বৌদ্ধ জীবনধার1 আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। একটা সময়ে 
বাংলায় আসার কথ! বৈদিক আর্ধরা আদপেই কল্পনা করতে পারত না এবং 
বাংলায় যাতে কোনও সাহসী অভিষাত্রীদদের দল ন। এসে পড়ে সেজন্তে এদিকে 
আসা সম্বন্ধে তারা অনেক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বৈদিক আধর্দের রক্ত 
বাংলায় কতটা প্রবেশ করেছে বল। কঠিন কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বল। যায় থে 
আদিশুরের আগে থেকেই বৈদিক আর্য ধর্ম অনুপ্রবেশ করতে থাকে । স্ৃতরাং 
পূর্বাঞ্চলেও বৌদ্ধ জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল ভাব! ভূল হবে। নালন্দা, সে।মপুর, 
ময়নামতী গ্রভৃতি মহাবিহারগুলোর গঠন-বিস্তাস থেকে এটা হুম্পষ্ট যে এইসব 
ধ্মস্থানগলোকে অনার্ধ পুরগুলোর মতোই ছৃর্গের ধরনে প্রাচীর পরিখা ঘিরে 
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স্থুক্ষিত করা হতো৷। মেগাস্থিনিস নালন্দা! মহাবিহারের যে বর্ণনা দিয়েছেন 
তা একট! ছুর্ভেস্চ ও সুরক্ষিত দুর্গেরই বর্ণনা । তৃকাঁর! দুর্গ বলে ভূল করেই 
নালন্দ! ধ্বংস করেছিল। অবশ্য ময়নামতী ধ্বংস হয় ব্রাহ্ষণ্য ধর্মাবলম্বীদের 
হাতে । ভোজবর্মার বেলাবলিপি থেকে জান! যায় থে পরম বিষণভক্ত জাতবর্মা 
সোমপুরের মহাবিহার ধ্বংস করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোও একটার 
পর একটা প্রাচীর দিয়ে স্থরক্ষিত করা হতে! এবং প্রাচীরের দরজাকে বলত 
গোপুরম। ছুর্গের চাইতেও বেশি ছুর্ভেছ্চ করে মন্দির গঠন-প্রণাঁলী এটাই 
নিভূলভাবে প্রমাণ করে ধে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারতীয় ভৌগোলিক 
সীমানার মধ্যে প্রবেশ শুরু করার অনেক আগে থেকেই বিহার বা মন্দির 
নির্মাতার| স্বদেশীয় আক্রমণকারী ও লুঠনকারী সম্বন্ধে সন্ত্রশ্ত থাকত এবং 
তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে ধর্মস্থানগুলিকে ছুর্গের মতো প্রাচীর দিয়ে 
সুরক্ষিত করত। এছাড়া বিহার ও মন্দিরকে দুর্গের মতো স্থরক্ষিত করার 
অন্য কোনও ব্যাখ্যাই করা যায় না। একথা সত্য যে এটা পরোক্ষ প্রমাণ । 
কিন্তু কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী” থেকে জানা যায় ষে কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা 
পররাজ্য জয় করার সময় বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে ধনসম্পদ লুঠ করত । 
তবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো ষে প্রাচীনকালে মঠ-মনির ধ্বংস করা 
সম্বন্ধে লিখিত প্রমাণ খুবই নগণ্য | কিন্তু ভূলে গেলে চলবে ন। যে সমকালীন 
ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার প্রথা তখনও প্রচলিত হয়নি এবং এই প্রথা তারাই 
ভারতবর্ষে প্রচল্ন করে যার! বৈদ্দিক আর্যদের ভারত-জয়ের প্রায় আড়াই হাজার 
পরে বিদেশী ধর্ম নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। সুতরাং সে-যুগের এক-আধটা 
ঘটনার উল্লেখও বহদূরপ্রসারী ইঙ্গিত বহন করে। সেই সব উল্লেখের স্ত্র ধরে 
সহজেই অন্থমান করা যায় যে পরিখা-প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ধর্মস্থানগুলির উপর 
প্রতিবেশী রাজা-মহারাজাদের লোলুপ দৃষ্টি থাকত। এই ধর্মস্থানগুলিতে দেশের 
সাধারণ মানুষ নিজেদের ধনসম্পদ্দ জম। রাখত অথবা ধর্মস্থানগুলি ছিল ন্বকীয় 
মাহাত্যে দেশের প্রধান ধনাগার । হরিণ যেমন নিজের মাংসের গুণে শিকারীকে 
প্রলুন্ধ করে তেমনই এই ধর্মস্থানগুলিও ধনাগার রূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্তে 
পরাক্রান্ত পুরুষদের গ্রলুব করত এবং এর ফলে ধর্মস্থান ধ্বংসের সঙ্গে ধর্মবিদ্বেষের 
সম্পর্কক&আবিফারের চেষ্টা অন্ধ সংস্কার-প্রপোদিত হয়ে যায়, তার পেছনে 
বাস্তবতার সমর্থন নেই। 

একথ| ভাবাও ভুল যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ধর্মীয় অথবা সাম্প্রদায়িক 
সহিষ্ণতার পরাকাষ্ঠা দেঁখিয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধরা কিংবা তামিল দেশে 
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জৈনরা যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকার হয়েছে তার লিখিত প্রমাণ ুলভ। 
স্বয়ং রামানুজকেও সশি্ববুন্দ শ্রীরঙ্গম ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল, কারণ 
তার উদার মতামত দেশের রাজার কাছে প্রাণদণ্ডের যোগ্য ভয়ঙ্কর অপরাধ 
বলে গণ্য হয়েছিল । তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই গৌরবময় প্র/চীন যুগেও ধর্মের 
নামে ভেদাভেদ ছিল-_-এই' ভেদাভেদকে দূরীকরণের একটা প্রক্রিয়া ছিল বটে, 
কিন্ত অন্ুচ্চ ভেদাভেদকে উচ্চে নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টাস্তও ছিল। 

বৈদিক আর্ধধর্ম প্রবেশের পর থেকে ইসলাম ধর্ষের প্রবেশ পর্যস্ত মধ্যের 
আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে বহুতর ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাস উদ্ভূত 
হয় এবং পারস্পরিক ভেদাভেদ সত্বেও এগুলির মধ্যে সমন্বয়ের একটা সাধন! 
চলতেই থাকে-_সবগুলো! ধর্মীয় পন্থার মধ্যে যদি পরিপূর্ণ এক্যমত থাকত 
তাহলে সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠতই না অর্থাৎ সমন্বয়ের প্রয়াসটাই ভেদাঁভেদের সব 
চাইতে বড়ো প্রমাণ। অন্বীকার করার উপায় নেই যে মধ্যবত্তাঁ আড়াই হাঁজার 
বছরে ভারতীয়তার একটা ধর্মভিত্তিক সংজ্ঞ| ঈাড়িয়ে যায় আর শ্বাভাবিক কারণেই 
ভারতবর্ষের সেই ধর্মীয় বোধ বা চেতন! ছিল সম্পূর্ণতই মিশ্র প্রকৃতির | যদি 
সেকালে আধুনিক অর্থে জাতি বা 'নেশ্ন” শব্দটির ব্যবহার থাকত তাহলে ওই 
মিশ্র প্রকৃতির ধর্মাবলম্বী সকলেই ভারতীয় জাতি বলে অভিহিত হতো। আবার 
এই মিশ্র প্রকৃতির ভারতীয় ধর্ষকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তার মধ্যে 
ব্রাঙ্মণ্য ধারাটাই সব চাইতে প্রশস্ত ও দীর্ঘ। 

্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধানগুলি যূলতম হুম্থতি আশ্রিত। মন্দুতে বল! হয়েছে, 
কোনও অদ্বিতীয় নীরক্ত নিশ্রাণ পুথি নয়, কোনও একজন মাত্র মানুষের 
আদেশ বা! প্রত্যয় ব! প্রত্যাদেশ নয়, সমস্ত মানুষের যা আচার তাই 
পরম ধর্ম আচারঃ পরমঃ ধর্মঃ| ধর্মের এই সংজ্ঞা নিরূপণের পেছনে 
আশ্চর্ধ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়। যায়। মান্ষের আচার অনাগ্যস্ত নয়, 
শাশ্বত নয়, দেশ-কাল-পাত্র থেকে নিরপেক্ষও নয়-_দেশে দেশে কালে কালে 
পাত্রে পাত্রে তার ভেদাভেদ অবশ্থভ্ভাবী, একই দেশে দু রকম আবার একই 
দেশে কালে ছুটি পাত্র-গোঠীর মধ্যে ছু রকম আচার হতেই পারে। 

কুতরাং আচারের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও বিভিন্ন হতে বাধ্য । ধর্মে 
ধর্মে অবিরোধ বা৷ স্থসামঞ্জস্ত একটা আদর্শ অবস্থা হতে পারে, কিন্ত আদর্শ অবস্থা 
আর বাস্তব অবস্থা এক নয়। দেশ-কাল-পাত্রের প্রয়োজন অন্থসারে কিংবা 
সামাজিক শাস্তির গ্রতি অধিকাংশ মানুষের ত্বভাবজ আকর্ষণে অথব! বৃহত্তর 
মহস্ধর্মের দাবিতে ধর্মে ধর্মে সংগতি বা সংহতি রক্ষা কর! যায়, কিন্তু তা দিয়ে 
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আলাদা করে কোনও ধর্মের সর্বগ্রাছিতা বা সর্বসহিষুণতা প্রমাণিত হয় না। 
মহাভারতের বনপর্বে ধর্মে ধর্মে অবিরোধিতাকে কর্পনা কর। হয়েছে ঈপ্মিত বা 
আদর্শ অবস্থা হিলেবে। কিন্ত সে আদর্শ অবস্থার কল্পন। ভেঙে গেছে কুরুক্ষেত্রে, 
অতঃপর যুদ্ধের শেষে শাস্তিপর্বে স্বীকার কর! হয়েছে, “ন হি পর্বহিতঃ কশ্চির্দাচারঃ 
সম্প্রবর্ততে । তেনৈবান্তাঃ গ্রভবতি সোইপরং বাধতে পুনঃ|॥' সকলের পক্ষে 
হিতকর এমন কোনও ধর্ম কখনই প্রবতিত হয় না, ষ। প্রবতিত হয় তা অপরের 
আচরণে বাধ! দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এভাবেই অনার্ধ 
আচরণে বাধ! দিয়ে আর্ধ্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, আবার ব্রাহ্মণ্য গ্রাধান্তকে 
খর্ব করে বৌদ্ধ ধর্ম একদা প্রভাব বিস্তার করেছে। মনে রাখ! দরকার যে 
এভাবে প্রভাব বিস্তারের কালে প্রভাবশালী ধর্মও পরাস্ত ধর্ম দিয়ে বহুল পরিমাণে 
প্রভাবিত হয়েছে-_আর্ধ ধর্ম যখন এভাবে অনার্ধ ধর্ম দিয়ে প্রভাবিত হলে! তখন 
অনার্ধ ধর্মের আচার-সংস্কারকে নিজ ধর্মের অঙ্গীভৃত করল আর তার প্রতিফলন 
দেখা গেল প্রাচীন পুরাঁণে ও মহাঁকাব্যে ; পরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম 
প্রভাবিত হলে! তখন তার প্রতিফলন দেখা গেল বৃহদ্বর্মপুরাণ, কাঁলিকাপুরাণ, 
তন্ত্রসার, মহানির্বাণতন্তর প্রভৃতি গ্রন্থে । প্রাচীনতর অনার্য ধর্ম ও পরে বৌদ্ধ ধর্মর 
বনু অঙ্গকে গ্রহণ করার ফলে আর্য ধর্মর সংজ্ঞ|! ও সীমানা! আরও প্রসারিত 
হলো । পরবর্তীকালে ঘ৷ হিন্দুধর্ম বলে অভিহিত হয় তা ওইসব শাখা-গ্রশাখাতে 
'বহ্ু বিস্তারিত আর্ধধর্মেরই এক অনির্দেশ্ত অবয়ব-_ প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা 
মনোবৃততি বা দৃষ্টিভি, কিন্ত কোনও নির্দিষ্ট শাস্ত্রের আধারে বিধৃত নয়। 
হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ধর্ম বলতে কী বোঝেন সে-সম্বদ্ধে একট] ধারণ। উপরে 
দেওয়া! হলো। কিন্ত সে ধারণার সঙ্গে অন্যান্যধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সম্পকিত 
ধারণা পুরোপুরি মেলে না। “দি কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি" গ্রন্থে ধর্মের 
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আরও দেখা যায় যে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের একজন প্রবক্তা থাকে এবং 
অধিকাংশ ধর্মের একটি অবশ্যমান্য শাস্গ্রন্থ এবং সেই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ধর্মের মূল 
সত্য ও সুত্র লিপিবদ্ধ থাকে। 

আর্ধধর্মের পরে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে উপরে 
বণিত ধারণ! অনুসারী প্রথম যে-ধর্ম একটা স্ুনি্িষ্ট অবয়ব নিয়ে এদেশে এল 
তা হলে! উসলাম ধর্স। বৈদ্দিক আর্ধধর্মীবলম্বীরা ষেভাবে ভারতবর্ষে এসেছিল 
অনেকট। সেইভাবেই ইসলাম ধর্মীবলম্বীরাও এখানে আসে। তবে বৈদিক 
আধর্ধ্মীবলম্বীর্দের সঙ্গে ভারতবধে বসবাসকারী বিভিন্ন অনার্ধধর্যাবলম্বীদের প্রথম 
পরিচয় ধ্বংস ও সংঘাতের মাধ্যমেই হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু ইরানী আরব 
তুর্কী প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিম প্রাচ্যের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অনেক 
আগেই তার্দের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে ভিন্নতর মাধ্যমে । 
তাছাড়া তার! ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও তার্দের সঙ্গে ভারতীয়দের রাজনৈতিক 
ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষে মুসলিমদের সশস্ত্র 'অভিযান গুলো শুরু 
হওয়ার আগেই ইসলাম ধর্মাবলঘ্বী বণিকরা ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে, 
বিশেষত কেরলে, একট! নিজন্ব সমাজ গড়ে তুলেছিল। যেমন মৃসলিম 
সৈনিকদের অভিযান শ্তরুর আগেই মুসলিম বণিকদের আসা-যাওয়! শুরু হয় 
তেমনই উত্তর ভারতে মুসলিমদের প্রথম অনুপ্রবেশ নিরন্তর ও প্রেমিক স্থ্ফী 
সাধুসস্তদের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায়। সে-ইতিহাস বিশদ ভাবে বথাস্থানে 
আলোচিত হবে। স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে পরবত্তশকালে 
সৈনিকের বেশে আগত বিদেশী মুসলিমরা মোটামুটিভাবে বৈদিক আর্ধদের 
পদান্ধই অন্ুরণ করে। তবে অনার্ষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্তে আর্যরা 
যতখানি সাফল্য দাবি করতে পারে মুসলিম যোদ্ধারা ততখানি সাফল্য দাবি 
করতে পারে না। 

এটা একটা প্রচলিত ধারণ যে এক হাতে কোরান অন্ত হাতে কপাণু 


নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার কর! হয়েছে। এই ধারণাটা! কতখানি সত্য তার বিচার 
একেবারে নতুন করে কর] বিশেষ প্রয়োজন, এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট “ষে 
মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল দিলী-আগ্রা অঞ্চল, কিন্তু উল্লিখিত 
বড়ো বড়ো শহরগুলো বাদ দিলে ওই সব কেন্দ্র সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে মুসলিমদের 
সংখ্যার চাইতে কেন্দ্রের থেকে বনু দূরবর্তা অঞ্চলগুলোতে যেমন দিন্ধুতে, কেরলে, 
বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা সর্বদা! গরিষ্ঠ আকার লাভ না করলেও বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আকার লাভ 
করেছে। মুসলিম শক্তির মূল কেন্দ্রের থেকে বহুদূরে অবস্থিত ওইসব অঞ্চলে 
ইসলামের ব্যাপক প্রচার কী করে এবং কেন হলো? এ. প্রশ্নের সদুত্তর 
একহাতে কোরান অন্য হাতে কপাণের তত্বেব সাহায্যে দেওয়া যায় না। 
প্রকৃতপক্ষে ওই তত্বের উদ্গাত৷ হিন্দু ধর্মাবলগ্ী এঁতিহাসিকরা নন, তারাই 
তত্বটির উদ্গাত] যার! হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদে লাভবান হয়েছে সবচাইতে 
বেশি। তবে এক হাতে শাস্ত্র অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচার কাকে বলে 
তা জানতে হলে ধর্মীয়তার কঠোরতম সমালোচক ও স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক 
ইয়োরোপীয়দের অস্তরঙ্গ ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর] দরকার | 

একট] ব্যাপার প্রথমেই চোখে পড়। উচিত: ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে 
প্রচারের আগে ভারতীয়দের ধেমন কতকগুলে। নিজম্ব ধর্মমত ছিল, যেগুলোকে 
ইসলামের আগমনের পরে সম্মিলিত ভাবে হিন্দু ধর্ম বল! হয়, তেমনই 
ইয়োরোপে, শ্রীপ্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আগে কতকগুলে! নিজন্ব ইয়োরোগীয় 
ধর্মমত ছিল এবং দেগুলোকে সম্মিলিতভাবে পেগান ধর্ম বলা হতো | দীর্ঘকাল 
মুনলিম শাসনের অধীনে থাকা সন্বেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী, এমনকি 
মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্্রগুলির অধিবাসীও, হিন্দুই থেকে যায়, কিন্তু ইয়োরোপে 
পেগান ধর্মের বিরুদ্ধে এমন সর্বব্যাপী অভিযান চালানে! হয় যে পেগান 
ধর্মাবলম্বী ইয়োরোপীরদের চিহ্মাত্র রাখা হয়নি। মুসলমানর! যদ্দি সত্যিই 
এক হাতে অস্ব নিযে ধর্মপ্রচারের অভিযানে নামত তাহলে ইয়োরোপের মতো 
ভারতবর্ষেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চিহ্ৃমাত্র থাকত না। 

ধষ্ঠান কনস্টানটাইনের শ্রীস্টধর্ম গ্রহণের ঠিক দশ বছর আগে এডিক্ট অফ 
টলারেশন-এ বল। হয়েছিল যে ধর্ম একটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাপার এবং কোনও 
বিশেষ ধর্ম রক্ষা! বা গ্রহণের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু 
যেদিন থেকে ব্রীস্টধর্মের পঙ্গে রাষ্ট্রীয় শক্তি যুক্ত হলে। সেদিন থেকে ধর্মীয় 
সুহিষ্তার নীতি বজিত হলে! | যে ব্যক্তি খ্রীস্টান নয় তার কোনও সদ্গুণকেই 
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আর সদগুপ বলে গণ্য করা হলো না এবং অখরীস্টানর৷ সাধারণ অপরাধীদের 
চাইতে বেশি 'অপরাধী বলে অভিযুক্ত হতে লাগল | এমনকি দীক্ষা গ্রহণের 
আগেই অকালম্বত শিশুদের ভবিষ্যৎ কল্পন। কর] হলে। ষে তারা নরকের মেঝেতে 
অনন্তকাল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে । চার্চের যাঁঞঙ্গকদের মধো সবচাইতে শ্রদ্ধেয় 
যাজক সন্ত অগস্টাইন সবাইকে শ্রীস্টধর্মের অধীনে আঁসতে বাধ্য করার নীতির 
গ্রবন্তা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি তৃতীয় ইনোসেন্ট প্রধান ধর্মযাজক হন 
এবং তারই আমলে শুরু হয় অশ্রীন্টানদের থেকে ইয়োরোপকে মুক্ত করার 
অভিযান। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের একজন বড়ো ভৃস্বামা ছিলেন কাউন্ট 
তুলোস এবং তীর প্রজ্ঞার অলবিজোয়া নামে অভিহিত হতো৷। কী করে সশস্ত্র 
অভিষানে অশ্রীস্টান অলবিজোয়ার্দের বিধ্বস্ত কর! হয় তার বিবরণ জে. বি. বিউরি 
দিয়েছেন, “এ হিষ্টি, অফ ফ্রীডম অফ থট? গ্রন্থে । এই অভিযানে নারী ও 
শিল্তদেরও হত্যা করা হয় ধর্মীয় উল্লাসে । ১২২৯ খ্রীস্টাব্ে কাউণ্ট অফ 
তুলোসের শোচনীয় পরিণাম থেকে প্রমাণিত হয় যে একজন রাজার রাজা 
হওয়ার যোগ্যত৷ নির্ধারিত হবে রাজ্য থেকে অশীস্টানদের নির্মূল করার 
সম্মতিতে ও সাধখ্যে এবং যে-রাজ। অস্রীস্টানদের আপন রাজ্য থেকে উৎখাতে 
সম্মত ও সমথ হবে না তার রাজ। হওয়ার কোনও যোগ্যত! বা অধিকার নেই। 
১২৩৩ খ্রীস্টাবে প্রধান ধর্মযাজক নবম গ্রেগরির আইন মোতাবেক সমগ্র 
পশ্চিম ইয়ৌরোপ জুড়ে অগ্রীস্টানদের খুঁজে বের করার অভিযান শুরু হয়। 
অশ্ীস্টানদের অনুসন্ধানের এই প্রথা ইনকুইজিশন নামে কুখ্যাত। স্বাধীন 
চিন্তাধারার পরিপোষক হিসেবে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক পরিচিত, কিন্তু তিনিও 
১২২০ থেকে ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 'ইটালী ও জার্মানীর জন্তে কতকগুলি আইন 
গ্রবতন করেন__এই আইনগুলোতে বল! হয় যে খ্রষ্ট্য় যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
যারা একমত নয় তারা আইন বহিভূতি ব্যক্তি, তার! যদি রীস্টধর্ম গ্রহণ ন! 
করার জন্তে অগ্থতপ্ত হয় তাহলে তাদের বন্দী করে রাখা হবে আর ধারা 
অগ্রীস্টান হওয়ার দোষ বুঝতে পারবে না ভাদের পুড়িয়ে মারা হবে। তৎকালীন 
পরিবেশে অশ্রীস্টানদের ন| মেরে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থাই ধর্মীয় উদারতার 
পরাকাষ্টা । ১২৫২ শ্রীটাবে চতুর্থ ইনোসেন্টের ঘাজকীয় আজ্ঞা! অনুসারে 
প্রত্যেক নগর ও রাষ্ট্রের সামাজিক ও পৌর সংগঠনের আবশ্ঠিক অঙ্গ হিসেবে 
অশ্রীষ্টানদের নির্ধাতন ও হত্যা করার নীতি প্রবতিত হয়। অবশ্ব চার্চ বা 
যাজকর। নির্যাতন বা! হত্যাটা শ্বহস্তে করত না, কে খ্রীস্টান কে অগ্রীস্টান সেটা 
বিচারের পরে অপরাধীকে তুলে দেওয়া হতো রাষীয় বা পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে। 
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জলভতি বিশাল কড়াইয়ে ফেলে সেই জল আস্তে আন্তে ফুটিয়ে অপরাধীকে 
হত্যা করার নজিরও আছে, তবে সরাসরি আগুনে পুড়িয়ে মারাটাই ছিল 
অধীস্টানর্দের শাস্তি দেওয়ার সবচাইতে ব্যাপক প্রচলিত প্রথা । কেনন! এতে 
রক্তপাত হতো না এবং রক্তপাত খ্রীস্টান ধর্মকর্তৃক অনুমোদিত ব্যাপার নয়। 

অনেকের ধারণা রিফর্মেশন ধর্ময় ব্যাপারে উদার চিন্তাধারার স্বপক্ষে । 
কিন্ত এই ধারণাটা! একেবারে ভ্রান্ত । আগে চার্চের বিচার ও বিধানকে অকাট্য, 
অমোথ ও অবশ্তমান্যি বলা হতো) রিফর্মেশন চার্চের বা যাঁজকদের জায়গাতে 
শান্তর অর্থাৎ বাইবেলকে বসাল, বলা হলে! যে বাইবেলে ঘা আছে তা-ই অকাট্য, 
অমোঘ ও অবশ্যমান্ত। যতদিন মার্টিন লুথারের ভয় ছিল যে যাজকদের 
বিরুদ্ধতার জন্যে তাকে স্দলবলে পুড়ে মরতে হতে পারে ততদিন তিনি শক্তি- 
প্রয়োগ ও দাহপ্রথার সমালোচন। করেছেন। কিন্তু যখন: নিজে শক্তিশালী 
হলেন তখন প্রকৃত মতামত প্রকাশ করে বললেন, প্ররূত ধর্মমত গ্রহণে প্রজাদের 
বাধ্য করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, প্রজাদের কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্য পালন কর 
এবং বাইবেল-প্রোক্ত ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা! করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য । ধর্ম ও রাষ্ট্রকে 
পৃথক ভাবে দেখার কথা যারা বলেছিল সেই আ্যানাব্যাপটিস্টদের কুপাণের 
অধীনে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন । আর জন ক্যালভিন ধর্মরাষ্ট্রের তত্ব খাড়া 
করেই ক্ষান্ত হননি, সমন্ত রকম মত পার্থক্য নিল করে জেনেভাতে তিনি 
ধর্মরাষ্্র প্রতিষ্ঠা করেন। 

বাইবেলের সত্য থেকে ভিন্ন সত্য উচ্চারণ কর ছিল সৃত্যুদণ্ডাদেশের ধোগ্য 
'অপরাধ। মাইকেল সার্ভেতুস বিখ্যাত ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ 
অধিকারের জন্যে, তবে ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কৌতুহল ছিল এবং টলেমির 
ভূগোল তিনি সম্পাদমাও করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির 
অন্ততম ছিল, তিনি জুভিয়াকে বন্ধ্যা দেশ বলেছেনঃ এটা বাইরেলকে মিথ্য। 
বনার মতো৷ ঘোর পাপ, কেননা বাইবেল বলেছে ষে জুভিয়াতে দুধ ও মধুর 
নদীবয়। ক্যালভিনের আদেশে সার্ডেতুসকে বন্দী করা হয় ও ১৫৫৩ খ্রীস্টাবে 
পুড়িয়ে মার! হয়। - ইটালীয় দার্শনিক জোরদাঁনো৷ ক্রনো৷ মহান পাশ্চাত্য 
রেনের্সাসের অন্যতম পথিকুৎ বলে একালে সন্মানিত, কিন্ত তাকেও স্বাধীন বা 
হবজ্ঞানিক চিন্তার শহীদ হতে হয় একইভাবে ১৬০ খ্ীস্টাবে । এর উনিশ বছর 
পরে আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত লুনিলিও ভানিনি অভিযুক্ত হন অবিশ্বাসী বলে 
এবং জিভ, ছিড়ে ফেলে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। কবি ও নাট্যকার মার্পো-ও 
'একই অপরাধের জন্তে অভিযুক্ত হুন, তবে সৌভাগ্যক্রমে আগুনে পুড়ে মরার 
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আগেই এক পানশালার মারামারিতে তার মৃত্যু হয়। তাছাড়া রানিএলি- 
জাবেথের আমলে অগ্রীস্টান মতামতের জন্যে যাদের নরউইচে পুড়িয়ে মারা হয় 
তাদের মধ্যে কেমত্রিজে কর্পাস ক্রিহির ফেলো ফ্রানসিস কেটের মতো! পণ্ডিতও 
ছিলেন। গ্যালিলিও প্রথমবার অভিযুক্ত হন “সোলার স্পটস' গ্রন্থ রচনার 
জন্তে। বইটিতে অবশ্ঠ ধর্মশান্ত্বের অথবা ধর্মপগ্রস্থাুসারী বিশ্বসংসার সম্পকিভ 
ধারণার কোনও উল্লেখ নেই, তবে বইটিতে গ্যালিলিওর যে ধারণ! বিবৃত হয় 
তার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ধারণার অসামপ্স্ত বিশেষ প্রকট। কিন্তু 
সেবারের মতো গ্যালিলিওকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বয়সে 
তাকে আবার “ডায়ালগস” নামে এক গ্রস্থ রচনার অপরাধে অভিযুক্ত করা হলে 
তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন ষে পৃথিবী-ই স্থির আর তার চারদিকে ঘুরছে 
সর্ব | জেনেশ্রনে এই মিথ্যে কথাট! না বললে তাকে জ্যান্ত পুডে মরতে হতো। 
অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এসময়ে গবেষণা করতেন খুব গোপনে এবং ইয়োরোপের 
শরীস্টান ধর্মকর্তাদের ভয়ে তাঁর! পাগুলিপিগুলে। লুকিয়ে রাখতেন খুব সাবধানে । 
চার্চ কিংবা যাঁজক সম্প্রদায় এবং বাইবেল যা-যা বলত সেগুলোকে বিনাপ্রশ্রে 
একবাক্যে না মেনে যার! অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের তথ! বিজ্ঞানের পথে সত্যকে 
জানার চেষ্টা করত তার। তৎকালীন খ্রীস্ীয় সমাজে অপরাধী বলে গণ্য হতো-_ 
সাধারণত তাঁদের শান্তি ছিল জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারা । এতিহাসিক 
বাস্তব অবস্থার চাপে আস্তে আস্তে ইয়োরোপ থেকে এই বর্বর প্রথা লুপ্ত হয়ে 
যায়ঃ কিন্ত সরকারী ভাবে ইনকুইজিশন আইন স্পেন থেকে প্রত্যাহার কর। হয় 
. মাত্ত ১৮২০ ত্রীস্টাবে। এর মধ্যে পেগান ধর্মাবলম্বী অথবা ব্যক্তিগত বিশ্বাস 
_অন্্সারী ধর্মীয় জীবন যাপন করার অপরাধে কত হাজার হাজার ইয়োরোীয় 
নরনারীকে আগুনে পোড়ানো হয় তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় নি। তবে 
এট] দেখা যায় যে একটা গোটা মহাদেশ থেকে পেগান ধর্মাবলম্বীরা! নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যায়। তাছাড়। ইয়োরোপের বাইরেও, যেমন আমেরিকায়, আফ্রিকার, 
অস্ট্রেলিয়ায় এবং এশিয়াতে খ্রীস্টান ধর্ম কোথাও বেশি কোথাও কম করে 
ছড়িয়ে পড়ে. বারুরদদের ধোঁয়ার সঙ্গে। তবে ইয়োরোপের বাইরে খ্রীস্টান ধর্ম 
প্রচারে প্রেমধর্মে বিশ্বাসী মিশনারীদের অব্ধানই প্রধান, কিন্ত মূল ইয়োরোপ 
ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে একথা একেবারেই সত্য নয়। 

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও তার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে ইয়োরোপের 
ইতিহাসে গ্রীস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্ত 
যারা মমে করে ধে এক হাতে শাস্ত্র এক হাতে অস্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষে ইসলাম 
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প্রচার কর! হয়েছে তারা ইয়োরোপের ইতিহাসে ওইভাবে ধর্মপ্রচারের প্রকৃত 
তাৎপর্য দেখতে পাবে এবং সেই তাৎপর্যের আলোতে বুঝতে পারবে ষে এক 
হাতে কোরান অন্য হাতে কপাণের তত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রযো্জা নয় | 
প্রযোজ্য হতো, যদি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বৈদিক আর্যদের আগ্রাসনের পরে 
াধুজ্য সন্ধানের পন্থা অনুসরণ ন। করে ইয়োরোপীয় খ্রীস্টানদের মতো সদ্ধিহীন 
ভাবে ধর্মগ্রচারের পন্থা গ্রহণ করত । 

ইসলামের আগমনের আগে পর্যস্ত ভারতবর্ষে বৈদ্দিক ধর্ম, ব্রাহ্গণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ 
ধর্ম, জন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম প্রভৃতি বহুরকম ধর্ম ছিল, কিন্তু 
হিন্দুর্স বলে কোনও বিশেষ ধর্ম ছিল ন1; হিন্দু, হিন্দোয়াই, হিন্দুস্তান প্রভৃতি 
সমস্ত শব্ই ছিল ভৌগোলিক অর্থগ্যোতক। পাঞ্জাবের অন্তর্গত শির-ই-হিন্দ 
বা শিরিন্দ ছিল এই ভৌগোলিক সংজ্ঞার সর্বোচ্চ সীমা এবং শির-ই- 
হিন্দের নিচে ঘে ভূভাগ ছিল তা-ই ছিল হিন্দ, বা হিন্দুস্তান। কিন্তু ইসলাম 
নামে একটা সুনির্দিষ্ট শাস্ববিহিত সুসংগঠিত হ্থসংহত ধর্মমত যখন বাইরের দেশ 
থেকে হিন্দে প্রবেশ করতে থাকে তখন তার থেকে স্থানীয় বা দেশজ ধর্মমত- 
গুলোনে স্থম্পষ্ট রূপে পৃথক করার জন্গে হিন্দে প্রচলিত সমস্য বিশ্রন্থ ধর্ম গুলোকে 
হিন্দু ধর্মের আধারে ধারণ করা হয় । একদা! যেমন বিদেশীরাই এদেশের নামকরণ 
করেছিল হিন্দ. বলে তেমনই সম্ভবত এবারেও বিদেশী ধর্মাবলম্বীরাই দেশজ 
ধর্ম গুলোর সম্মিলিত রূপের নাম দিয়েছিল হিন্দুধর্ম | তবে বিদেশাগত ধর্মের 
সংস্পর্শে দেশজ ধর্মগুলি নিজেদের ভেদাভেদ ভূলে একই নাম অবলম্বনে এক্যবদ্ধ 
সংগঠিত সংহত হয়ে থাকতেও পারে । রাজনীতির ক্ষেঞ্ে এরকম এঁক্য-ও-সংহৃতি 
সাধনের দৃষ্টাত্ত চোখের সামনেই আছে-_-উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ছু-তিন দশক 
পর্যস্ত ভারতবর্ষে গুজরাতী ছিল, বাঙালী ছিল, পাঞ্জাবী ছিল, তেলেগুভাষী ছিল, 
মহারাস্্রীয় ছিল, তামিল ছিল, ওড়িয়া ছিল, কিন্তু ভারতীয় বলে -আলাদ। বা 
্বর়ংসম্পূর্ণ কোনও জাতি ছিল না । বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের ও অর্থ নৈতিক 
পেষণের প্রতিক্রিয়াতেই “ভারতীয় জাতি অথবা “ভারতীয় জাতির কল্পন৷” 
জন্মলাভ করে। বিদেশী রাজনৈতিক শক্তির আগে যখন বিদেশী ধর্মীয় শক্তির 
প্রচার ও প্রসার শুরু হয় তখন তার প্রতিক্রিয়াতে “হিন্দুধর্মের অথবা “হিন্দুধর্মীয় 
দ্বোধের কল্পনার উত্তব। প্ররূতপক্ষে হিন্দুধর্মের কল্পনাকে জন্ম দেওয়াই এদেশে 
ইসলামের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

| ইসলামের উৎপত্তি, তাংপধ ও প্রসার সিচ্কুর সঙ্গে ইরাকের মুদ্ধ-উম্াহাদ খলিফাদের 
আমল- _আব্বাসিদ খলফাদের আমল ও আরব-ভারত সম্পর্ক-_ মাহমুদের ভারত আক্রমণের 
কারণ-__মাহমুদ কতৃক আর্ধাবর্ত চেতনার ধ্বংসস্তূপের থেকে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি । ] 

উত্তরে এশিয়। মাইনর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে আফগান পর্বত- 
মালা আর পশ্চিমে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর পরিবৃত তৃখণ্ডই আরব জগৎ, 
নামে পরিচিত। বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমি__ এখানে কৃষিযোগ্য জমি বিরল, ফলে 
এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা বরাবরই বাণিজ্যিক মনোভঙ্গির অধিকারী এবং 
তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ-_বেছুইনরা-__ প্রধানত পশুপালন, যাযাবরবৃততি 
ও লুণ্ঠনবৃভিতে অভ্যন্ত ছিল। তারা বাস করত ছোট ছোট জনপদে বা 
মরগ্যানে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গোঠীতে গোষ্ঠীতে। যখন এক গোষ্ঠীর 
সঙ্গে আর এক গোঠীর সাক্ষাৎ হতো! তখন সেই সাক্ষাতের সাধারণ পরিণাম 
ছিল বিবাদ থেকে ক্রমে রক্তপাত । 

পুরাণে প্রোক্ত নোয়াহ বর পুত্র সেমের নাম অন্থসারে আরব সন্তানদের বা! 
২আরববামীদের সেমেটিক বলা হয়) এরাই এককালে টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস 
মদীর অববাহিকাতে স্থষেরীয় বযাবিলনীয় আযাসিরীয় প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচীন 
*.স্যতাগুলির পত্তন করেছিল। নরতাত্বিক দিক থেকে ইহ্দীরাও সেখেটিক 
জাতিভুক্ত। সেমেটিকর৷ বহু দেবদেবীর ও মূতির উপানক ছিল। মুখ্য উপান্তয 
ছিল চন্দ্র। তাকে বলত ইল্‌ বা এল্‌ এবং পরে তা-ই আরবা ভাষাতে 
ইলাহ তে রূপান্তরিত হয়। ইলাহ থেকেই কালক্রমে ইসলামের এক ও 
অছিতীয় উপান্তের নাম হয়েছে আল্লাহ্‌. । 

অধিবাপীর্দের চিহ্নিত করা হুতে। গোষ্ঠী ব৷ কুল বা গোজ দিয়ে, শাসন- 
কার্য চালাত শেখ ও হাকিমরা। তবে আরব জগতের উর্বর জনপদগুলির 
(উপরে বাইজানটিয়াম ও পারন্ত লাম্রাল্প্যের আধিপত্য ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
ওই ছুটি সাত্রাঞ্য ঘখন ঘোর অবক্ষয়ের কবলে পড়ে তখন আরব জগতের 
বাণিজ্যিক রাজধানী মন্ধা শহরে, ৫৭৭ গ্রীস্টাবে কুরেয়েশ গোত্রে হজরত 
মহম্মদধের আবির্ভাব হয়। 

, প্রথম জীরনে হজরত মহম্মদ যাষারয়দের মতোই পণুপালন করতেন এবং 
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পরে ব্যবসা-বাণিজ্যকে তার জীবিকা করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি হিরা 
পাহাড়ের ওঁহাতে অবসর যাপন করতেন এবং এখানেই তাঁর প্রথম উন্মীলন 
হয়। নিজের সম্বন্দধে কোনও অলৌকিকতার কথ! তিনি প্রচার করেননি, 
এমনকি, এ বিষয়ে তার কোনও স্বীরুৃতির জন্ধানও পাওয়া যায়নি। পবিত্র 
কোরান তার কাছে নিব্রিত অথবা আকম্মিক সমাধিস্থ অবস্থাতে একাধিক 
পর্যায়ে উপনীত হয় । তার কাছেই ষে পবিত্র কোরানের সত্য উপনীত তথা 
উদঘাটিত হয়েছিল এইটেই একমাত্র “লক্ষণ যাতে তিনি একজন নবী বা 
ভবিষ্যৎষ্টা ও রস্থুল বা প্রেরিত পুরুষ হিসেবে প্রমাণিত এবং ওই “লক্ষণ' 
ব্যতিরেকে অন্যান্য সব কিছুতেই তিনি সংসারের আর দশ জনেরই একজন 
মাহষ | - 

সম্ভবত একারণেই হজরত মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম বা আত্মোৎসর্গের 
ধর্ম প্রকৃত প্রন্তাবে পরমসত্তার নিকটে সর্বস্ব কোরবান বা বলি দিয়ে সেই 
সতার দুর্লভ প্রসাদ লাভের জন্তে এক চূড়ান্ত মানবিক আকৃতি । সেমেটিকদের 
আদি পুরুষ আদমের কাহিনী কোরানেও আছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে ন্বর্গ 
থেকে বহিষ্কত পাতকী সত্ব অথবা এশিয়। মাইনরের জনগোষীরই অধস্তন 
প্রজন্ম কর্তৃক কল্পিত ব্রদ্মেরই অন্ততর অভিব্যক্তি হিসেবে নয়, কোরানে 
মানুষ বিচারভ্রান্তিতে আক্রান্ত নিতান্তই মানবিক সত্তা হিসেবে চিত্রিত। 
কোরানের মান্য পতিত নয়, দিব্যও নয়, আধুনিক চেতনায় মানুষের ষে 
স্বর্ূপকে বিদ্ধ কর! হয় সে-ই মানুষই হলো কোরানের মানুষ । 

মহম্মদের ধর্মমত অন্গসারে একমাত্র ঈশ্বরই বিশ্বতরষ্টা : তিনি স্বীয় সষ্টির 
প্রতি প্রসাদে ও প্রেমে বিগলিত, চরম বিচারপতি এবং দুক্কৃতের শাস্তিদাতা 
একমাত্র ঈশ্বরই প্রার্থনীয়, তার কাছেই কৃষ্টি সাহাধ্যপ্রার্থী, একমাত্র ঈশ্বরই 
মহান, আল্লাহু আকবর । মুয়েজ্জিন বা আহ্বায়ক প্রার্থনাগৃহের মিনারে উঠে 
আজান দেয়, এস, তাকে ম্মরণ করো, তার শরণ নাও। যাঁরা ওই এক ও 
অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে কিংব তার মুক্ত অস্তিত্বকে আকারের 
দীমানায় আবদ্ধ করে তারা শর্টার অপমানকারী তথ। কাফের। 
& গীতাতে ছুফ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের ও অধর্মের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জঙ্যে প্রবল প্ররোচনার নানারপ সুত্র ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও তার 
প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট বক্তব্যের অন্কব্ূপ কাফেরদের ধ্বংস করার জন্তে কোরানেও 
জেহার্দের আহ্বান আছে এবং জেহাদেরও নানাঁরূপ সুষ্্র ব্যাখ্যা অনেকে 
করেছেন। কিন্তু পর্বপ্রকার শুক্ঘ ও ঝুল ব্যাখ্যা সত্বেও জেহাদ কখনই আগ্রামন 
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বা ধর্মপ্রসারের জন্যে সশস্ত্র শক্তি গ্রয়োগ নয়, তা আসলে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম 
--একেবারে সেই অর্থে-ই সংগ্রাম যে-অর্থে যুধিষ্ঠির কৌরবদের বিপক্ষে ব। 
গান্ধীজী ইংরেজদের বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। জেহাদ আর ক্রুসেড সম্পূর্ণ 
ভিন্ন চরিজ্জের সংগ্রাম | প্রাচীন ভারতবর্ষে দিথ্িজয়ের আদর্শের মধ্যে অথবা 
অশ্বমেধ যজ্ঞা্দির সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের যে লিগ্কা আছে 
জেহাদের মধ্যে সেটুকুও নেই। গীতার মতোই কোরানও ধিব্যবাণী অর্থাৎ 
মাহষের বরাবরে স্বয়ং বিশ্বত্রষ্টার সরাসরি ভাষণ, তবে ছুটি গ্রন্থে বিশ্বশরষ্টার 
কল্পনাতে পার্থক্য আছে বৈকি । "আবার প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা 
যেমন শ্রুতিতে এবং এহিক চিস্ত। স্বৃতিতে বিধৃত ওই দু-চিন্তারই একত্রে সমাবেশ 
ঘটেছে পবিত্র কোরানে । 

ঈশ্বর সগ্তণ কি নিগুপ এ নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিতর্কের অবকাশ 
থাকলেও ইসলামের দর্শনে তা নেই। রক্ষণশীল ইসলাম মতে ঈশ্বর অপ্রাপনীয়, 
একমাত্র অধিক্কার্য হলে! ঈশ্বরের গুণ। যেহেতু মরুভূমির দেশে এই ধর্মের 
উৎপত্তি তাই মে-দেশের মান্গষের কাছে নিসর্গের যে-রূপ সব চাইতে কাম্য 
কোরানে বণিত ব্বর্গ সে-দপ নিসর্গেরই মধুর খিস্তার। দধীনহীনদের সেবা, 
রমজান অর্থাৎ যে-মাসে কোরান ব্যক্ত হয়েছিল সে-মাসে স্র্যোদয় থেকে 
হুর্যান্ত পর্যস্ত নিরম্ব উপবাস ও জীবনে অস্তত একবার হজ বা তীর্থযাত্র' করা 
প্রত্যেক মুলিমের অবশ্য কতব্য। 

ইসলামের প্রচারে মহম্মদ ও তার অনুগামীর! বহুবার প্রচণ্ড বাধা ও 
'বিপদ্দের সম্মুখীন হয়েছিলেন, বহুবার আত্মগোপনে ও পলায়নে নিজেদের 
প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন । ইসলাম-বিরোধীদের বর্বরতা ও 
হিংশ্বতাঁর স্মৃতি এবং তজ্জনিত সাধারণভাবে এই ধর্মের বিরোধীদের প্রতি 
এক ধরনের বিমুখতা ও বিদ্বেষকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশই 
অতিক্রম বা! অস্বীকার করতে পারেননি । 

ইসলামের অত্যু্খানের বহু শতাবী আগে থেকেই ভারতবধষের সঙ্গে 
আরবজগতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল: প্রথম ও দ্বিতীয় 
খসরুর আমলে ছু-জগতের রাজনৈতিক সম্ীতির প্রমাণ পাওয়া যায় অজস্তার 
প্রথম গুহাতে অকস্ষিত একটি চিত্র থেকে । আবার চেনিক পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙের বিবরণ থেকে আরব জগতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবদেবীর একাধিক 
মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে একথা সত্য যে হজরত মহম্মদ 
খন ইসলাম প্রচার করেন তখন আরব জগতে ভারতীয়দের স্থান ছিল মূলত 
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তাৎপর্যহীন এবং বোধকরি সে জন্যে তার বিবেচনাতে বহু দেবদেবীর ও যতি 
উপাসক আরব সন্তানরা, জুডা, জরধুষ্টর ও শ্রীস্টের ধর্মাবলম্বীরাই শুধু গুহীত 
হয়েছিল- এরাই মুসলিমের জিম্মাতে রক্ষিত হয়, তাই এদ্দেরকেই বল! হয়েছে 
জিম্মি আর এদের জিম্মাদার হলে মুসলিম । এদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দরুন 
এদের কাছ থেকে জিজিয় কর মুসলিম শাসকের গ্রাপ্য। 

হজরতের আবির্ভাবের একশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আরবদের 
মধ্যে ইতিপূর্বে অকল্পনীয় ও অজ্ঞাত এক অসাধারণ এঁক্য গ্রীতি ও ভ্রাতৃবোধ 
ধর্মীয় ভিত্তিতে জেগে ওঠে । এ সঙ্গে তাদের অতুলনীয় কর্মপ্রেতিকে আরৰ 
জগতের বাইরে তারা চালনা করে। আরব জগতের নবজাগরণ আর 
ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার একই এতিহামিক ঘটনার এপিঠ-ওপিঠ। 

এতকাল আরবদের শাসন ও শোষণ করেছে শ্রীস্টধর্মাবলম্বী বাইজানটিয়াম 
ও জরথুষ্টধর্মাবলম্বী পারস্য সাম্রাজ্য । স্থতরাং জাগরণের অব্যবহিত পরেই 
এই ছুটি ক্ষয়িফ্ণ সাআাঁজ্যের বিরুদ্ধে বহুষুগব্যাগী পুঞ্জীভূত রোষকে তার নিয়োগ 
করল। বাইজানটাইনদের হাতে নির্যাতিত মিশরের অধিবাসীরা দেঁখল, 
ইসলাম এনেছে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির বাণী। স্তরাং তারাও ইসলাম 
গ্রহণ করল। শুধু একটা ধর্ম হিসেবে নয়, নিজিত ও শোধিতের একটা নতুন 
রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের অভ্যুত্থান হয়েছিল এই সত্য সর্বদ1 মনে 
রাখ! দরকার । এর পরেই ইসলামের ইতিহাস প্রবাহিত হলে। প্রাবনের 
বেগে। 

সাইপ্রাস ও রোভস দ্বীপদ্ধয়কে ঘাটি করে মূল ইয়োরোপ ভূখণ্ডেও মুসলিমরা 
হানা দিল এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে বহিবিশ্বের সমস্ত সম্পর্ক ছেদনের 
প্রক্রিয়াকে তারা সম্পূর্ণ করল মিসিলি অধিকার করে। এর অনিবার্ধ পরিণাম 
হলে! ভূমধ্যসাগরায় অঞ্চল থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসাদন এবং 
আল্পস পর্বতমালার অন্ত পারে তার পুনর্বাসন । বাণিজ্যের বিনাশে ইয়োরোপ 
একাত্ত ভাবে ভূমিনির্ভর সমাজে বূপাস্তরিত হলো, বহিবিশ্বও মুছে গেল তার 
চেতনা থেকে । ইয়োরোপে মান্থষের একমাত্র জয় সত্য হলে! ঈশ ও একমাত্র 
গম স্থান হলো স্বর্গ । আর স্বর্গের পথ বাতলে দিতে পারে শুধু ঈশার ধর্মাবলম্বী 
ষাজকেরা। এহিক প্রসঙ্গে সামস্ততন্ত্র ও পারত্রিক প্রসঙ্গে যাজকতন্ত্র_এই 
ছুটি স্তরের উপরে স্থাপিত হলো পাশ্চাত্য মধ্যযুগ । এ যুগের ইয়োরোপীয়দের 
মানসে এই অভিনব বোধ জন্মাল যে খ্রীস্টীয় জগতের বাইরে যেমন সভ্যতা! নেই 
তেমনই যাজকদের নির্দেশিত পথের বাইরেও কোনও সত্য নেই। এক 
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হিসেবে ইসলামের অভাবিত আগমনে ইয়োরোপ নিজের সমস্ত চোখ-কান 
দরজা-জানলা বন্ধ করে আত্মসর্বস্বতা, আত্মমুখিতা ও আত্মতৃপ্তির অন্ধকৃপে 
নিজেকেই বন্দী করল। 

বিকাশের বাসনা প্রাণেরই স্বভাব। শ্ধু পশ্চিমের দিকে নয়, পূর্বের 
দিকেও আরবর1 অগ্রসর হতে চাইল। ইতিপূর্বে ইরানী ও তুকীঁদের সাহায্যে 
জনৈক ভারতীয় রাজার প্যালেস্টাইন আক্রমণের এবং বসরার শাসকের সঙ্গে 
ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধের কাহিনী ইরানী এতিহাসিক টবরি উল্লেখ 
করেছেন। এবার আরবরাই এল ভারতীয় ভূখণ্ডে : খলিফা উমরের আমলে, 
৬৩৭ খ্রীস্টান বঙমান বোদ্বাইয়ের নিকট থানাতে ও ৬৪৩ খ্রীষ্টাবে সিন্ধু নদের 
মোহনাতে অবস্থিত দেবল বন্দরে ছুটি মুসলিম অভিযান হলো । অবশ্য এ-ছুটি 
অভিষানের কোনও ফলশ্রুতি দেখ! গেল ন!, কেননা এ ছুটি বেছুইনদের রক্তে 
বহুশতাব্দীব্যাপী যে-লুনবৃত্তি ছিল তারই সাময়িক প্রকাশ মাত্র। ভারতবর্ষের 
এশ্বর্য ও সম্পদ বহুকাল থেকে আরব জগতে রূপকথার যে-বিস্ময় জাগিয়ে 
রেখেছিল সেইটেই তাদেরকে ওই দুটি লুগ্ঠনযুূলক ভারতাভিষানে প্রলুৰ 
করেছিল। ওই একই প্রলোভনে-_জলপথে অগ্রগতির অবাস্তবত৷ উপলব্ধি 
করে--খলিফা আলির আমলে আরবেরা পুনরায় বোলান গিরিপথ দিয়ে 
ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রয়াস পায়। এ সব গিরিপথ দিয়েই আবহমান কাল 
থেকে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ও গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছে। কিগ্ড বোলান 
পীমান্তবর্তা কিকান রাজ্যের অধিবাসাদের হাতে আরবর্দের ওই অভিযান 
' ৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিহত হয়। 

অভারতীয়রা ভারতে আগমনে আগ্রহা এট। ভারতীয় ইতিহাসেরই একটা 
বৈশিষ্ট্য। এট! অভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের শক্রতার কোনও প্রমাণ 
নয়। এ পর্যস্ত মুসলিম জগতের সঙ্গে সনাতন ভারতের কোনও শক্রতাও 
ছিল না। আরবীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য যেমন শ্বাভাবিক চলছিল 
৬৬৩ খরীস্টাব্বের পরেও অর্ধ শতাব্দী ধরে তেমনই ভাবে চলতে থাকে। 
বাণিজ্যের স্মত্রে সিদ্ধুনদের মোহানা থেকে সিংহল পর্যস্ত অর্থাৎ আরব 
সাগরের ভারতীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে, প্রধানত বন্দরগুলিতে, ছোটছোট 
মৃদলিম .বসতিও গড়ে উঠেছিল । শক্রতার হুত্রপাত হলো ৭০৮ খ্রস্টাব্দে। 
ওই সময় সিংহল থেকে এক জাহাজ মুসলিম রমণী ইরাকে যাওয়ার পথে 
দেবল নামক বন্দরের কাছে অপহৃতা হয়। সিম্ধুর রাজ দাহরের কাছে 
ইরাকের শাঁসক হজ্জাজ অপহত! রমণীদের প্রত্যাপর্শের দাবি জানালে 
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দাহর প্রত্যুত্তরে জানান যে অপহরণকাঁরীরা যেহেতু তার নিয়নত্র-বহিভূ্ত, 
জলদ্থ্য তাই হজ্জাজের দাবি পূরণে তিনি অক্ষম | ওই কৈফিয়তে হজ্জাজ তুষ্ট 
হলেন না। দাহরকে শায়েস্তা করার জন্তে তিনি খলিফ। ওয়ালিদদের অনুমতি 
প্রার্থনা করলেন | প্রথমটাতে রাজি না হলেও ওয়ালিদ শেষ পর্যস্ত হজ্জাজের 
পেড়াপিড়িতে দিধাস্বিত ভাবে অনুমতি দ্িলেন। প্রথম ছুটি অভিযান ব্যর্থ 
হলো। 

অতঃপর ক্ষিপ্ত হজ্জাজ তৃতীয় অভিধানে পাঠালেন নিকট আত্মীয় ও পরম 
গ্রীতিভাজন মহম্মদ ইবন-কাসিমের নেতৃত্বে। মহম্মদ্ধ যেমন অসাধারণ বীর 
তেমনই উদারচেতা ছিলেন। তিনি শুধু দেবল নয়, একে একে নেরুন, 
সেহোয়ান, রাওর, ব্রাহ্ধণাবাদ, আলোর ও মুূলতান পর্যস্ত জয় করেন। 
বিজিত্দের প্রতি তার ব্যবহার ছিল স্সেহপূর্ণ। এ-সংবাদ ষখন হজ্জাজের 
কাছে পৌছল তখন তিনি অসন্ধ্ট হলেন। রাওরের পতনের সংবাদ পেয়ে 
কোরানের দোহাই দিয়ে হঙ্জাজ গণহত্যা করার জন্তে আদেশ পাঠালেন 
মহম্মর্দকে | সিন্ধু বিজ্ঞয় সম্পুর্ণ হওয়ার পরে হজ্জ।জের ক্রোধ প্রশমিত হলো । 

তখন হজ্জাজ নতুন নির্দেশ পাঠালেন মহন্মদ্দের কাছে : “যেহেতু বিজিতর! 
এখন আমাদের জিম্মি, অতএব তারের জীবন ও সম্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ 
করার কোনও অধিকার নেই। স্বতরাং তাদেরকে আপন আপন 
উপান্তের মন্দির গড়তে দাও। স্বধর্ম পালনের জন্তে কেউ যেন বাধা বা 
শান্তি না পায়, ছবদেশে স্থখে শ্বচ্ছন্দে বসবাসে তাদের যেন কেউ কোনও 
বাধা না দেয়।” বাস্তব সুবিধার জন্যে দাহরের পুত্র জয়সীমাহ. সহ কয়েকজন 
হিন্দুরাঁজা খলিফা দ্বিতীয় *উমরের প্রস্তাব অনুসারে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 
তার্দের সঙ্গে জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও ধর্মাস্তরিত হয়। 
আবার খলিফ। হিশামের আমলে, অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয্ম ও চতুর্থ 
দশকে, মহম্মদের আরন্ধ অভিযানকে সিন্ধুর শাসক জুনায়েড রাজপুতানার 
উপর দিয়ে পূর্বে মালবা ও দক্ষিণে ব্রোছ পর্যস্ত এগিয়ে দিলেন। কিন্ত 
মুসলিমের এই অগ্রগতিকে সম্মিলিত ভাবে রোধ করলেন ভারতের চারজন 
হিন্দু রুঙ্গা__দক্ষিণে চালুক্য রাজা অবনিজনাশ্রয় পুলকেশিরাজ, পূর্বে প্রতিহাঁর 
রাজা নাগভট্ট এবং উত্তরপূর্বে কাশ্মীরের রাজা ললিতার্দিত্য ও কনৌজের রাজা 
যশোবর্মন। 

এর পরেই উমায়াদদের হাত থেকে খলিফার পদ চলে যায় আব্বাঁসিদদের, 
হাতে এবং আরব জগতে ধর্মীয় নেতৃপদ্দের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও 
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মুসলিম শক্তির এতিহাসিক চক্র আবতিত হতে থাকে যার ফলে অচিরেই উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে আরবদের অবস্থান বিশেষ ভাবে সংকুচিত হয়ে কোন মতে শুধু 
সিন্ধুতে অস্তিত্ব রক্ষা করে। কেন আব্বাসিদ খলিফাদের আমলে ভারতে 
মুনলিমদের সামরিক তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তা ভালে! করে বোবা 
দরকার | 

ভারতে আরবধের প্রথম অভিধানের পেছনে কতখানি উমায়াদ খলিফাদের 
শক্তি প্রসারের আর কতখানি যাযাবর উপজাতিদের অনূর্বর অঞ্চল থেকে উর্বর 
ও সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রসারের প্রাকৃত তাগিদ ছিল তার নিতূর্ল হিসেব দেওয়া 
কঠিন। তবে চুলচেরা বিচার ও বিতর্ক এড়াবার জন্তে মেনে নেওয়াই সমীচীন 
যে ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক এবং নিতান্ত প্রারুত এই ছু রকম তাগিদই এই 
অভিযানের পেছনে কাজ করেছে ; কিন্তু এ সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে 
অভিযানটি প্রেরণের প্রশ্ন প্রথমে উঠেছিল মুসলিম রমণীদের অপহরণ থেকে এবং 
তথাপি ওই অভিযানে খলিফা ওয়ালিদের স্বত:স্ফুত বা সম্পূর্ণ অনুমতি মেলেনি । 
হজরত মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কনিষ্ঠকন্তা ফতিমার স্বামী আলি ইবন আবি 
তালিবের মৃত্যুর পরে ৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে-চৌদ জন উমায়াদ 
খলিফা হন ওয়ালিদ তাদেরই একজন।|। এই চৌদ্দজন উমায়াদ খলিফার 
মধ্যে স্বভাবে ও চিস্তায় দ্বিতীয় উমর ব্যতিক্রম : ৭১৭ থেকে ৭২* খ্রীস্টা্ধ 
পর্যস্ত তিন বছরের জন্তে তিনি খলিফা! ছিলেন এবং তারই সময়ে জয়সীমাহ, 
প্রমুখ কয়েকজন হিন্দুরাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্ত আবার সেসময়েই 
আরবদের দিক থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য সামরিক তৎপরতার কথ! ভারতের 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই দ্বিতীয় *উমর ব্যতীত বাকী তেরো জন 
উমায়াদ খলিফাই ধর্ম ব্যাপারে অনীহ ছিলেন। 

গ্রকৃতপক্ষে উমায়াদ খলিফার ছিলেন মক্কার ধনী বণিক সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত এবং আরব জগৎ কিংবা! ইসলাম ধর্মের চাইতে খাঁটি আরবী স্বার্থে 
আগ্রহী : তাই পবিজ্ম কোরানের বিধান ও নির্দেশ অগ্রাহ করে আরব নয় 
এমন মুসলিমদের মওয়ালি ব1 মন্ধেল আখ্যা দিয়ে এ'র৷ ছিতীয় শ্রেণীর নাগরিক 
রূপে গণ্য করতেন, যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঘ্বণা বা! হেয় 
করতেন। কিন্তু নিয়বর্ণের হিন্দুরা এই মর্মাস্তিক বিভে্দকে বিধির বিধাঁন বলে 
মেনে নিয়েছিল, পক্ষান্তরে এই বিভেদকে মেনে নেওয়া মওয়ালিদের পক্ষে 
সংগত কারণেই সম্ভব হয়নি ; নানাভাবে মওয়ালিদের অসস্তোষ ফুটে উঠেছিল । 

মওয়ালিদের ওই বিক্ষোভ, তাদের মধ্যেকার এক্যবোধ, শক্তি ও সাহস 
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অনায়াসে উমায়াদদের প্রতিপত্তির কালকে খুবই সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে পারত। 
তাই নিজেদের প্রতিপত্তি ও প্রভাব তথা কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার জন্তে ওই 
মও্য়ালিদের আরবের বাইরে যুদ্ধে নিধুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ভাদের 
উমায়াদ বিরোধিতার পরিবর্তে আরবের বাইরে অন্যতর বিরোধিতা ও সংগ্রামের 
পথে চালন। করার পরিকল্পনাটি প্রথম ১উমরের মন্তিক্ষপ্রক্ছত। পাশ্চাত্য 
অভিযানের প্রাথমিক সাফল্য ভৌগোলিক অর্থে ইসলামের বিস্তার করার জন্টে 
একই সঙ্গে উমায়াদদের ও মওয়ালিদের মধ্যে উৎসাহ জোগায়। 

অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলিমের প্রথম অভিযানটির কারণ হিসেবে ধর্ম-প্রপারের 
জন্যে যুদ্ধের আদর্শকে উপস্থাপন কর! শুধু নিতাস্তই সরলীকরণ মাত্র নয়, মারাত্মক 
ভুলও বটে, যেহেতু তার পেছনে নুকৌলিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক 
কারণগুলোই ছিল প্রধান এবং পরে সেসবের সঙ্গে ধর্মীয় উদ্দীপন! মিশে এক 
জটিল বিবিধাত্মক পরিস্থিতি সষ্টি করেছিল। এটা স্পষ্ট ভাবেই মানতে হবে 
ঘে প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের ম্বপক্ষে পশ্চাৎ-যুক্তি হিসেবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদানের 
তাৎপর্য ছিল। 

৭৪৯ খ্রীস্টান উমায়াদদের পতনের পরে খলিফ। হলেন হজরত মহম্মদের 
খুল্পতাত আব্বাসের বংশ এবং এই আব্বামিদর ১২৫৮ খ্রীস্টাৰে চেঙ্গিস খাঁর 
পৌত্র হুলাগুড খার ক্ষমতা দখল পর্যস্ত খলিফার পদে ছিলেন। প্রথম 
আব্বাসিদ খলিফার নাম আবুল আব্বাস উস-সাফাক্সহ্‌ ; দ্বিতীয় আব্বাসিদ 
খলিফা অল-মনস্থরের আমল হলো! আরব জগতের সঙ্গে ভারতীয় সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক পু্রুদ্ধারের যুগ। তাঁর শাপনকালে পঞ্চতন্ত্, জাতককথ। প্রভৃতি 
সংস্কৃত ও পালি কথাপাগ্ত্য পারসী ও পরে আরবীতে অনুদিত হয়ে পাশ্চাত্য 
সাহিত্যে অন্ুপ্রবেশ করে এবং ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্বেরে চরক-সংহিতাও 
এসময় পারপীতে অনুদিত হয়? শুধু তা-ই নয়, সৌহার্দাবহ হিসেবে হিন্দু 
পণ্ডিতের একাধিক দল বাগদাদে তার দরবারে গিয়ে গণিত, নক্ষত্রবিদ্যা, সামুদ্রিক 
রিগ্ভা ইত্যার্দি আরবদের শিখিয়েছিল। 

অল-বীরূণীর বিবরণ থেকে আরও জানতে পাই যে অল-ফজারী ও ইয়াকুব 
ইবন টারিকের পরিকল্পনা বলে প্রচারিত নক্ষত্রচক্রের প্রত উদ্ভাবক হলেন 
জনৈক ছ্টিন্দু যিনি অল-মনস্থরের দূরবারে এসেছিলেন ৭৭১ থ্রীস্টাব্ে। নাক্ষত্রিক 
দূরতা সম্পকিত টারিকের ধারণাগুলিও আদতে কোনও বিখ্যাত পণ্ডিতের 
কাছ থেকে পাওয়া--এই পণ্ডিত তৃতীয় আব্বাসিদ খলিফার আমলে ৭৭৮ 
ধ্ীষ্টাবে বাগদাদে এসেছিলেন। সনাতন ভারতের জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
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গভীর শ্রদ্ধা থেকে টৌলেমীর বহু আগেই আরবরা! ব্রহ্ষগুপ্ডের নক্ষত্র- 
বি্ভাতে ব্যুৎ্পত্তি অর্জন করেছিলেন। এবং হিন্দুপগ্ডিতর্দের সহযোগিতায় 
তার! ব্রহ্মত্ুট সিদ্ধান্ত ও থগখাগ্ভক ছুখানিও আরবীতে অনুবাদ 
করেছিলেন। 

বোধকরি অষ্টম শতাব্দীতেই আরবরা দশমিক বগিকরণ পদ্ধতি হিন্দুদের 
কাছে শিখে পশ্চিমে রপ্তানী দেয়, কেননা! সেভেরস সেবেখ নামে একজন 
সিরীয় মনীষী এ-সময়ে হিন্দুদের উদ্ভাবনী প্রতিভার উচ্ছৃসিত প্রশংসা করে 
বলেছেন যে যার গ্রীক ভাষাতে কথা বলে তাদের ধারণ! তারাই জ্ঞান বিজ্ঞানের 
শেষ সীমাতে পৌছেছে, কিন্তু মাত্র ন-টি অঙ্কের স্থগ্রয়োগে গণনার যাবতীয় 
রহস্তবিদ্ধকারীদের কথা জানলে ওই গ্রীকভাষীরাও শ্বীকার করবে ষে পৃথিবীতে 
তারা ছাড়াও জ্ঞানী লোক আছে। ৃ 

ভারতবর্ষ ও আরব জগতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ও দুঢ়তর হয় খলিফা হাঁরুণ 

অল-রশীর্দের ৭৮৬ খ্রীস্টাব্ব থেকে ৮০৯ শ্রীস্টাব্ব এবং অল-মামুনের ৮১৩ খ্রস্টাব্ 
থেকে ৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত শাসনের যুগে । খলিফার্দের মধ্যে হারুণ অল-রশীদ্দের 
সম্বন্ধে গল্পকথ| সবচাইতে বেশি প্রচার লাভ করেছে এবং ভারতীয়দের মধ্যে 
এই নামটিই সবচাইতে বেশী প্রসিদ্ধ ও পরিচিত বলে মনে হয়। অল-রশীদের 
বরমক বংশের মন্ত্রীর পূর্বপুরুষের। নওবেহার বা নববিহারের প্রধান পুরোহিত 
ছিলেন এবং ইসল।ম গ্রহণের পরেও প্রাচীন এতিহের প্রতি তারা বরাবরই 
ছিলেন অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এই মন্ত্রীর উৎসাহে খলিফ1! হারুণ অল-রশী্দের 
দরবার হয়ে ওঠে হিন্দু তথ! সনাতন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দ্র এবং চরক শ্ুশ্রুত নিদান থেকে ভাগবত পর্স্ত আরবাঁতে অনুদিত হয়।' 
তাঁর গ্রধান চিকিৎসকও একজন হিন্দুই ছিলেন। 

হিন্দুদের ভৌগোলিক ভাবসত্বও আরবের জ্ঞানী সমাজে প্রসারিত হয় এসময়ে 
এবং তার! যে পৃথিবীর কেন্দ্রকে অরীন নাম দিয়েছিলেন, যাঁকে বিখ্যাত মিশরীয় 
জ্যোতিবিজ্ঞানী টোলেমী বলেছেন ওজীন, তা আদলে স্বণধুগীয় ভারতবর্ষের 
প্রধান মানমন্দিরের স্থান উজ্জয়িনীর পরিবতিত বা বিকৃত ধ্বনি । এভাবে 
আরব্য সংগীত শান্তর অনেক পারিভাষিক শবও আদতে ভারতবর্ষীয় অর্থাৎ 
সংস্ত-জাত ভাষা থেকে উৎসারিত হয়ে পরিবর্তিত বা বিরূত রূপ লাভ করে। 
নবম শতাঁবীতে অল-জাহীজ লিপিবদ্ধ করেছেন যে আরবে প্রচুর হিন্দু সাধু ও 
বৌদ্ধ ভিক্ষ ছিল এবং বৈদাস্তিক ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা বিশেষভাবে সুফী-দর্শনের 
বিকাশে সাহাধ্য করেছিল। এছাড়া 'দার্শনিকদের কবি ও কবিদের দার্শনিক” 
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রূপে উল্লিখিত আবুল অলা-অল মায়ায়।রি হিন্দুদের প্রভাবেই নিরামিষ আহার 
ও নির্জনে বান করতেন। 
_. এই যেমন গেল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সংক্ষিপ্ত চিত্র তেমনই বৈষয়িক 
সম্পর্কের ক্ষে৫েও ভারতীয় জগৎ ও আরব্য জগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে 
আব্বাসিদ খালিফার্দের 'আমলে : ওই সময়ে আরব বণিকেরা অধিকতর 
সংখ্যায় ভারতীয় ভূথণ্ডে বাণিজ্য বিস্তার করেন এবং তাদের অনেকে ভারতের 
তৎকালীন পরিস্থিতির বিবরণে ভারতীয় ইতিহাসের অজ অশেষ মূল্যবান 
উপকরণ রেখে গেছেন। দশম শতাব্দীর ইবন হাওউলের বিবরণ থেকে জান 
যায় যে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন শহরে জামা মসজিদ-সহ মুসলিম 
জনসংখ্যা ছিল রীতিমতো! উল্লেখষোগ্য এবং তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের 
বিলক্ষণ সম্প্রীতি ছিল। 

কিন্ত ভারতীয় ও আরবদের নিশ্চিস্ত সম্প্রীতির মধ্যে আশঙ্কার কণ্টক প্রবিষ্ট 
হুলে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্টে । 

দশম শতাব্দীর মধ্যাহ্ছে ঘজনীর আমীর অলপ.তিগীন কাবুলের একাংশ 
জয় করে নতুন রাজত্ব স্থাপন করলেন। তার মৃত্যুর সৌদ্দ বছর পরে স্থলতান 
হলেন জামাতা সবুকৃতিগীন। ধর্মীয় ব্যাপারে অলপ.তিগীন কিংব। সবুকৃতিগীন 
উভয়ের কারও কোনও আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না, অস্তত সেরকম 
কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু পাছে সুলতান সবুকৃতিগীন দক্ষিণ 
দিকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভিতরে রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেন এই 
আশঙ্কার থেকে পাঞ্জাবের শাহী রাজা জয়পাল উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের 
কাছে সমবেতভাবে পূর্ব-প্রতিরোধের অর্থাৎ অগ্র-আক্রমণের পরিকল্পনা 
নিবেদন করলেন। ৯৯৪ খ্রীস্টাবধে কালিগ্তর ও আরও কয়েকটি রাজ্যের 
সম্মিলিত সেনাবাহিনী জয়পালের নেতৃত্বে সবুকৃতিগীনকে আক্রমণ- করল। 
জয়পাল বাধা পেলেন ঘজনী ও লাঘমানের মাঝামাঝি ঘুজক' নামক 
স্থানে। জয়পালের দুর্ভাগ্য ! প্রবল তুষার-ঝটিকার আঘাতে তাকে ত্যাগ 
করতে হলো ঘজনী আক্রমণের পরিকল্পনা, উপরস্ত জয়পাল বাধ্য হলেন 
অপমানকর সন্ধির শর্তে রাজি হতে। কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে 
লবন-সহ শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অ্নকাল পরেই জয়পাল স্বরুত সন্ধি ভগ 
করলেন। জয়পালের আগ্রামী মনোভাব ও বিশ্বাঘাতকত! ন্ুলভান 
সবুকৃতিগীনের মনে ম্বভাবতই উন্মত উম্মা জাগাল, কিন্তু শঠ জয়পালকে 
শান্তি দিয়ে যাওয়ার স্যোগ তিনি পেলেন না, সে-দায়িত্ব একাধারে 
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অসাধারণ জ্ঞানী ও যোদ্ধা পুত্র মাহমুদের উপর অর্পণ করে ৯৯৭ শ্রীস্টাবে তিনি 
মারা গেলেন। | 

ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন স্থলতান মাহমুদ কেমন করে 
তার পিতৃসত্য পালন করেছিলেন। স্থলতান হয়েই অবশ্য মাহমুদ সন্ধির 
শর্তভঙ্গকারী ভারতীয় রাজন্যদের শিক্ষাদানের বিষয়ে মনোযোগ দিতে 
পারেননি, কেনন! প্রথম তিন বছর ধরে তিনি খুরাশান অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাঁপৃত 
ছিলেন ; ৯৯৯ শ্রীস্টাবে খলিফ] কর্তৃক ওই অঞ্চলের 'সর্বেসর্বা রূপে স্বীকৃতি 
লাভ করেন; পরের বছর তিনি দৃষ্টি দিলেন দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলির প্রতি । 
বল। বাহুল্য যে খুব স্বাভাবিক কারণেই তিনি প্রথম আঘাত করলেন 
জয়পালকে এবং সহজেই পেশোয়ারের কাছে যুদ্ধে জয়পালের সেনাবাহিনীকে 
সম্পূর্ণ পযুদদস্ত করলেন। তারপরে তিনি অগ্রসর হলেন জয়পালের সমর্থক 
অপরাপর রাজাদের শান্তি দিতে । ঝঞ্চার বেগে মাহমুদ একে একে যূলতাঁন, 
থানেশ্বর, কনৌজ, গোয়ালিয়র, কালিগ্তর প্রভৃতি বিধ্স্ত করলেন। 
ভারতীয় ইতিহাসে শুরু হলে] দারুণ ছুঃম্বপ্ের অধ্যায়। অবশেষে মথুরার 
মন্দির জালিয়ে কাথিয়াওয়ড়ের সোমনাথ মন্দির লুট করে তিনি দেশে 
ফিরলেন । 

এটা ঠিক কথা যে মাহমুদের যে-সমর প্রতিভা ছিল তার তুলনা! সমগ্র 
বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল এবং প্রাকৃ-মুমলিম ভারতীয় রাজাদের দ্বারা 
“২্টাচিত না হলেও মাহমুদের সমরপ্রতিভা কোন-না-কোন ভাবে প্রকাশের 
পথ খু'জে নিতই, হয়তো সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষের বদলে চীন তথ! 
পূর্ব দিকেই আক্রমণ চাঁলনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জয়পাল প্রমুখ ভারতীয় 
রাজনের স্পর্ধা, শঠতা৷ ও সন্ধিভঙ্গের অপরাধ তার ওই প্রতিভাকে বিশেষ 
ভাবে ভারতবর্ষের দিকেই বিকাশের অনুকূল পরিবেশ করে দিয়েছিল। 
পাঞ্জাবে কর্তৃত্ব বিস্তার ছাড়। ভারতীয় ভূখণ্ডে কোনও স্থায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার 
অথবা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোন ধর্মপ্রচারের পরিকল্পনা তার ছিল না, 
তা তিনি করেনও নি। তবে যার! ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে 
বিশ্বাসঘাতকতার বা তার বিপক্ষতার দরুন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, 
গণন্তরে হত্যা করে ও মন্দিরে আগুন লাগিয়ে ভারতীয়দের উপরে তার 
প্রতিপত্তি ও গ্রতাপের ছাপ গভীর ভাবে ফেলতে চেয়েছিলেন এবং সোমনাথ 
লুট করে তার সামরিক অভিযানগুলি বাবদ খরচ ও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীদের 
ওুদ্ধত্যের দাত তুলে নিয়েছিলেন । 
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মাহমূদবের ভারত আক্রমণের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে দিখিজয়ী 
আনেকজগ্ডার এসেছিলেন ভারতবর্ষে এবং মে স্থত্রে ভারতবর্ষে গ্রীক সংস্কৃতির 
সে সঙ্গে গ্রীক শোণিতের অন্ধপ্রবেশ ঘটে। তারপর একে একে কুষাণ, 
শক, গুর্জর, হণ প্রভৃতিরা ভারতবর্ষে আসে, আরবরাও আসে, আবার পূর্ব 
কোণ থেকে মঙ্গোলরাও আসে-_কখনও আগ্রাসী, কখনও বসতিগ্রার্থী, 
কখনও বণিক হিসেবে তার! ভারতবর্ষে এসেছে এবং ভারতবর্ষের বিশাল বক্ষে 
স্বান পেয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যেই আত্ীরুত হয়ে গেছে। এইবূপ 
গ্রহণক্রিয়াতে ইতিহাসের শুরু থেকেই ভারতবর্ষ বিম্ময়কর সমুন্বয়শক্তির পরিচয় 
দিয়েছে, তার ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি বৈচিজ্র্ে ও 
ব্যাপকতায় হয়ে উঠেছে কৌতৃহলোদ্দীপক এবং বিশিষ্ট। কিন্তু বহিরাগত 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শোণিত ও সংস্কৃতির অবিরাম সংমিশ্রণ সত্বেও যে ভারতের 
সভ্যতা ও সমাজের মহীরুহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেইসব ধর্মতত্ব ও 
ধর্মশান্ত্র থেকে প্রাণরসম আহরণ করে এসেছে যেগুলি সাধারণ ভাবে হিন্দু- 
জ্ঞানের অন্তর্গত একথ। অস্বীকার করা কঠিন। অর্থাৎ মৌল উপকরণগুলির 
হিসেবে ভারতীয় এভিহাসিক বিবর্তনের শ্োত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে 
মোটামুটি একই খাতে বয়েছে। কোনও দেশের বিবর্তনের ধারা যদি 
নুদীর্ঘকাল একই খাতে বয় তাহলে তার প্রথরতা কিছুট। নষ্ট হতে বাধ্য 
এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে : বহু বিদেশী শোণিত ও সংস্কৃতি তাকে 
প্রাচুর্য ও এখর্য দিয়েছে, কিন্ত ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি তাতে বদলায়নি, . 
বরং সে-ভিত্তি দিন-কে-দিন অনড়তা লাভ করেছে। 

স্থদীর্ধকাল একই .আোতে বাহিত, একই ভিত্তিতে আশ্রিত থাকার ফলে 
ভারতবামীর্দের মধ্যে এমন এক চেতনার জন্ম হয় যাকে সহজ করার জন্যে 
আর্ধাবর্ত-চেতনা বলে অভিহিত করা যায়। এই চেতন! পবিত্র ও অভ্রাস্ত এবং 
এই চেতনার আবহাওয়াতে এমন কিছু ছিল ধার ফলে একদা ভারতবাসীরা 
মনে করেছিল যে যা নেই ভারতে তা নেই জগতে । নিজেদের মধ্যে সব 
বিভেদ সত্বেও এই চেতনা ভারতবালীদের মধ্যে এক ধরনের উদারতার জন্তে 
্রচ্ছন্ শ্রেষ্ঠতাবোধও সার করে। ভারতবর্ষের চাতুর্বণ্য, ভারতবর্ষের সংহতি, 
ভাষ্্রীতবর্ষের অপরূপ নদনদীমালা, বিপুল পর্বতগ্রন্থি, শ্যামল অরণ্য, মূনীল 
আকাশ এক কথায় যা কিছু ভারতীয় সমস্তই মহিমায় ও দিব্যতায় অনন্ত, 
দেবদেবীরাঁও এদেশের অধিবাসীদের প্রতি করুণা-ও-প্রসাদ-ঘন। . 

কিন্ত মাহমুদ যখন সোমনাথ, মন্দির লুট করে শ্বদেশের পথ ধরলেন তখন 
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একজন হিন্দুও তাকে কোনও উল্লেখযোগ্য বাধা দিতে পারেনি । হিন্দুরা 
চেষ্টা করেছিল মাহমুদকে ছলনা করে মরুভূমির মধ্যে তৃল পথে টেনে নিয়ে 
গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ধ্বংস করতে। মাহমুদ ও তার সৈন্ত- 
বাহিনী অনিবার্ধ মৃত্যুর মুখ থেকে যেভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন তাতে মনে হয় 
স্বয়ং দেবত। হয়েছিলেন তার সহায়। এভাবে মাহমুদ শুধু আর্ধাবর্তের বিভিন্ন 
মন্দির বিগ্রহ অথবা অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বিধ্বস্ত করেননি, আর্ধাবর্ত 
চেতনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত অভিমান, শ্রেষ্টতাবোধ ও প্রত্যয়কেও চূর্ণ করে 
প্রাচীন ভারতীয় শক্তির সামরিক মেরুদণ্ড তো! বটেই, নৈতিক মেরুদণ্ডও ভেঙে 
দিয়েছিলেন। 

একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় ধর্মযোদ্ধারা ও পূর্ব থেকে 
মঙ্গোলরা আরব জগতের উপর আক্রমণ শুরু করলে নিরাশ্রয় মুসলিমদের 
পক্ষে নিরাপদ নতুন বসতি স্থাপন কর! নিতান্তই জরুরি হয়ে পড়ল, তখন 
শ্বভাবতই তাদের চোখ প্রথমে পড়ল ধনধান্যে পুম্পে ভরা এই বন্ধন্ধরার প্রতি 
এবং ভারতবর্ষে এসে তারা দেখল যে এই দেশের অধিবাসীদের সবদিক 
থেকে হীনবল করে মুসলিম পত্নীর কাজকে মাহমুদ অনায়াস-সাধ্য করে 
গেছেন। স্থতরাং নিজে কোনও পাম্রাজ্য স্থাপন না করলেও নিজের 
অজ্ঞাতেই আর্ধাবর্তচেতনার মধ্যে অবরুদ্ধ ভারতবাসীদের কল্পনাকে মুক্তি 
,দিয়ে এবং নতুন জনগোষ্ঠী তথা ধর্মপ্রসারণের আবশ্তক পূর্বাবস্থা স্থ্টি করে 
৬ স্ত্বর্ষের ইতিহাসে নতুন যুগের সুচনাকারী হিসেবে অমিত পরাক্রমশালী 
ও নৃশংস হত্যাকারী, ভারতীয় জ্ঞান ও সাহিত্যে, গ্রীসের দর্শন ও ইসলামের 
তত্বে সথপণ্ডিত, শিল্প সংস্কৃতির গুণগ্রাহী ঘজনীর মাহমুদকে স্বীকার করে 
নেওয়াই সমীচীন । 

এই নতুন যুগের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো! আর্ধাবর্তচেতনার ধ্বংসম্তুপের উপরে 
হিন্দুধর্মের জন্ম । কথাটা শুনতে কিছুটা ধশাধার মতো। এযাবৎ ভারতীয়র! 
নিজেদেরকে হিন্দু বলে অভিছিত করেনি । যাঁরা হিন্দু কথাটা ব্যবহার 
করত তার ছিল বিদেশী এবং বিদেশীর! হিন্দু শব্ধটি এযাবৎ ব্যবহার করেছে 
প্রথমে সিন্ধু নদের অববাহিকাতে ও পরে উত্তরে বিপুল পর্বতমালা আর 
দক্ষিণে মহাসাগর পরিবৃত ভূভাগে বসবাসকারীদেরকে বিশেষ্যপদে চিহ্ছিত 
করার উদ্দেশ্যে : হিন্দু শবটির সনাতন তাৎপর্য তাই নিতান্তই ভৌগোলিক । 
প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কখনও ম্বতস্ত্রভাবে কখনও যুখবন্ধ 
ভাবে এসেছে বটে, কিন্ত তার! যে বাইরের থেকে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে 


ভা.-ই.--৩ 5 5৩৩ 


কোনও বিধিবদ্ধ ও সুসংগঠিত ধর্মীয় আদর্শকে কখনও নিয়ে আসেনি একথাটা 
সর্বদা আমাদের মনে রাখা দরকার । 
বহুুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ভারতবাসীর আবিঞ্কার ও আয়ত 
করেছিল বিদেশী শোণিতকে ধমনীস্থ করার পদ্ধতি | কিন্তু বহিরাগত ধর্মকে 
আত্মস্থ করার উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনই এপর্যস্ত দেখা যায়নি অর্থাৎ 
যে সমস্তা কোনদিন দেখাই যায়নি তার সমাধান সংগত কারণেই ভারত- 
বাসীদের অজানা ছিল। বহিরাগত ধর্মকে আত্মস্থ করবার সমস্ত। প্রথম দেখা 
দিল ইসলামের ভারতে আগমনের পরে। কিন্তু এ সঙ্গে এ কথাটাও মনে 
জাগে যে এদেশে ইসলাম এসেছে বহুলাংশে বিদেশী বিজেতার পতাকাচ্ছায়াতে 
এবং অস্তত প্রথম ছুটি প্রধান অভিযানের পেছনে প্রতিশ্নোধ নেওয়ার স্পৃহা 
ষে খুব প্রবল ছিল সেট! দিনের আলোর মতোই পরিফার। উপরন্ত এই 
বিজেতার্দের ধর্মগ্রন্থে এমন অনেক উক্তিই আছে যেগুলির ব্যাখ্য। হিংসাত্মক 
কার্ধাবলীর স্বপক্ষে করা সম্ভব ; আবার এটাও সত্য যে অনেকে ধেমন অভি- 
ষাত্রীর্দের হাতে উৎপীড়ন এড়াবার জন্যে তেমনই অনেকে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির 
প্রত্যাশাতে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় তু হাজায় বছর ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে 
অনেক হানাদার এসেছে, কিন্তু তারা ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-তত্বজ্ঞানের অথবা 
সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতির স্বীরুত কাঠামোর কোনও মৌল 
পরিবতন. সাধনে উদ্যত হয়নি, এমন কি সে জাতীয় কোনও পরিবর্তনের 
আবশ্তকতাকেও জাগ্রত করতে পারেনি | অর্থাৎ এই দু হাজার বছরে 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিচ্ছিব্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে কোনও কোনও 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে থাকলেও তা কখনও কোনও ব্যাপক, বহুমুখী 
ও মৌল রূপ লাভ করেনি। সে-পরিবর্তনের স্চন! হুলে। ইনলামের জয়- 
সষাত্রাতে। 
এই নতুন আক্রমণকারীদের সংগ্রাম থেকে ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্ম 
ও উৎসব, লামাজিক আচরণ ও আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক দৃহিভঙ্গি ও 
মূল্যবোধ সব কিছুকে পৃথক রাখার চেষ্টা করল। বিদেশীদেরকে এক করে 
নেওয়ার গ্রপিদ্ধ ভারতীয় সাধনার মধ্যে থেকেই যেন শুর হলে বিদেশীদনেরকে 
ক রাখার সাধনা) আসলে বিদেশদেরকে তফাতে রাখার চাইতে 
", শাঁধদেশীদের থেকে নিজেদেরকে তফাৎ করার আাধনা রলাই উচিত । 
নিজেদেরকে তফাৎ করার উপায় কী? উপায় হলো নিজেদের ভৌগোলিক 
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নংজ্ঞাকে সাংস্কৃতিক সংজ্ঞায় রূপাস্তরিত করা। আস্তে আস্তে হিন্দু বলতে 
যে-ভৌগোলিক অভিব্যক্তির অধিবাসীদের বোঝানো হতো সেই 
অধিবাসীদেরই সমাজ-সংস্কৃতি, সর্বোপরি ধর্মকে বিশেধিত করা হলে! একই 
হিন্দু শব দিয়ে। 

হিন্দু-শান্ব। হিন্দুসমাজ, হিন্দুসংস্কৃতি ইত্যার্দ বলতে কী বোঝানো 
হয় ? তলিয়ে ভাবলেই মানতে হবে যে হিন্দু আর ভারতীয় শষ ছুটি 
সমার্থক নয়। ভারতবর্ষের সেই জিনিসটাই হিন্দু ধর্ম-দর্শন যার উৎপতি 
হয়েছে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের আগে। অর্থাৎ হিন্ৃত্ব ব্যাপারট৷ 
বন প্রাচীন. হওয়। সত্বেও প্রাচীনকালের ভারতীয়রা জানতেন না যে তারা 
হিন্দুত্বে চিহ্নিত বিশ্বাসের অনুসারী । হিন্দৃত্বর সংজ্ঞা মুসলিমের উত্থানের 
ফলে স্ুচিত মধ্যযুগের বিকাশকে আশ্রয় করে নির্ধারিত হয়েছে । মৃসলিমের 
আগমনের আগে ভারতের তাবৎ শ্রুতি মহাকাব্য পুরাণ স্থৃতি বৌদ্ধ জৈন 
ইত্যাদি পারত্রিক ও এঁহিক জীবন" সম্পকিত ষতগুলি ধারণ! গড়ে উঠেছিল 
তার সমস্তই উক্ত সংজ্ঞার অস্তর্গত। ওইসব ধারণার অনেকগুলোই 
ইসলামের জন্মের দু হাজার আড়াই হাজার বছর আগের ধারণা, কিন্তু ওই- 
গুলোকে তখন কেউ হিন্দু ধারণা বলে মনে করত না। এ দিক থেকে 
ইসলাম ধর্মের পরে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব। কিন্ত একবার হিন্দু জীবনের সংজ্ঞ। 
+নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর বিদেশীদের ধর্ম সমাজ সংস্কৃতির বিপরীতে 
১ই.সংজ্ঞাকে জীবনের সর্বস্তরে হুদূঢ় ও সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা শুরু 
হলো । 

এ; চেষ্টাতেই যেমন একদ1 সেই ঞ্রুপদী যুগে কষ্ণ-বাস্থদেব ও রুত্র-শিবের 
তন্ত্রকে ব্রাহ্মণ্যধর্ধ আপন বক্ষপটে আকর্ষণ করে শেষে একাত্ম করেছিল 
তেমনই এবারে, ইসলামের ব্যাপ্চিমুখে, অবতারবাদের হৃত্র ধরে বিষ ও বৃদ্ধ- 
দেবকে একাত্ম করে বৌদ্ধসশ্প্রদায়ের স্বাধীন অস্তিত্বকে অর্থহীন করে তুলল। 
কষ্ণ-বাস্থদেব কিংব! কুদ্র-শিবের সমন্বয়ের চাইতে বিষণ ও বুদ্ধদেবের সমন্বয় 
অনেক বেশি চাঞ্চল্যকর, কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছে ছুটি 
অপেক্ষাকৃত পরিণত ও নুম্পষ্টভাবে পৃথক ধারণার মধ্যে। এভাবে হিন্দুত্বের 
জন্ম এবং হিন্দুত্বের সাধারণ সীমানার মধ্যে বিবাদী ধারপাগুলির আদান- 
প্রদধানই হুলো৷ মুসলিম অভিযানের পরে ভারতের ইতিহাসে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ 
প্রতিক্রিয়া । 

কিন্তু ওই. প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্য সে-মুহূর্তে বোধগম্য না হওয়াই 
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স্বাভাবিক ; তখন বরং সময়ের শ্বরূপটাই ছিল অস্পষ্ট, যা ছিল স্পষ্ট তা হলো 
দেশোডূত ও বিদেশাগত ধর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সন্ধান এবং এই স্জ্ানের 
এক প্রান্তে ছিল হিন্দু জীবনভঙ্গি আর অন্তদিকে ছিল মুসলিম জীবনভঙ্গি। 
তবে এই ছুটি জীবনভঙ্গির পারস্পরিক সান্নিধ্যজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে 
মাহমুদ্বের অভিযানের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়ে যায় এমন কথ ভাবা তুল। 
তা ছাড়াও এট! তর্কাতীত রূপে গ্রাহ হওয়াই ভালো৷ যে ঘজনীর মাহমুদ 
ধর্মপ্রচারের জন্তে ভারত যাত্রা করেননি । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


[ ইসলামীয় ধর্মনাধনার গুঢ় কথা-_ভারতবর্ষে মরমী মুসলমান সাধকদের ধর্ম প্রচার । ] 

তথাপি আলোচনার স্থবিধার্থে মাহমুদকে মুসলিম জগতের এক অগ্রগণ্য 
লস্তান বলে মেনে নেওয়াই ভালো এবং একথাও বলতে পারি যে ভারতে 
মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠার পথে তিনিই ছিলেন অগ্রদৃূত। মাহমুদের সশস্ত্র 
অভিযানগুলির পরে-পরেই শুরু হলে! ইসলামের নিরন্তর তথ! মুসলিম সাধকদের 
ধর্মপ্রচারের অভিযান। প্ররুতপক্ষে ইসলামের প্রচার এসব সাধুসস্ত পীর- 
ফকিরদের মাধ্যমেই হয়েছে, অর্থাৎ আমীর-ওমরাহ রাজা-বাদশাহের চাইতে 
ধামিক মৃনলিমরাই ইসলামের ব্যাপক প্রচার অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে করতে 
পেরেছেন। যে-কোন কারণেই হোঁক, ভারতীয়দের মনে এই একটা ভূল 
ধারণ আছে যে এক হাঁতে কোরান আর অন্য হাতে কপাঁণ নিয়ে এদেশে 
ইসলামের প্রচার করা হয়েছে; কিন্তু লক্ষণীয় যে মুসলিমের কুপাঁণ যেখানে 
সবচাইতে প্রচণ্ড ছিল সেই দ্িলী-আগ্রা অঞ্চলের চাইতে ভারতের সীমাস্তবত্তা 
অঞ্চলগুলিতে, যেমন সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কেরল, বাংলা গ্রভৃতিতে ইসলাম 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেশি এবং কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে কেরল বাদ দিয়ে 
ভাঁঈ ৩ মুসলিম শক্তির কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী সেসব অঞ্চলেই ইসলাম স্থপ্রতিষ্ঠতর 
যেসব অঞ্চলে একদা বৌদ্ধরা বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল । তবে 
একদা যেখানে বৌদ্ধরা সংখ্যায় বেশি ছিল সেখানেই ষে পরে ইসলাম প্রভাব 
বিস্তার করে এটা কোনও সর্বজনীনতত্ব নয়-__কেরলে ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত 
হয় আরব বণিকদের দ্বারা । যদি এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে রুপাণ 
নিয়ে মৃূঘলিমরা তাদের ধর্মপ্রচারে বের হতো তাহলে তার প্রবণতাটা হতো 
মুসলিম শক্তির কেন্দ্রর অধীন অঞ্চলকে অধিকতর রূপে ইসলামের আদর্শীধীন 
কর, তার পরিবর্তে প্রবণতাট। যখন কেন্দ্রকে নয়, পরিধিকে অর্থাৎ যেসব অঞ্চল 
পরিধির অন্তর্গত বা সীমাস্তবত্তাঁ সেগুলোকেই ইসলামের আদর্শে উত্হ্ধ করার 
'তখন ইসলামের প্রসারের অন্যতর কারণের কথাই কল্পনা করতে হয়। 

অন্ততর কারণের যাথার্থ্য এই ঘে নিরক্জ ভাবেই মুসলিম ধামিকরা এদেশে 
ইসলামের প্রচারে গ্রথম আসতে শুরু করেছিলেন। যতদূর জানা যাক, 
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ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্থে ভারতবর্ষে প্রথম যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম শেখ 
ইসমাইল $ তার পরে এলেন শেখ আলি উসমান অল-নথজাইরী ওরফে দাতা 
গঞ্জ বখষ.। এরা দুজনেই সাধনার স্থান হিসাবে লাহোর নির্বাচন করেছিলেন। 
গঞ্জ বখ.ষের র€নাবলীর মধ্যে 'কষ.ফ, 'অল-মহ জব? বিশেষ বিখ্যাত : গরীবী 
অবলম্বন করে জগতের সর্ব বস্ত পরিহারপূর্বক শরষ্টা ও ্থষ্টি মিলে পরম পূর্ণতার 
মধ্যে আমিত্বকে বিলীন করে দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বহীন না হয়েও সমস্ত 
জাগতিক স্বত্ব ও সম্পর্ক থেকে মুক্তির এই পরম হাল বা দশাকে তিনি বলেছেন 
ফনা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের উপরেই তিনি প্রচণ্ড 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন : ১০৭২ খরীন্টান্বে লাহোরের ভাটি দরোজাতে 
দেহরক্ষা করলে তার মাজার বা সমাধিস্থল উভদ্ন ধর্মাবলম্বীদেরই তীর্ঘস্থবানে 
পরিণত হয়?) ভারত বিভাগের আগে পর্যস্ত প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের চতুর্থ 
বৃহস্পতিবার সেখানে উভয় ধর্মাবলম্বীদ্দেরই বিরাট মেল] বসত । 

অতঃপর পারসী সাধক খাঁজ! উসমান হারোয়ানী চিশতীর শিষ্য খাজা 
মৈইনউদ্দীন চিশতী ১১৬১ সালে ঘজনী থেকে লাহোরে আসেন। এখানে 
তিনি কিছুকাল গঞ্জ বখষের মাজারে আত্মশ্তদ্ধির সাধনা করেন, তারপর 
মূলতান ও দিল্লী পরিক্রমা! করে, অবশেষে আজমীরে পুক্করের কাছে তার পুর্ণ 
সাধনার আসন পাতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই তার 
প্রচুর শিষ্ ছিল, এবং যেসব ব্রাক্ষণরা তার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারা 
পরবর্তাকালে হুসেনী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে এর! 
অথর্ব বেদকে মানেন আবার সে সঙ্গে বেদবিরোধী নয় এমন অনেক মুসলিম 
আচারও এই হুসেনী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মানেন, কোনও বিষয়েই নিয়মকানুনের 
কড়াকড়িকে এ'রা শশাস ছেড়ে খোলস নিয়ে মাতামাতির শামিল মনে করেন। 
এই অসামান্ত সাধক ষে সমস্ত মান্ষেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কল্পবেন তাতে 
বিশ্ময়ের কিছু নেই। মৈইনউদ্দীনের দরগাহ, হিন্দুদেরও একট! বড়ে। তীর্থ, 
হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান নিবিশেষে সমস্ত ভারতবাসী যেনব স্থানে মিলিত হয় 
সেসবের মধ্যে বোধকরি পুফরের এই তীর্ঘটিই মহত্তম এবং প্রার্থন! নমাজ ধর্ণ' 
মানত দোয়! ইত্যার্দির জন্তে আজও প্রতিদিন ধর্মনিবিশেষে শত শত নরনারী 
ই ভীর্থে উপস্থিত হয়। ওই আমলে সমস্ত ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনপাধারণের 
উপর অতুলনীয় প্রভাবের দরুন তাকে বল! হতো আফতাব-ই-মূল্কৃ-ই-হিন্দ, 
“বা ভারতীয় জগতের সুর্য । 

খাজ৷ কৃতব অল-দীন বখতীয়ার কাকী বহু সাধকের কাছে খুরে শেষে 
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মৈইনউদ্দীন চিশতীর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কাকা নামে যে-সম্প্রদায় ক 
করেন তা ওই হুসেনী ব্রাহ্মণদের মতোই আধা-হিন্দু আধা-মুপলমান একটা 
সম্প্রদায়; দিল্লীতে কুতব মিনারের কাছে খাজা কৃতব অল-দীন বখতীয়ার 
কাকীর মাজারও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মপন্থীদের কাছেই অত্যন্ত পবিত্র 
স্বান। মৈইনউদ্দীন চিশতীর অপর শিষ্য শেখ ফরীদ অল-দীন গঞ্জই-শকর 
প্রার্থনা করে এমন মাধূর্ষের অধিকারী হন যে তার নাম হয় শর্কর বা গঞ্ত-ই- 
শকর ; শর্কর মানে চিনি। তার সাধনস্থান ছিল পাঞ্জাবের মণ্ট,গোমারী জেলার 
অন্তর্গত পাক পত্তন- আদতে এ জায়গাটার নাম ছিল আছুধান, কিন্তু গঞ্-ই 
শকরের সাধনার পরে আজুধান পরিচিত হয় পাক পত্তন অর্থাৎ পবিত্র তীর্থ 
রূপে । ১২৬৫ ্রীস্টাবে তার মৃত্যুর আগে মিষ্টতার আবাস বলে বিখ্যাত এই 
মহান সাধক তার প্রতিনিধি হিসেবে নিজাম-অল-দীন ওলিয়াকে নির্বাচন করে 
যান । গঞ্জ-ই-শকরের চাইতে ওুলিয়ার নাম অধিক প্রচারিত ও বন্ুবিদিত, কারণ 
কবি আমীর খসরু ও এঁতিহাসিক.অল-বীবূনী ছিলেন গুলিয়ার শিশ্তদের মধ্যে 
অন্ততম। ওলিয়ার দরগাও হিন্দু-মুসলমান তথা সমস্ত ভারতীয়েরই ভক্তি 
নিবেদনের স্থান। এসব মুসলিম সাধকের! কেউই রক্ষণশীল ছিলেন না এবং 
সমস্ত ধর্মের রক্ষণশীলরাই এজাতীয় উদার সাধকদের সন্বদ্ধে মনে মনে বিরূপতা। 
পোষণ করেন একথাও সকলেরই জানা । রক্ষণশীল মুসলিমদের থেকে এদের 
পার্থক্য বোঝাবার জন্তে এইসব বদ্ধনহীন মরমী সাধকদেরকে সাধারণত কফ 
বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে । 
* অবশ্ঠ শফীর! মনে করেন ঘষে কোরানের প্রকৃত মর্ম তারাই গ্রহণ করেছেন । 
উমায়াদ খলিফাদের জাগতিক আগ্রহ, বিলাসিতা ও ভোগবৃন্তির আধিক্য দেখে 
তাদেরকেই আবার ধর্মগুরু বলে মনে করা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের পক্ষে ত্বভাবতই 
কঠিন হলো৷_-তখন খলিফার্দের এক্তিয়ারের বাইরে ধর্মসাধন| সম্ভব কিনা তাঁরই 
অনুসন্ধান শুরু হলো। এই অনুসন্ধানের ফলে সেই চিরন্তন সত্যই আবার 
নতুন করে আবিষ্কৃত হলো! যে ধর্মের পথ প্রকৃতপক্ষে অস্তর অভিমুখী এবং 
বাহ্‌ আচার আদেশ অনুশাসন ইত্যাদির চাইতে অন্তরের আভাস নির্দেশ 
বিশ্বাস ইত্যার্দিই গত্য, অনুষ্ঠানের চাইতে বড়ো! সত্য অঙ্গভব এবং এই অনুভূত 
পথে চঙ্সাই হলে ঈশ্বর লাতের শ্রেষ্ঠ উপায়। 

লক্ষণীয় .যে শৃফীরা একেবারে খোদ সেই ঈশ্বরকে পাওয়ার কথাই 
বলেছেন। এত বড়ো ম্পর্ধার কথা রক্ষণশীল মুসলিম উচ্চারণে অক্ষম, তার 
লক্ষ্য হলো আলাছ,র রিদওয়ান বা অনুগ্রহ লাভ করা তথা শ্বর্গবাসের যোগ্যত। 
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অর্জন করা, কিন্তু শুক, বা রুক্ষ পশমের জোব্ব! পরিধানকারী মুসলিম মরমী 
সাধক শ্রধু হ্বর্গবাসের অধিকার পেয়েই সন্তষ্ট হতে চাইলেন না, তিনি চান 
ঈশ্বরের নিত্য সান্ধ্য, নিত্য সঙ্গ, নিত্য লীলা, তিনি চান ঈশ্বরকে” লাভ 
করতে । কিন্তু কিছুকাল পরে স্ফীদের কাছে ঈশ্বরলাভের কল্পনাও যথেষ্ট 
তৃপ্তিকর মনে হলে না, তার! কর্ন! করতে লাগলেন যে প্রেমিক, প্রেমাম্পদ 
আর প্রেমভাবের মধ্যেও কোনও বিভেদ নেই। 

ইতিপূর্বেই ভারতীয় বেদাস্তঘর্শনের সঙ্গে আরবের দার্শনিকর্দের পরিচয় 
হয়েছিল; নবম শতাববীতে এই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। দেসময় নাগা? 
্রন্স্থত্র ও বেদান্তের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ একটা বিশিষ্ট দশন হিসেবেও গড়ে 
উঠেছে। আবার একই সঙ্গে ্রীস্টীয় মরমীদের সাধন! সন্বদ্ধেও আরব্য জগৎ 
ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে শুরু করে। বেদাস্তের অধৈতবাদকে শফী সাধকর! 
মেলালেন শ্রীস্টীয় মরমী সাধকর্দের প্রেমতত্বের সঙ্গে এবং এই মিলন-সাধনে তারা 
সমর্থন পেলেন “তিনি আদি ও অস্ত এবং ভিতর ও বাহির” (৫৭৩) “আমি 
মাছষের মধ্যে আমার নিংশ্বাম পুরে দিয়েছি” (১৫১২৯), ঘিলো : যদি 
ঈশ্বরকে ভালোবাসো, আমার অনুসরণ করো; ঈশ্বর তোমায় ভালেবাসবেন 
ও তোমার পাপ ক্ষমা! করবেন” (৩১৩১) প্রভৃতি কোরানেরই উক্তি 
থেকে । দশম শতাব্দীর গোড়াতে জুনায়েড অন্থভব করলেন যে ঈশ্বরের 
মাধ্যমে ও ঈশ্বরের মধ্যেই মানবের পূর্ণতা! এবং ঈশ্বর ও “আমি, এই ছুটি 
আলাদা শব ছুটি আলাদ। রূপের কল্পনা জাগায় বটে, বিস্ত ওই আলাদ। 
আলাদ। রূপ একটা অধ্যাস, সভ্য হলে। দুটি রূপেরই অন্তরালে নিছিত একই 
স্বরূপ । 

জুনায়েডের শিষ্য ছিলেন হল্লাজ। ৯১১ খ্রীস্টাৰে জুনায়েডের মৃত্যুর পরে 
হল্লাজই হলেন রক্ষণশীল্দের চক্ষুঃশূল। তার সমস্ত উপলব্ধির চাবিকাঠি ছিল 
প্রেম এবং তিনি বিশ্বাম করতেন, “ঈশ্বর প্রেমসার এবং প্রেমই স্থাষ্টির পরম 
সারাৎসার ৷ এপর্যস্ত রক্ষণশীলর! বরদাস্ত করেছিল। কিন্তু হল্লাজ যখন 
ঘোষণ! করলেন, “অনায়ল হক' অর্থাৎ “আমিই সত্য+ তখন রক্ষণশীলরা৷ প্রত্যুত্তরে 
তাঁকে জ্ধুসে বিদ্ধ করে হত্যা করল। মৃত্যুদগ্ডাদেশ দেওয়ার পরে একজন শি্ত 
তঁটিৈ জিজ্ঞাসা করেন, প্রত, তোমার এই দশা কেন? উত্তরে হল্লাজ হেসে 
বললেন, “তার প্রেমের রীতি এই রকমই-_ঘার লঙ্গে মিলন চায় তাদের 
এইভাবে নে কাছে টানে। তারপর তিনি আরবী ভাষায় ছুটি পদ রচন! করে 
পাঠ করলেন-_ 


নদীমী ঘয়র মন্ক্বিন্‌ ইলী শয়১ই ন্‌ মিন-ল্‌-ঃ হয়.ফি। 

সক. কা-নী মিথল ম! য়শরিবু কফি লি-ত্ব-ন্বয়বি বি-দব-্বয়.ফি। 

ফ-লম্ম। দারতি-ল্-কাঁসি, দ-আ! বি-ন্-ত্ব-ই বস্সয়.ফি। 

ক-ধী মন্‌ য়শ.রিবুব্‌ রাঃহ, মাঅ-ত.-তিঙ্ীনি ফী-্ব-দ্বয়.ফি || 
আচার্য হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এছুটি শ্লোকের বঙ্গা্বাদ করেছেন, “আমার 
বন্ধু- সে দগ়ামায়ার কোন-কিছুর সহিত সন্বদ্ধের বাইরে । আমায় সে পান 
করালে যেন ধা সে নিজে পান করে, যেমন বন্ধু অতিথিবন্ধুর সঙ্গে করে। 
হ্রাপাত্র ঘুরে আসবার পরে, সে আনিয়ে নিলে মাথা কাটবার জন্ত চামড়ার 
আসন (নত্ব) আর তলোয়ার । এমনিই তাঁর ঘটে যে স্থরাপান করে মহানাগের 
সঙ্গে, গ্রীষ্মকালে ।, শেষ ছত্রটির সঙ্গে স্ুনীতিকুমার খণেদের দশম মণ্ডলের ১৩৬ 
ক্ষুক্তের শেষ খকের দ্বিতীয়ার্ধের বিম্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন 'ইণ্ডো ইরানিকা' 
পত্রিকায় প্রকাশিত “ইসলামিক মিষ্টিনিজম-_ইরান আযাণ্ড ইপ্ডিয়াঃ প্রবন্ধটিতে। 
খগ্থেদের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি হলে! “কেশী বিষন্ত পাত্রে যদ্‌ কুত্রেণাপিবৎ সহ"। 
যেহেতু রুদ্রের সঙ্গে একপাত্রে বিষপান করেছেন তাই কেশী দিব্যোন্সাদ । 
তেমনই হল্লাজও সেই তিন্নীনি বা মহানাগ অর্থাৎ য়ক্ীন বা স্থির ঞ্ব সত্য- 
স্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে হুরাপান করেছেন। সেই মহানাগের বন্ধনপাশে তিনি 
এমনভাবে আবদ্ধ ষে আর-সমস্তই তার কাছে অলীক, তিনি ও সেই সত্য 
অঙ্লাঙ্গী ভাবে এক | ভ্রুসে বিদ্ধ করার আগে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়, তারপর 
একে একে হাত পা কেটে ফেল! হয়, সবশেষে ভ্রুসে বিদ্ধ করা৷ হয়। 
স্পত্রাঘাতের সময় প্রত্যেক আঘাতের সে সঙ্গে 'অঃহদ “অঃহদ্, অর্থাৎ “এক 
এক" উচ্চারণ করেন। স্পষ্টতই অংহদ্‌ এবং একামেবাদ্িতীয়ম্*এর তাৎপর্য 
অভিন্ন। 

যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ডের সামনে পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসীদেরও হৃদয় 

ক্ষণিকের জন্তে বিচলিত হয়। কিন্তু ্ুসে বিদ্ধ অবস্থায় হল্লাঞ্জের অস্তিম প্রার্থন। 
অবিস্মরণীয় , “তোমার ধর্মের প্রতি উৎসাহে ও তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার 
আকাজঙ্ষায় তোমার যেসব সেবকেরা আমায় নিধন করার জন্তে সমবেত, 
হে ঈশ্বর, তাদের ক্ষমা কোরো, তাদের প্রতি দয়া কোরো, আমার কাছে যা 
প্রকাশ করেছ ত1 যর্দি এটের কাছেও প্রকাশ করতে তাহলে এর! একাজ করত 
না, আর এদের কাছে ঘ। গোপন রেখেছ আমার কাছেও বর্দি ত গোপন রাখতে . 
তাহলে আমিও এই কষ্ট পেতাম না। তুমি যা করে৷ তাতেই তোমার মহিমা, 
ঘা] ইচ্ছা করো তাতেই তোমার মহিমা কার উদ্দেশে হল্লাজের এই অস্ভিম 
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প্রার্থনা? মৃত্যুর আগের মুহূর্তে কার উদ্দেশে তার এই জয়ধ্বনি? হল্লাজ 
নিজেই তার ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন, 'ধাকে আমি ভালোবাসি সে-ই আমি এবং 
'ামাকে ভালোবেসে আমি তাকেই ভালোবাসি ; একই দেহে আমরা ছুটি 
আত্মা বাস করি, আমাকে দেখলেই তাকে দেখ! হয়, আর তাকে দেখলে 
আমাদের দুক্তনকেই দেখা হয়|” হুল্লাজ যখন “আঁমি'র কথা বলেছেন তখন শুধু 
নিজের কথ। বলেননি, সমগ্র মানবের কথা-_ প্রত্যেক ব্যক্তির কথাই বলেছেন । 
তার চিস্তার মূল কথাটি হলো! এক ধরনের তওহীদ বা অদ্বৈতবাদ : প্রেমের 
মধ্যেই অঙ্টা ও স্ষ্টির শ্বরূপ বিধৃত, সমস্ত হ্ষ্টির মধ্যেই পরমসভার বাস ও 
পরমসত্তার মধে/ই সমস্ত হ্ষ্টির তথা মানবের স্থিতি । 

প্রথম দিকের সুফী সাধকর্দের মধ্যে অল-হসন বসরীর নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ছুনিয়া অর্থাৎ বস্ততাস্ত্রক জীবন সম্বন্ধে গভীর বিরাগ তার 
চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, €েনন। “এই নিচের পৃথিবী হলে! একট! বাড়ি যার 
আবাসিকর! লোকসানের জন্তেই খাটে এবং এর থেকে নিবৃত্তিতেই এখানে 
একজন স্থথী হতে পারে। বাসনায় বা প্রেমে যে ব্যক্তি এই ছুনিয়াকে মিত্রতা 
দেয় সে তার বদলে ছূর্তাগ্য পায় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার শরিকানা নষ্ট হয় ।” 
খলিফ! উমর ইবন আবদল-আজিজ-কে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 
“আমার প্রতিদিনের খাদ্যই আমার ক্ষুধা, পরিচয়-চিহ্ুই আমার ভয়, আমার 
পরিচ্ছদ কর্কশ পশম, রাত্রে আমার লন হলে। চন্দ্র আর দিনের আগুন সুর্য আর 
আমার ফলমূল ও লতাপাতা হলে। ঘা জন্থজানোয়ারের জন্যে পৃথিবী নিয়ে আসে। 
সারারাব্রি আমার কিছুই নেই, কিন্তু আমার চাইতে ধনীও কেউ নেই ।” 

হফীদের মধ্যে ভিখিরী-রাজা বলে বিখ্যাত হুন পারশ্তের অন্তর্গত খুরাশানের 
ইব্রাহিম ইবন আধম ধিনি আদতে একজন আরব ও বলখের রাজপুত্র । একদিন 
তিনি ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গে কুকুর নিয়ে শিকারে যান, তারপর শিকারের পেছনে 
ছুটতে ছুটতে একট! সময়ে সম্পূর্ণ এক হয়ে গেলে শুনতে পান, “ও ইব্রাহিম, 
এজস্রেই কি তোমায় স্থ্টি কর! হয়েছিল? এই করতেই কি তোমায় বলা 
হয়েছিল? থমকে গিয়ে তিনি ভাবলেন, ও তার মনের তুল । তিনবার এরকম 
হল্ে। তারপর শুনলেন, “এজন তোমায় হ্যঠি করা হয়নি। এই করতে 
(তোমায় বলা হয়নি।” এর পর তিনি এক মেষপালককে তার রাজকীয় পরিচ্ছদ 
ঘোড়া, অস্থ ইত্যাদি: দিয়ে তার জোব্বা পরে নিয়ে পায়ে হেটে মক রওনা 
হলেন। 
৮৫১ খ্রস্টাবে ইব্রাহিম ইবনু আধমের মৃত্যু হয়। তার শিক্ষা তার বাণী 
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ও আলাপে পাওয়া যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর! হয়েছিল, “আপনার ঈশ্বর 
বিশ্বাসকে আপনি কিসের উপর স্থাপন করেন? তিনি বলেন, “চারটি হৃত্রের 
উপর। প্রথমত, আমি দেখেছি আমার প্রতিদিনের ভাগের খাবার আমি 
ছাড়া আর কেউই খেতে পারবে না--এইটে জেনে আমি নিশ্চিন্ত আছি। 
দ্বিতীয়ত, আমি জেনেছি আমার করণীয় কাজ আমি ছাড়া আর কেউই করবে 
না_-আমি তাতেই ব্যস্তআছি। আমি জেনেছি মৃত্যু আসে একেবারে হঠাৎ, 
তাই আমি তার দিকেই এগোচ্ছি। এবং জেনেছি যেখানেই থাকি না৷ কেন 
আল্লাহ্‌র চোখের আড়ালে কখনও নেই, তাই তাঁর চোখের মামনে বিনীত হয়ে 
থাকি।, 
সুফী চিন্তাধারা একটা হুম্পষ্ট রূপ লাভ করে মহিয়সী রাবিয়া৷ অল-অদ্বয়ীয়ার 
আবির্ভাবে। প্রথম জীবনে রাবিয়! ছিলেন দাসী এবং তীকে নিযুক্ত কর হতো 
বাশি বাজিয়ে প্রতৃর পার্যদদের সন্ত করার কাজে | কিন্তু পরম সত্তার জন্তে 
তীব্র আকুলতা, পরম সত্তাকে পাওয়ার জন্যে তীব্র আকাজঙ্ষ। এবং পরম সত্তার 
প্রতি যে প্রেমাসক্ত হয় সে দেখতে পায় সেই সত্তার প্রকাশিত বূপ- এইসব 
কথাগুলো রাবিয়ার উপলব্ধি থেকেই প্রথম প্রতিষ্ঠা! ও প্রচার লাভ করে। 
একবার নবী মহম্মদ স্বপ্রে দেখা দিলেন রাবিয়াকে, জিজ্ঞাল! করলেন, 'রাবিয়া, 
তুমি কি আমায় ভালোবাসো না?” তখন রাবিয়! উত্তর দিলেন, “হে আল্লাহর 
নবী, তোমায় ভালোবাসে না এমন কে আছে? কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্যে 
ভালোবাসা আমার সমন্ত কিছুকে এমনভাবে দখল করে আছে যে আমার মধ্যে 
২াঁর কারও জন্তে প্রেম বা ঘ্বণার জায়গ। নেই।, 
ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করার এক চরম আদর্শ রাঁবিয়ার জীবনে 
ও বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে এবং স্বভাবতই তার গ্রপঙ্গে 'মৈত্রেয়ী, মীরা প্রভৃতির কথ। 
মনে জাগে। রাবিয়! বলেছেন, “ভয় থেকে, আতঙ্ক থেকে কিংবা পুরস্কারের লোভ 
থেকে আল্লাহ্‌র সেবা কর! খুব খারাপ দাসদাসীর কাজ-_কিন্তু বেশির ভাগই' 
তাই।” আর একবার বলছেন তিনি, “ম্বর্গ আছে কি নেই, নরক আছে কি নেই 
--এসবের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক কী? তাঁর সেব৷ করাতে আমার আনন্দ__. 
সেই সেবার অন্ত কোনও কারণ নেই।' অহেতুকী ও নিফাম ঈশ্বর-প্রেমের 
ধারণ আরব জগতে এমন গভীর পরাক্রাস্ত ও রূপে আগে কখনও উচ্চারিত 
হয়নি। তার একটি প্রার্থনা £ হে আমার প্রভূ, আকাশ ভরে ভারাগুলে৷ 
জলজল করছে, চোখগুলে! বন্ধ, রাজার দরজা-জানাল! বন্ধ, সব প্রেমিকারা। 
এখন তাদের প্রিয়র কাছে একা, আর আমিও এখন তোমার কাছে এক|। 


৪৩ 


প্রায় একই সময়ে, নবম শতাব্দীতে বিশেষ করে খলিফা অল-মামুদের 
আমলে কফীদের অন্তসাধনার পদ্ধতির বিপরীতে যুক্তিগ্রধান বিশ্লেষণের পথে 
গড়ে ওঠে মুতাজিলাদের তওহীদ। আবার এই মুতাজিলাদের চিন্তাধারার 
সে নব্য গ্রীক ও ভারতীয় চিস্তাঁধারারও প্রচুর সাদৃশ্য দেখ! যায়। কোরানে 
বল হয়েছে যে মানুষের ভাগ্য স্বয়ং ঈশ্বর পূর্ব-নির্ধারণ করে রাখেন, কিন্তু তাঁই 
ষদদি হয়, মুতাজিলারা বললেন, তাহলে বলতে হয় যে ঈশ্বরই মানুষের জন্তে 
কুকর্ম নির্দিষ্ট করেন এবং পরে সেজন্তেই আবার মানুষকে শান্তি দেন, হতরাং 
এর পরে ঈশ্বরকে দয়ালু বা নেহপ্রবণ বল! হাস্তকর। এই যুক্তিতে কোরানে 
বণিত পূর্ব-নির্ধারণের তত্বকে অবাস্তব প্রমাণ করে মুতাজিলারা বললেন যে, 
ঈশ্বর প্রকৃতই দয়ালু ও স্লেহপ্রবণ এবং তার এই ম্বরূপের যথার্থ প্রকাশ ঘটে যদ্দি 
মাহষের আপন কর্ম নির্বাচনের দায়িত্ব ও স্বাধীনতা থাকে, কারণ সেক্ষেত্রেই সে 
দায়িত্ব বহনের অক্ষমতা ও স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্যে ঈশ্বরের রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ 
হওয়ার যথার্থ প্রশ্ন ওঠে, এবং অন্ত সব অবস্থায় তিনি সত্যিই স্যষ্টিপ্রেমে পূর্ণ । 
উপরস্ত মৃতাঁজিলারা ঘোষণা করলেন ঘে কোরানে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের উল্লেখ 
কর! হয়েছে, সে সব গুণে পরিস্ফুট হয়েছে ঈশ্বরের এক একট! সত্তা এবং তার 
ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় একাধিক সত্তার কল্পন৷ জাগে আর এক-একটা সত্তা এক- 
একট] ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই যেন প্রতীকায়িত করে। স্থতরাং ঈশ্বর যখন 
অদ্বিতীয় এবং অনস্ত তখন তার:আর কোনও গুণ থাকতে পারে না, অর্থাৎ 
ঈশ্বর অদ্ধিতীয় ও অনস্ত এটুকুই তার গুপঃ এ ছাড়া, তিনি নিগুণ। তাছাড়। 
তারা আরও বললেন ষে কোরান অনস্ত এবং তা সৃষ্টি করা হয়নি এরূপ 
বিশ্বাসও ভ্রান্ত, কেনন! তাহলে মানতে হয় যে কোরানও অপর এক আলাহ। 
কেন তা মানতে হবে? একমাত্র আল্লাহই অনস্ত এনং একমাত্র আল্লাহ কেই 
হুষ্টি করা হয়নি-_-কোরান নয়, একমাজ্র আল্লাহই অ্ষ্ট। 

দশম শতাব্দীর গোড়াতে আশা"রি নামক তত্ববিদের শিক্ষার ভিভিতে মোট 
উনত্রিশটি নিবন্ধ একখানি গ্রন্থে সংকলিত হয়- গ্রন্থটি “ছিতীয় ফিক আকবর: 
নামে বিখ্যাত। রক্ষণশীল ইসলামের বহু বক্তব্যকে এতে সংশোধন কর। হয়। 
্রন্থটিতে উপস্থাপিত বক্তব্যগুলির মধ্যে একটি বিশেষ অস্ধাবন-যোগ্য-_আল্লাহ 
বিশ্ব্দ ও অবিশ্বাস থেকে নিরপেক্ষ বা মুক্ত রূপে মানুষকে স্থ্টি করেন, তাঁর পর 
-মাঙগষকে কতকগুলি নির্দেশ দেন, কিন্তু কিছু লোক সেই নির্দেশকে অস্বীকার 
করল। অবিশ্বাস করার কারণ আল্লাহই তাদের পরিত্যাগ করেন। প্ররুতগক্ষে 
“আল্লাহ কাউকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন না। গুনাহ ব! পাপ মান্য করতে 


পারে। যে ব্যক্তি পাঁপ করেও অনুতপ্ত হয় ন! তার ভাগ্য আল্লাহর ইচ্ছার, 
উপর নিভ'র করে__ আল্লাহ, তাকে দোজখে বা! নরকে শাস্তি দিতে পারেন, 
আবার ক্ষমা! করতেও পারেন। 

রক্ষণশীল ইসলামের এইসব সংশোধনমূলক বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখ! দিতে 
দেরি হলে! না। দশম শতাব্দীতে অল-মাতুরীদী যুক্তি দিয়েই যুক্তিবাদী 
মুতাজিলাদের আক্রমণ করেন । কিন্তু সংশোধনবাদ্ী বা সমালোচকরা সব 
চাইতে প্রবন আঘাত পেল একাদশ শতাব্দীর ইসলাম তত্ববিদ্দ অল-ঘজালীর 
কাছ থেকে । অল-ঘজালীর মতো! জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু ইসলামের ইতিহাসেই 
নয়, পৃথিবীর সব ধর্মের ইতিহাসেই খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। মুতাজিলাদের 
যুক্তিকে খণ্ডনের চেষ্টা না করে তিনি “তহাফৎ অল-ফলাসিফ' বা 'দার্শনিকদের 
মধ্যে অসংগতি” নামক রচনায় যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতাঁকেই প্রকট করলেন | 
ঈশ্বরের মুখ বললেই ষে মানুষের মুখের অবিকল একট। রূপ কল্পন1! কর! হয় 
এটা যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ তা স্বীয় অভিজ্ঞতার পরিমাঁপেই সব কিনুকে 
ধারণ করে। আক্ষরিক অর্থে রূপ না বুঝিয়ে ঈশ্বরের রূপ বলতে তার স্বরূপকেই 
বোঝায়, ত] যুক্তিবেধ্য নয়, তা শুধু অন্ুভবসাধ্য। যেহেতু মান্য বস্তজগৎ দিয়ে 
পরিবৃত তাই সেই ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনাতে বিভিন্ন দৃষ্ট বস্তর রূপের অনুষঙ্গ 
অন্বেষণ কর! মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্ত তার থেকে বস্তরূপের প্রাকাম্য 
প্রমাণিত হয় ন। 

বিষয়ট। খুলে বল৷ ভালে! | 

“তহাফৎ অল.-ফলাঁদিফ+ রচনাঁতে অল-ঘজালী প্রথমেই বিশ্বের কোনও 
শুরু ব1 চন! নেই এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার দার্শনিক দম্ভ নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। তিনি শুধু আরব দার্শনিকদের নিয়ে নয়, সোক্রেটিস, প্লেটো, 
আরিস্টটল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকদের নিয়েও আলোচনা করেছেন । 
গ্রন্থটির বেশির ভাগটাই বিশ্ব-স্থগ্টির রহস্য সম্পকিত আলোচনাতে : পূর্ণ । 
আযারিস্টটলের বিশ্ব অনাস্থন্ত-_-তা৷ সর্বদাই ছিল ও আছে। অসীমকালের মধ্যে 
কোনও এক সময়ে বিশ্ব সুষ্টি হয়ে থাকলে কোনও একটি প্রবেগ প্রথমে বিশ্ব 
হরির ইচ্ছা বা প্রেরণা. হিসেবে কাজ করেছে, তার ফলেই বিশ্বের উৎপতি 
হয়েছে অস্তিত্বহীনতা অথবা কোনও প্রেতিময় বিসষ্তমান সভা! থেকে, এবং 
জনকের যেমন জনক থাকে তেমনই প্রথম প্রবেগের আগে কোনও প্রবেগ ছিল” 
আবার, সেই প্রবেগেরও আগে কোনও প্রবেগ ছিল, ফলে প্রবেগের পরম্পরা 
শেষ পর্বস্ত অস্তহীন হয়ে ওঠে। স্থতরাং-_হয়, বিশ্ব সর্বদা ছিল ও আছে, নতুবা 


৪৫ 


কোনও অনাস্তন্ত সতা, তাকে ঈশ্বর বলতে পারি, কোনও এক সময় বিশ্ব সৃষ্টির 
সিঞ্ধান্ত নিল। | 

কিন্ত ওই সত্তা শুধু অনাগ্যস্ত নয়, তা পরিবর্তনশীলতার অতীত। অনাগম্ত 
পরিবর্তনাতীত সত্তা ষর্দি কোনও এক সময়ে একটি নতুন সিদ্ধান্ত নেয় যে বিশ্ব 
স্ষ্টি করবে তাহলে মানতে হয় সেই সত্তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল অথবা সেই 
সত্তার ইচ্ছা পরিবর্তনসাপেক্ষ অথবা সেই সত্ত। নিজেই পরিবর্তনের অধীন। 
এখন প্রশ্ন : পরিবর্তনের স্বরূপ কী? তার ম্বরূপ এই যে তা সময়ের সঙ্গে 
আপেক্ষিক সম্পর্কে অবিচ্ছেগ্যভাবে বাঁধা-সময় চলছে বলেই পরিবর্তন হরর 
কিংব। পরিবর্তন ঘটছে বলেই সময় চলে । যখন বলি, অমুক জিনিসের পরিবর্তন 
নেই তখন তার অর্থ এই নয় কি যে সময় চলে যাওয়! সত্বেও অমুক জিনিসটার 
কোনও পরিবর্তন ঘটছে না? 

ঈশ্বরকে অনাগ্ত্ত ও পরিবর্তনাতীত বলার অর্থ হলো-_কাল ব৷ সময় থেকে 
নিরপেক্ষ রূপে ঈশ্বর অবস্থান করে। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসঙ্গে সময়ের প্রসঙ্গ 
আসতেই পারে না। এখন প্রশ্ন : সেই পরম সত্তা বা সত্ব কি সময়ের মধ্যে 
অবস্থান করে ? সময়ের মধ্যে অবস্থান করলে তাকে অনাগ্ন্ত ও পরিবর্তনাতীত 
বল! ভূল । আর ঈশ্বর ঘি অনাগ্স্ত ও পরিবর্তনাতীত হয় তাহলে সময়ের 
প্রসঙ্গ অবান্তর--তাহলে সেই সত্তা কোনও এক সময় বিশ্ব হৃষি করার ইচ্ছ? 
করল বলাও ভূল । কোনও এক সময় ইচ্ছা! করল বল! মানেই তো সেই সত্তাকে 
সময়ের হিসাবে বেঁধে ফেলা । মনুষ্য সত্তা সময়ের মধ্যে অবস্থান করে, তাই সে 
কোনও এক সময়ে জন্মায়, কোনও এক সময় কোনও বিশেষ ইচ্ছ! করে, কোনও 
এক সময়ে মরে যায়। য! সময়ের মধো অবস্থান করে না ও যা সময়ের হিসাবে 
পরিমাপ-যোগ্য নয় তার ক্ষেত্রে কোনও এক সময়ের ইচ্ছ৷ বল] ভূল ।. 

অল-ঘজালী বললেন, আল্লাহ. অনাগ্স্ত, তার ইচ্ছাও অনাস্স্ত অর্থাৎ ঈশ্বর 
ও ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রসঙ্গে সময়ের প্রসঙ্গ আসে না, কিন্তু তার ইচ্ছার ষেটা বস্ত, 
অর্থাৎ বিশ্ব, সেটা সময়ের মধ্যে স্থিত--এক কথায়, আল্লাহর ইচ্ছা ও তার 
ইচ্ছাঘস্ত এই ছুটোর মধ্যে মৌল পার্থক্য বর্তমান। তার বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে 
রবী ততজিজ্ঞাসাঁর প্রসঙ্গে সেন্ট টমাস আ্যাকুইনাসের ব্যাখ্যাতে : “অনান্তস্ত 
স্বরূপ থেকে ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন যে বিশ্ব হোক। কিন্ত তিনি এই ইচ্ছা 
করলেন ন৷ যে অনাগ্ভস্ত থেকে বিশ্ব হোক।' আবার রামরুঞ্চ পরমহুংস বলেছেন, 
ঈশ্বর অন্তহীন ও অস্তময়, পরিবর্তনাতীত ও পরিবর্তনাধীন, একই সঙ্গে নিন 
১ও ম্বগুণ, যেমন ছোটছেলে কখনও খেলা করে, আবার কখনও চুপচাপ বসে 
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থাকে । ঈশ্বর অনস্ত অদ্ধিতীয়-_এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেও অল-ঘজালী 
আল্লাহকে এঁতিহ্যগত অর্থে গুণময়ই বললেন এবং সেই সগ্ুণ ঈশ্বর যে একমাত্র 
অন্তর্সাধনাতেই তথ! শুফীমার্গেই ধ্যেয় এই সত্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ 
করলেন। অল-ঘভালী কোরানের মাহাত্ম্যকে পুনরুদ্ধার করলেন বটে, কিন্ত 
সে সঙ্গে একথাও মানলেন যে মানুষ স্থকর্ম কি কুকর্ষের পথ বেছে নেবে সেটা 
প্রাসঙ্গিক মানুষের উপরেই নির্ভর করবে, আধার ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্যে 
আচার অনুষ্ঠানের পালন নয়, অঙ্ভব ও আসন্তরিকতাই ষে একমাত্র মূলধন 
একথাও তিনি প্রচার করলেন। এভাবে তিনি কোরান, স্ফীধ্যান ও 
মুতাঁজিলাের বক্তব্যের মধ্যে এক অমাধারণ সমন্বয় সাধন করলেন। 

আরব্য জগতে ইসলামের এই বিবর্তনের পরিণাম অনিবার্ধভাবেই অত্যস্ত 
সদুরপ্রসারী হলো এবং ভারতবর্ধেও রক্ষণশীল ইসলামের সমান্তরালে বিবতিত 
রূপের যে-ইসলাম তারও প্রসার হতে থাকল। হল্লাজকে হত্যার পরে শফী 
আন্দোলন কিছুকাল গ্রপ্তভাবে ও "ঈথগতিতে চলার পরে অল-ঘজালীর চিস্তা- 
ধারার অনুসরণে নতুন উদ্চমে ও নির্ভয়ে মরমী মুসলিম সাধকদ্দের সাধনায় 
বিকশিত হতে থাকল, ওইসব সাধকের! পুনরায় প্রকাশ্তে ভারতবর্ষের দিকে 
অগ্রসর হতে থাকলেন। আরব্য জগতের সঙ্গে ভারতীয় জগতের বাণিজ্যিক 
আদানপ্রদানের সম্পর্ক যেমন দীর্ঘকালের তেমনই সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ; এবং 
ভারতবর্ষের ধনভাগারের মতো জ্ঞানভাগারের প্রতিও আরব্য জগৎ বহুকাল 
ধরে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে। ওই বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সঙ্গে 
যুক্ত হলে! আধ্যাত্মিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক এবং সেজন্টে অস্তর্পাধনপন্থী 
মুসলিমরাও ভারতবর্ষের প্রতি একই রকমের তীব্র আকর্ষণ বোঁধ 'করেছেন-_ 
তাদের সে আকর্ষণ মেটাবার পথে মধ্যে মধ্যে বাঁধা এসেছে কিন্তু সেসব 
সাময়িক বাধাকে অতিক্রম করে আবার তার। ভারতবর্ষের সন্ধানে বের হয়েছেন 
যেন তা তাদের কাছে উৎস-পরিচয়ের সন্ধানে অভিযান । 

চিশতী ও কাকা ' সম্প্রদায়ের মতো সুহ রাওয়দীঁ, ইসমাইলীয়, কাদিরী 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকগণও একে একে ভারতবর্ষে এসে স্ব স্ব ধর্মপথের 
নিশানা দিলেন । বহা-উদ-দীন জকারিয়া বাগদাদে গিয়ে সীহাব-উদ-দীন 
হহ্রাওয়ার্দীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে মূলতানে আসেন; তার অন্যতম 
শিক্য মখদুম লাল শাহবাজ কলন্দর সিন্ধু এলাকায় সহ.রাওয়াদর মত প্রচার করেন 
এবং ওই এলাকার অধিবাসীরা ধর্মমত নিবিশেষে তার বিরাট ভক্তমণ্ডলীতে 
পরিণত হয়। ইসমাইলীয় সম্প্রদায়ের একটি শাখা আযসাসিন নামে সিন্ধুকে 
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কেন্দ্র করে ধর্মমত প্রচার করতে থাকে এবং এরাই পরবাঁকালে আগা খাকে 
ধর্মগুরু করে খোজ। সম্প্রদায় বলে নিজেদের অভিহিত করে। খোজ সুস্প্রদায়ের 
প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলে! দশ অবতার । এরা অবতারবাঁদে বিশ্বাস করে এবং এদের 
ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শেখ সদ্ব.-উদ্দ-দীন ছাদ?শ শতাব্দীতে ব্রহ্মা, বিষু। ও 
মহেশ্বরের সঙ্গে ইসলাম মতে প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ, খলিফা আলী ও মানব 
বংশের আদি পুরুষ আদমের একটা অভিনব সমীকরণ সমাধা করে হিন্দু ও 
মুঘলমান উভয় ধর্যাবলম্বী জনসাধারণের উপরেই বিপুল প্রভাব অর্জন 
করেছিলেন। 

ইসলামের মরমী সাধন! প্রধানত ভারতবর্ষের সেই অঞ্চলেই প্রচার ও 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল যে অঞ্চলকে আর্ধীবর্ত বলে একদা আমর চিহ্নিত করে- 
ছিলাম । ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে শিক্ষায়তনগুলিতে ঘা পড়ানে। হয় তা৷ 
সাধারণত এই আঁর্ধাবর্তেরই ইতিহাসঃ সেখানে দক্ষিণ ভারতের গুরুত্ব ও তার 
স্থান ছুটোই মর্মান্তিক রূপে সংকুচিত, সে-ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতীয়েরা যেন 
অনাহৃত রূপে প্রবেশ করেছে । যা হোক, মরমী ইসলাম সাধকর্দের মধ্যে 
বোধ করি সয়ীদ্দ মজহর আলী-ই প্রথম, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি বা! ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে, দক্ষিণ ভারতে যান ও ভ্রিচিনপল্লীকে তাঁর সাধনক্ষেত্র 
হিসাবে নির্বাচন করেন। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্ত মুসলিম সাধকদের মধ্যে 
সয়ীদ ইব্রাহিম শাহীদ, বাবা ফকরদ্‌উদ-দীন, শেখ মুস্তখব-উদ-দীন, জরি- 
জরবথ.ষ. প্রভৃতির নাম উল্লেখধোগ্য | তবে গুল্বর্গের বান্দা নওয়াজ গীহ্‌ 
দরাজ নামে অধিক পরিচিত মৃহম্মদ্দ অল-হুসাইনী দক্ষিণ ভারতের কছফী 
সাধকদের মধ্যে সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন । ্‌ 

সম-সময়ে অর্থাৎ ওই ত্রয়োদশ শতাববীর মাঝামাঝি শেখ কুতব-উদ-দীন 
বখতিয়ার কাকীর শিষ্য শেখ জলাল-উদ-দীন টবরীজী কাকা মত নিয়ে আসেন 
ভারতের পূর্বপ্রাস্তে-_-বাংলাতে। 

কার্িরী মতের উদ্ভব হয় আরও পরে-_পঞ্চশ শতাব্বীতে-_ এই মতকে 
ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন সৈয়দ মৃহন্মদ। মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের জোয্ঠ 
পুত্র দারা! শিকোহ. যে অত্যন্ত উদ্দারচেত। ছিলেন সেকথ। বহুজনবিদিত, কিন্ত 
'ঁনেকেই জানেন না ইয়োরোপে উপনিষদের প্রচারে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
ছিল-দারা শিকোহ, কতৃকি ফারসীতে অনূদিত উপনিষদগুলি-ই ফরাসী 
,ভারততত্ববিদ আকেতিল ছুপের' ত্বদেশে নিয়ে ধান এবং ফারসী অঙ্বাদ থেকেই 
ছান্দোগ্য উপনিষদ লাতিনে অন্বা্দ করেন আর সেই অঙ্বা্-পাঠেই জার্মান 
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দার্শনিক শোপেনহাওয়ের ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন । দার! শিকোহ. 
ছিলেন কার্দিরী মতাবলম্বী। সঞ্ধদশ শতাব্দীতে শাহ জলাল বাংল! দেশেও 
কারদিরী মত প্রচার করেন এবং একট। সময় কার্দিরী মত বিশেষ করে পূর্ব 
বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। 

এভাবে ইসলামের মরমীবাদ অতি অল্লকালের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে যেতে থাকে । এটা সত্য বটে যে মুসলিম শাসনের শুর 
থেকেই উৎপীড়নের ত্রাসে অথবা স্বার্থের প্রয়োজনে ভারতবাসীর্দের একটা অংশ 
ইসলাম গ্রহণ করে শিথিল অর্থে একটা রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল-_-এই 
রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় স্বভাবতই শাসক-মুখী ছিল, যেমন ইংরেজ আমলে ইংরেজী 
শিক্ষিত সম্প্রদায় শাসক-মূখী ছিল, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে শিক্ষাব্যবস্থা যে 
জিনিস, মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ধর্ম যূলত সেই জিনিস তথ। একই উদ্দেশ্তে বহু 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। কিন্তু সে সঙ্গে একথাও মনে রাখ! দরকার যে ওই রানী 
সম্প্রধায় গড়ে তোলা হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন 
প্রবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার অনেক পরে এবং ওই রাদ্ত্ীয় সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে জনসাধারণের কোনও সময়েই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না, যেমন ইংরেজ 
আমলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে ভারতীয় জনসাধারণের সম্পর্ক ক্ষীণ ছিল। 
এ সঙ্গে একখাটাঁও মনে রাখা কর্তব্য যে প্রাকৃ-ইংরেজ রাজনীতিতে ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের কোনও ভূমিকা ছিল না অ-রাজপুরুষ জনসাধারণের ঘে 
ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার অধিকার আছে এ সত্য প্রথম রামমোহন 
মই প্রতিষ্ঠা করেন- এর থেকে এটাই মনে হয় যে শাসনকর্তার্দের ধর্মাধর্মে 
জনসাধারণেরও বিশেষ আগ্রহের কারণ ছিল না। মামলুকদদের শাসনকাল 
তয়োদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মুসলিম সাধকর! ভারতবর্ষের দিকে 
দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশৃন্য জনসাধারণের জীবনে 
উপনীত হয়েছিলেন এবং তার ফলে ভারতীয় জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ ইসলামকে গ্রহণ করেছিল নিতাস্তই আন্তরিক আধ্যাত্মিক আকর্ষণে । 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


[ বহিবাগত ধরনের আগমনে ভাবতীয সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিক্রিযা 
রাষ্ট্রীয় স্তরে ইসলামের অগ্রগতি রোধে প্রাচীন ভারতবর্ষ সমর্থ হয় নি, 
কেননা কনৌজের সাম্রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পরে প্রাচীন ভারতবর্ষাঁয় শক্তিকে 
পুনরুদ্ধার ও স'হত করার মতো! নতুন কোনও সাম্রাজ্যের উখান হয়নি, ফলে 
গোটা ভারতবর্ষ খণ্ড খ্ড রাজ্য বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক অর্থে অত্যন্ত দুর্বল 
হয়ে পড়ে। বোধকরি তৃতীয় পৃথীরাজ চৌহানই প্রাচীন ভারতীয় শক্তির 
সর্বশেষ প্রতিভূ এবং ১১৯২ সালে মহম্মদ ঘূরীর কাছে তরাইনের যুদ্ধে তার 
অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পরে ভারতবর্ষে এমন কোনও শক্তি থাকল ন৷ যা 
মুমলিম অভিযানকে প্রতিহত করতে পারে। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের 
হুর্যাত্তের সন্ধিক্ষণেই ভারতীয় ইতিহাসে ইসলামের চন্দ্রোদয় ও মধ্যযুগের শুক 
হয়। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে ইসলামের শক্তির উানে ইয়োরোপের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার ফলেই ইয়োরোপের 
ইতিহাসে মধ্যযুগের সুত্রপাঁত হয়। কিস্তু ভারতীয় ইতিহাসে তখনও সনাতন 
ধারা অনুসারী সাম্রাজ্য ছিল যদিও সে-ধারায় অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল । 
মহম্মদ্র ঘৃরীর সামরিক মাফল্য নিশ্চিত ভাবে প্রাচীন বা সনাতন ভারতের 
পরিসমাণ্ডি গ্রমাণ করল। 
দেশের রাজনৈতিক বিপর্যয় দেশের অর্থনীতির ভিত্তিক অনিশ্চিত করে 
তোলে ও আর্ধাবর্ত চেতনার বিলোপ ভারতবর্াঁয় আধ্যাত্মিক তথা, দার্শনিক 
উৎকর্ষের অবদান ঘটিয়ে দৈন্ের চন! করন এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু- 
চেতন! বা হিন্দুত্বের উদ্ভব প্রকৃতপক্ষে ওই দারিত্যকে গৌরবে রঞিত করার 
ুর্মর প্রয়াসমাত্র। নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্ধ বেদাস্তের পুনঃগ্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
এটা একটা এঁতিহাসিক ঘটনা বটে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের কীতির তাত্পর্য সাধারণ 
ভারীতবাসীদের বোধগম্য হয়েছিল কি না এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক গ্ররুতপক্ষে 
তর টাকাব্যাখ্যা-ভান্য জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মুখ্যত 
এবিঘৎ সমাজের বুদ্ধি-সর্বত্ঘ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল এটাই মনে হয়। 
একদা অন্ধ বিশ্বাস ও অসার আচার-অুষ্ঠানের হাত থেকে বুদ্ধদেব ভারতবর্ষকে 
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রক্ষা করেছিলেন, কিন্ত অচিয়েই তীর ধর্মমত-_-বিশেষত খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক 
থেকে-_বিবতিত হতে হুতে অষ্টম ও নবম শতকে এসে মুক্তির সহজ ও সংক্ষিপ্ত 
পথ হিসেবে মন্ত্র, মণ্ডল ও বিভিন্ন গুহা আচারার্দিকে বেছে নেয়। বিহার ও 
বিশেষ রূপে পাল রাঁজার্দের আশ্রয়ে বাংল! দেশ ছাড় ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চল 
থেকে বৌদ্ধধর্ম তার শ্বাতন্ত্রয প্রত্যাহার করে নেয়। সনাতন ব্রাক্গণ্াধর্মও 
বহুলাংশে ক্রম-গ্রসারমান তঙ্ত্রসাধনার কাছে তার অকপটত ও শুদ্ধতার 
আদর্শ গুলিকে কালক্রমে জলাঙুলি দেয়। যেহেতু উচ্চমার্গে শাস্ত্রীয় সাধনা শুধু 
উচ্চ ব্যক্তিত্বের ধারা অধিকারী তাদেরই উপযুক্ত এরূপ ধারণ। জনসাধারণের 
চিত্তে জাগানো! সহজ, তাই তন্ত্রসাধকগণ সর্বজনবোধ্য মোক্ষ সাধনার রীতিনীতি 
রূপে আগম-নিগমাদি প্রণয়ন করেন, কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল যে সে 
সবও সকলের যোগ্য ও সাধ্য নয় এবং অর্বাচীনদের হাতে পড়ে তা বিরূত ও 
বীভৎস আচারে পরিণত হয় ও সমাজে ছুনীতির বান ডেকে আনে। অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দেউলেদশার পটে যেমন মুসলিমদের রাজনৈতিক 
উত্থান তেমনই ভারতীয় জীবনে অস্তরের অনুভূতির পরিবর্তে বাহ্‌ অনুষ্ঠানের 
প্রাছুর্তাব ও আধ্যাত্মিক অপকর্ষের ছুঃদময়েতেই ইসলাম ধর্মের জয়যাত্রা । 
মুসলিম শক্তির সাফল্য শ্রধুমাত্র তাদের বীর্যবস্তার নয়, ভারতীয় শক্তির 
তৎকালীন চরম দৈন্তেরও অকাট্য গ্রমাণ। 

রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের অভিষানকে প্রতিরোধে 
শেঁচিনায় ব্যর্থতার পরে পরাতভৃতের মনন্তত্বে তাড়িত হয়ে সনাতন ভারতবর্ষ 
আপনাকে গুটিয়ে নিল দুর্ভেছ্চ সামাজিক নির্মোকে; পরবর্তাকালে, উনবিংশ 
শতাববীতে, এই একই মনন্তাত্বিক কারণে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর1 আধুনিক শিক্ষার 
থেকে নিজেদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে। এঁতিহ্‌-বাহিত স্থতিশাস্ত্রের অন্থশাসন- 
গুলিকেও দৃঢ়তর করে তুলল ঘাতে হিন্দুসমাজের সুদূর নিঃসঙ্গ দুর্গ স্বার্থে হুরক্ষিত 
হয়; এবং সমাজপতিদের তৎপরতা সব চাইতে প্রকট হলো ব্ণাশ্রম প্রথার 
শৃঙ্খলাচবতিতায়। গৌতম-ধর্মশান্ত্রে ব্রাহ্মণের আচরণে অনেকখানি স্বাধীনতা 
ও রাজারও উপরে ত্রান্ষণকে স্থান দেওয়৷ হয়েছিল, এর দরুন ব্রাঙ্মণের পক্ষে 
স্বেচ্ছাচারিতা আশঙ্ক। করে স্বতিভাহ্যকার বিজ্ঞানেশ্বর সে-্বাধীনতা৷ হরণ করে 
বললেন যে একম্বান্ত্র বিশেষ সদদরাচারী ও জ্ঞানী ত্রাহ্মণদেরকেই হুচিবদ্ধ মাত্র ছ-টি 
অপরাধের জন্তে রাজ শাস্তি দিতে পারবেন না, কিন্তু বাকি সব ক্ষেত্রে অন্তান্ত 
সব ব্রাহ্মণদেরকে শান্তি দিতে পারবেন । অপর ভাম্বকার হরাত্ শুধু সদাচারী ও 
জানী ত্রান্দণদের উল্লেখে-তু্ হলেন না, তিনি সাচার ও জ্ঞানের ব্বরূপ নির্ধারণ 
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ও বিশদ করে বিধান দিলেন যে ওইসব অপরাধ সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত বা 
আকম্মিক যদি হয় শুধু তবেই ব্রাক্ষণ অব্যাহতির যোগ্য হবে, নতুবা নয়। 
অনুলোম বিবাহজ জাতকের উপবীতধারণ অশ্থমোদন করা হলেও প্রতিলোম 
বিবাহজ জাতকের জন্ত উপবীত নিষিদ্ধ কর! হলো। এসবের থেকে এটাও 
মনে হয় যে সে সময় সাচার ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদের আর তত আকর্ষণ করছিল না 
এবং উপবীতধারণের যে অধিকার তার ব্যভিচার হচ্ছিল। 

চাতুর্বর্পোর ভিভিতে জাতিপ্রথাকে বহু বিস্তৃত করা হলো, সামাজিক 
বিস্তাকে করা হলো! যতদূর সম্ভব জটিল । বৃহচ্র্মপুরাঁণের মতে কুড়িটি উচ্চ 
বর্গ, বারোটি মধ্য বর্গ এবং ন-টি নিম্ন বর্গ, মোট ছত্রিশটি জাতিতে মিশ্রবর্ণ 
বিভক্ত। এ জাতীয় বিভাগে বৈজয়স্তী-প্রণেতা৷ সবচাইতে বেশি কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন__তিনটি আদিবাসী জাতি নিয়ে তিনি মোট চৌধট জাতি নির্দেশ 
করেছেন । স্পষ্টতই ভারতীয় জীবন-চিস্তা থেকে সরন্তার আদর্শ তখন অপহ্যত 
হতে শুরু করেছে। তবে বৈজয়স্তী-প্রণেতা যে আদিবাসীদেরকেও হিন্দু সমাজের 
অন্ততূক্ত করেছিলেন এই নজীরটি অন্গধাবনযোগ্য। শূত্রদের জন্যে স্থৃতিশাস্তর- 
গুলিতে নানারকম ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ আগে থেকেই ছিল, 
সেগুলোকে এখন আরও সংকুচিত কর] হলে! এবং এ সময় থেকেই অপরার্ক ও 
বিজ্ঞানেশ্বরের বিধানে অন্পৃশ্ততাকে কার্যত স্বপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, তা ছাড়া 
শৃত্রকে স্পর্শ করলে সবন্ত্র মীন ও উপবাসে শুদ্ধির প্রথাও প্রচলিত করা হয়। 
চগ্ডাল জাতিকে প্রাচীন ম্থৃতিকারগণও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু 
একালের সমাজপতিরাই আরও কয়েক পা এগিয়ে ঘোষণ! করেছিলেন যে 
চগ্ডালকে দেখা বা তার সঙ্গে কথা বল! বা তার ছায়া মাড়ানে গ্রভৃতিও 
প্রায়শ্চিতযোগ্য পাতক! বোধকরি এসবের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার এই ষে এই টীকাকার শুধু ও-সবে সন্তষ্ট হন নি? বৌদ্ধ, জৈন, 
লোকায়তিক বা! বস্ততাম্ত্রিক ও নাস্তিককেও তিনি অন্পৃশ্দ্দের তালিকাতুক্ত 
করেন। 

: স্তিচন্দ্িক। ও ত্যার্থণার অনুসারে নিক, বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ, যদিও, 
ছিজজাতি সবর্শে বিবাহের পরে অসবর্পণে বিবাহ করতে পারে। নির্দিষ্ট 
বয়ঃদীমার মধ্যে কন্তার বিবাহদান প্রসঙ্গে স্মৃতির বিধান পুনরাবৃতি কর! হলেও 
স্ত্রীর যাতে গৃহকর্ষের বাইরে কোনও দিকে মন দেওয়ার অবকাশ ও কোনও 
রকম স্বাধীনতা না থাকে সে বিষয়ে ত্বামী ও পরিবারস্থ পুরুযদেরকে সর্বদা 
সজাগ ও সতর্ক দুটি রাখার জন্ে ভান্তকারগণ নির্দেশ দিয়েছেন । আবার 
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একই জঙ্গে সত্রী-ধন সম্পর্কে তাদের উদার মনোভঙ্ধি সপ্রশংস দৃষ্টি জাগায়। 
বিজ্ঞানেশ্বর, অপরার্ক ও স্বত্যার্থনার-প্রণেতার মতে হ্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর 
আত্মা অবশ্তকর্তব্য, যদ্দিও স্থতিচক্জ্িকা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধতা ও প্রাচীন 
স্থৃতিশান্ত্রের অন্থসরণে বিধবাকে ব্রহ্মচর্ধ-পালনের আদেশ করেছেন। মাঁছ-মাংস 
ব। আমিষ খাওয়ার বিষয়েও বিজ্ঞানেশ্বর ও অপরার্ক ছুজনেই নানাব্প বিধি- 
নিষেধ আরোপ করেছেন, কিন্তু বাঙালী টাকাকার ভবদেব স্বভাবতই এ বিষয়ে 
উদ্দার মতাবলম্বী। তবে একালের সমস্ত টাকাকারই গোমাংস ভক্ষণে গুরুতর 
পাপের পরিচয় পেয়েছেন--গোমাংস ভক্ষণ কোনকালেই ভারতবর্ষে তেমন 
জনপ্রিয় ছিল না অথবা বহুল প্রচলিত ছিল না, কিন্ত মুসলিম সংযোগর ফলে 
এ-বিষয়ে বিদ্বেষ জেগেছিল বলেই মনে হয়। গম বা গমজাত খাস্কে 
গ্লেচ্ছভোজ্য, অতএব অবশ্যপরিহার্য বলেছেন বৈজয়ন্তী-প্রণেতা । এর থেকে 
খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে মুসলিম সংযোগের দরুন হিন্দু-মানসে প্রতিক্রিয়া! 
কতদূর গিয়েছিল তা! স্পষ্ট বোঝা যায় | বাণ্তব প্রয়োজনের চাপে গম বা গমজাত 
খাদ্য বর্জন কর! সম্ভব হয়নি এবং একই চাঁপে হয়তো। কোনদিন গোমাংস ভক্ষণও 
সমাজে প্রচলিত হবে। 


প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে এবং এই প্রথম হিন্দুরা বাইরের পৃথিবীর দিকে প্রাচীর 
তুলে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এক অলীক মোছের জগৎ গড়ে তুলেছিল । 
*ক্ষটদেব সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অথবা বিদেশীদের আত্মস্থ করে নেওয়! 
দূরের কথা, তারা নিজেদের মধ্যেও অজন্ন রকমের ভেদাভেদ স্থষ্টি করেছিল__ 
নিজেদের বর্ণে বর্ণেও প্রাচীরের বাধাকে এমন ছুণ্তর করে তুলেছিল যে 
এক বর্ণের বিষ্ভা অন্য বর্ণের কাছে ফাস বরা গুরুতর শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ বলে গণ্য করা! হুলো। আগেও এক গোঠীর বৃত্তিতত্ব অন্ত গোষ্ঠীর 
কাছে ব্যক্ত কর! নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল অর্থনীতির শ্থত্রের সঙ্গে জড়িত 
এক এক বৃত্তিজীবীদের সমিতিগত মন্ত্রগুপ্তি বা কৌশলগুপধ্ির নীতি, কিন্ত 
এবারে সেই সমস্যাটা সামাজিক রূপ নিল এবং বৃত্তির স্থান নিল বিষ্তা। অর্থাৎ 
প্রাচীন বা সনাতন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থ! জরাগ্রন্ত হয়ে একাদশ ও ছাদশ 
শতাব্দী নাগাদ ভারতবর্ষের -কাধে চেপে বদল পিম্দাবাদ নাবিকের পিঠে 
নাছোড়বান্দা! বুড়োটার মতো। প্রাচীন ভারতীয়দের সঙ্গে তৎকালীন 
ভারতীয়দের--যারদদের আমর! হিদ্ণু বলে অভিহিত করতে পারি--পার্থক্য অল- 
বীরূনীর চোখেও পরিষ্কার ধর! পড়েছিল, তাই তার কালের ভারতবাসীদের 
সম্বন্ধে লিখেছেন, “ঘি তারা বিদেশ ভ্রমণ করত ও বিদেশীদের সঙ্গে মিশত 
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তাহলে স্বরায় তাদের মনোভঙ্জির পরিবর্তন ঘটত, কেনন। তাদের চর 
বর্তমান প্রজন্মের মতো সংকীর্ণমন! ছিল না। 

ষে ভারত একদ1 বিদেশী শোণিত ও সংস্কৃতিকে আত্মগত করার ছুরহ 
সাধনাতে ব্রতী হয়েছিল সে-ই যে প্রবল বিদ্বেশী বিদ্বেষী হলো এট! বিস্ময়কর 
বৈকি। এর মধ্যে কী এমন নতুন মৌল উপকরণ ভারতের মাটিতে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছিল? ধর্ম__এ-ছাড়া আর কোনও সছুত্বর নেই। 

ব্জ আটুনি ফলক! গেরো। প্রথম ঝাপটার চোটে যার] ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেছিল তার] অনেক পরে আবাঁর হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ক্রমে 
ক্রমে হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পক্ষাস্তরে ইসলাম 
গ্রহণে অনেককে যেমন বলপূর্বক বাধ্য করা হয়েছিল তেমনই ইসলাম ধর্ম ছু- 
বহু প্রসারিত করে ভারতীয়দের আপন বক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল--ফলে 
হিন্দু সমাজের নবগঠিত সংকীর্ণ ও কঠোর আইনকান্ছনে জর্জরিত--বিশেষ 
করে নিয়বর্ণের ও অন্পৃশ্ত জাতিগুলি একই সঙ্গে মানবিক ব্যবহার লাভের ও 
শাসক শ্রেণীতে উন্নয়নের প্রত্যাশাতে ইসলামকে ব্রণ করে নিতে অগ্রসর 
হয়েছিল, কেনন। স্বধর্মাবলক্বীদের প্রতি মুসলিম সমাজ একাস্তরূপে গণতাস্ত্রিক 
ও সমদশাঁ। আপন সমাজকে হুসংহত করার জন্যে হিন্দুনেতার! অঙ্ূশাসনার্দিকে 
ধতই সংকুচিত করতে থাকলেন ততই তীদ্দের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে এক 
দল, ঘাদেরকে বল! যায় নির্যাতিত হিন্দু, তারা আরও বেশি করে ইসলামের 
কাছে আশ্রয় প্রার্থা হলে! । 

বাংলাতে পান রাজাদের আমলে যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল 
একথা সর্বজনবিদিত। পাঁলদের পরে পরম শৈব অরিবৃষভশঙ্কর বাংলার রাজা 
হন বিজয় সেন নামে-তার পু বল্লাল সেন কুলীন প্রথা প্রবর্তন করে 
বাংলায় হিন্দুসমাজের স্তরবিস্তাসকে আরও বিস্তারিত করেন। “নেকগুভোদয়া+ 
গোবর্ধন আচার্ষের লেখা “আর্ধ! সগ্তশতী” ও ধোয়ীর লেখা 'পবনদূত+ কাব্যে 
তৎকালীন বাঙালী "সমাজের বিশদ চিত্র পাওয়া ঘাম়--উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা 
সেসময় বৌহদের ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদেরকে নিকষ্ট জীব বলেই গণ্য করত। 
| সেনদের মতো! রক্ষণশীল শাসককুলের পক্ষপুটে থেকে সনাতনপন্থী 
হিন্দুরা প্ররোচিত হয় বৌদ্ধদের প্রতি ঘোর ছূর্ব্যবহারে এবং মুগ্ডিতমন্তক 
“বৌদ্ধদেরকে ব্যঙ্গ করত ভ্াঁড়া বা নেড়ে বলে। পরবতাঁকালে এই বৌদ্ধদের 
অনেক আচার-রীতি-গ্রথ। হিদুদ্ছের ব্রাধ্ধণ্য আচার-রীতি-প্রথার আড়ালে 
আত্মগোপন করে-বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘেসব বুড়ো শিবের থান বা মুতি 
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বা পুজাবেদী আছে সেসমস্তই আদতে বুদ্ধের অধিকারে ছিল এবং বুদ্ধই 
রূপাস্তরিত হুন বুড়ো শিবে ) চড়কের গাজনে যারা সন্্যাস নেয় তারা! গীতবন্ত্র 
পরিধান করে এবং ওই পীতবস্ত্র প্ররুতপক্ষে বৌদ্দের সংসার ত্যাগ করে 
ভিক্ষুর জীবন গ্রহণেরই প্রতীক | এভাবে যেমন অনেক বৌদ্ধ আচার-প্রথা 
তাদের রূপ পাণ্ট ব্রাঙ্মণ্য হিন্দুসমাজের শামিল হয়ে যায় তেমনই বৌদ্ধদের 
অনেকে ত্রাক্মণ্য হিন্দুদের পীড়নের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাংলায় মুসলিম 
বিজয়ের পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে--তখন রক্ষণশীল হিন্দুর! বৌদ্ধ থেকে ওই 
সব ধর্মাস্তরিত মুসলিমর্দেরকেও স্থাঁড়া বা নেড়ে বলে অভিহিত করতে থাকে। 
বাংলাদেশে যা হয়েছে ত একট বিচ্ছিন্ন ঘটন। বা প্রক্রিয়া নয় $ সমস্ত 
হিন্দুস্তান জুড়েই অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার্দি কম-বেশি হয়েছিল এরকম মনে 
করার সংগত কারণ আছে। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির মহান ও গৌরবময় 
যুগের অবসান হয়েছিল কনৌজের পতনে, এর পরের যুগ ওই সভ্যতা-সংস্কৃতির 
অবক্ষয়কেই প্রকাশ করে। বাংলার বৌদ্ধদের মতো দক্ষিণ ভারতের জৈনরাও 
রক্ষণশীল শৈব হিন্দুদ্দের হাতে নিপীড়িত হয় এবং একবার একদিনে আট হাজার 
জৈনকে শূলে হত্যা করার কথা তামিল পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টতই 
এসময়টাতে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম পরমতসহিষ্ণতার আদর্শকে জলাঞ্লি দিয়েছিল । 
এ-জাতীয় অসহিষ্ণতার সবচাইতে চমকপ্রদ দৃষ্টাত্ত শ্রীর্গমের পরম শৈবরাজ। 
প্রথম কুলোত্তজ স্বাপন করে গেছেন-_-তার প্রতাপে স্বয়ং রামাহজও তার 
শিবৃন্দ-সহ ১০৯৬ খীস্টাবে মহীশ্রের হয়সাল রাজ! বিষুঃবর্ধনের আশ্রয়ে 
পলায়ন করেন এবং তার পরে কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি আর শ্রীরঙগমমুখো৷ হননি। 
প্রীরঙ্গম ছেড়ে রামাছজের ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পলায়ন ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু সে তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্ট। বিখ্যাত 
এঁতিহাসিকেরা অল্পই করেছেন। রামাহুজের শ্রম ত্যাগ শুধু সংকীর্ণ ও 
ক্ষয়িষু ধর্মচিস্তার থেকে পলায়ন নয়, তা এক উদার ও চিরস্তন অধ্যাত্মবোধের 
প্রসারণও বটে। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন থেকে শুরু করে অল-বীরূনীয় আগে 
পর্যস্ত যত বিদেশী ভারতবর্ষে অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের 
সকলেরই প্রাচীন ভারতব্র্ষের অধিবাসীদের মনন, মেধা, চরিগ্র ও ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে 
অত্যন্ত অদ্ধাপূর্ণ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে-_কিন্ত অল-বীরূনী দশম শতাবীর 
ভারতীয়দের সন্বন্ধে প্রশংসায় অক্ষম । তিনি জানতেন না যে দক্ষিণ-ভারতে 
নতুন এক হিন্দুচেতনার জাগরণ শুরু হয়েছে। এই জাগরণের উদ্গাতা রামানজ | 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

[ বহিরাগত ধর্মের আগমনে ভারতীয় অধ্াত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে গুঢ়তর প্রতিক্রিয়া__-ভক্তিবাদী 
আদ্দোলন-_রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, রবিদাস, নানক, শঙ্করদেব, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি-_-ভক্তিবাদ 
বা লোকসাধনাকে রাষ্টীয় সুরে উন্নয়নের প্রয়াস ও আকবর-_সেই প্রয়াসের বার্থতা ও মুঘল 
সামতরাজোর পতন । ] 

রামানুজ প্রথম জীবনে কাঞ্চীপুরের অইৈতবাদী দার্শনিক যাদবপ্রকাশের 
শিষ্য ছিজেন। গ্রপ্তযুগে এক বৈষবসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ধারা পরে আলোয়ার 
নামে প্রসিদ্ধ হন। আলোয়ারদের ভক্তিরসাগুত রচন। পাঠ করে রামানুজ 
অভিভূত হন এবং তখন যমুনাচার্ষের শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। এই যমুনাচার্ধের 
গুরু ছিলেন শ্রীবৈষ্ব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ্ম্যায়তত্ব নামক গ্রন্থে 
বিশিষ্টাদ্িতবাদের প্রথম প্রস্তাবক শ্রীরঙ্ম-বাসী নাথমুনি। প্রভাকর, শবর- 
দ্বামিন প্রমূখ পূর্বমীমাংসাপনস্থী গুরুগণ ও স্থৃতিভান্তকারগণ বিধান দিয়েছিলেন 
যে শান্ত্রাশাসিত কর্ম কঠোরভাবে পালন করাই যথার্থ ধর্মসাধনা ; কিন্তু বৈষ্ণব 
আচার্য ও দার্শনিকগণের বিবেচনাতে বাহা আচার-অনুষ্ঠানই আড়াল করে রাখে 
পরম সতাকে এবং প্রকৃত সাধনার জন্তে চাই নিখাদ আকর্ষণ, আস্তরিক নিষ্ঠা, 
পব প্রেম। 

এদিকে শঙ্করাচার্য নবম শতাব্বীতেই ঘোষণা করে গেছেন যে ব্রহ্ম শুধু পরম 
নন, তিনি অদ্বিতীয় ও একমাত্র চেতনা, সাধারণ অর্থে তিনি জেয় অথবা 
জ্ঞানার্থা নন, তাই তিনি নিঃসম্পর্ক ও নিগুণ এবং ভৌতিক ও সসীম জগৎ 
বস্তত অস্তিত্বহীন অর্থাৎ মায়া তথ! অবাস্তব, অতএব নিষ্ঠা-প্রেম-প্রসাদ ইত্যাদির 
অধ্যস-আচ্ছস্স মানবমনে স্থান থাকলেও বস্তত ওই সমন্তই অলীক। কিন্ত 
নিষ্ঠা-প্রেম-গ্রসাদ ইত্যাদি অলীক হলে বৈষ্ণব সাধনার ভিডি টলে যায়, তা 
অর্থহীন হয়ে যায়। স্ৃতরাং রামাচুজের কর্তব্য হলো! মায়াবাদের ভ্রান্তি 
নিরূপণ করে এমন এক সত্যকে নির্ধারণ করা ধা বৈষ্ধ-সাধনার অস্তপিহিত 
ভাবকে গ্রশ্থাতীত রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। জ্ঞান ধখন বিশেষ অর্থে স্বীকার্য 
'তখ্প জেয় ও জ্ঞানার্থী প্রকারে এক হলেও আকারে ছুই স্বতন্ত্র সত1। রামানূজ 
গুরুত্ব আরোপ করলেন আকারগত ভির্তার উপবে £ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আদিতে 
ছিলেন দুস্ম অত্ভিত্ে নিগুণ, পরে তিনি প্রকৃতিরপে আবিসূতি হলেন অচিৎ ব1 
ভৌতিক ও চিৎ বা মহন্ত জগতের আকারে এবং এই প্রকাশই হলো! তার গুণ, 
েমম+অগ্রির গুণ উত্তাপ। তিনি একাধারে শ্রষ্টা ও রক্ষক ও সংহারক, তিনিই 
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হত্টির একমাত্র কারণ, চিৎ ও অচিংকে আবৃত করে একমাত্র স্থাশ্রয়ী সত্তা, 
আবার তিনিই অন্তর্যামিন অর্থাৎ সকলের হয়েই তার বাস। এমন বে 
পরমাত্মা তার সঙ্গে কেমন করে একাকার হবে জীবাত্মা ? রামাহুজ বলেন, 
তার জন্তে চাই সর্বোৎকষ্ট আসক্তি, অরোধ্য মিলনাকাজ্ষা, একাস্তিক ভক্তি। 
জুনায়েড, হল্লাজ অথব! পারস্যের বিখ্যাত সুফী সাধকর্দের সম্বন্ধে রামানুজ 
ওয়াকিবহাল ছিলেন অথব! তাদের চিন্তাধারার পরিচয় লাভের স্থযোগ তিনি 
পেয়েছিলেন এমন মনে করার কোনও কারণ নেই; কিন্তু ছু কালের ও ছু 
দেশের সাধক্দের ছুটি পরস্পর নিরপেক্ষ চিন্তাধারার মধ্যেও আস্তরিক সাদৃশ্ঠ 
লক্ষণীয় । রামাহুজের মতকে বিশিষ্টাদৈতবাদদ অথব1 শর্তদাপেক্ষ অদ্বৈতবাদ বল! 
হয়। অস্পৃশ্য পারিয়া ডোম প্রভৃতি আলোয়ার সাধকর্দের কাছ থেকে যেমন 
তিনি ধর্ম শিক্ষা করেছিলেন একসময় তেমনই ওই রকম নিয় জাতিগুলির 
মধ্যেও তিনি বিষুভক্তি বিতরণ করেছিলেন । 

কিন্ত মনে রাখা ভালো, শুধু ধর্মীয় স্তরেই জাতিভে্দ প্রথাকে রামাহুজ 
ভেঙেছিলেন, সামাজিক স্তরে এই প্রথার অবয়বকে আঘাত কর! দূরে থাক, 
স্পর্শ পর্যস্ত করেননি । তার মানে কি তিনি সামাজিক স্তরে জাতিভেদ 
প্রথাকে ক্বীকার করেছিলেন? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় । 
শিষ্যদেরকে উচ্চনীচের ভেদাভেদ মেনে পংক্তিভোজনের অনুমতি তিনি দেননি, 
বরং শিশ্দেরকে তিনি পংক্তিভোজন থেকে বিরত হওয়ারই নির্দেশ 
দিয়েমইন, যেহেতু পংক্তিভোজনে উচ্চনীচকে এক সজে খেতে বসাতে গিয়ে 
ভ্দোভেদের প্রশ্নকে ডেকে আনা হয়। সোজা কথা এই যে, পংক্তিভোজন 
তুলে দিয়ে ভ্দোভেদের প্রশ্ন-টাকেই তিনি এড়িয়ে গেছেন। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে 
রামাচুজ উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু সমাজ-যাপনার ক্ষেত্রে তিনি 
সংঘর্ষের কারণকে পরিহার করে আপোসের পথ নিয়েছেন। মনে হয়, ধর্মীয় 
সংকীর্ণতা ও সামাজিক সংকীর্ণত! এই দুটোরই তিনি বিরোধী ছিলেন, কিন্ত 
বাস্তববুদ্ধি অথব। মনুয্য্রিত্রে জ্ঞান থেকে একথাটাও বুঝেছিলেন ষে ধর্ম ও 
সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই উপযুর্পরি আঘাত হানার চাইতে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতাকে 
দইয়ে নিলে ঘথাসময়ে সমাজের ক্ষেত্রে উদারতাকে মানুষ মেনে নেবে। 
তার প্রবতিত উদারতা বিশ্তারের প্রক্রিয়। প্রকৃতই তার মৃত্যুর পরেও আন্তে 
আস্তে প্রন্থত হতে থাকে । 

রামাচুজের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়ের হুত্রপাত 
হছলো৷। ইসলামের আগমনের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহানে থে এক অভূতপূর্ব 
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জটিলতার স্থাষি হলো সেকথা! সত্য বটে, কিন্ত সেই জটিলতার উন্মোচনও 
শুরু হলে! রামানুজের নতুন ভাবসত্বের সম্প্রচারে । স্বভাবতই রামানুজ-কুত 
ব্যাখ্যাও নিঃসংশয় বা তর্কাতীত বূপে গ্রাহ হয়নি এবং অষ্টা ও হ্যতির মধ্যে 
যে-সম্পর্ক ও যে-রহস্য নিহিত তার দ্বরূপ সন্ধান শুরু হলে! নতুন উদ্যমে । 
ত্রয়োদশ শতাববীতে আবির্ভাব হলো! নিম্বার্কের। তেলেগুভাষী দক্ষিণ 
ভারতীয় ব্রাক্ষণ বংশের সন্তান হলেও তিনি বুন্দাবনেই বসবাস ও সাধনা 
করেন। রাধা ও অন্তান্ত গোপিনীদের সঙ্গে কৃষেের রহম্তময় সম্পর্ককে তিনি 
আধ্যাত্মিক অর্থে সত্য মনে করতেন। ব্রন্দই সমস্ত কিছুর সারাৎসার এবং 
সমস্ত কিছুই ব্রহ্মময় এ-বিষয়ে নিম্বার্ক নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার 
সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন ছৈতবার্দকে : চিৎ ও অচিৎ উভর্ম জগৎ-ই ঈশ্বরের 
উপর নির্ভরশীল বলে ওই ছুটি জগৎ পরম্পরে একাত্ম আর ওই একাত্ম জগৎ বা 
সৃষ্টি যে শরধু বাস্তব তা-ই নয়, ঈশ্বরের থেকে ্বতন্ত্রও বটে, কিন্তু তা বলে স্বাধীন 
নয়, কেননা পূর্ণকে বাদ দিলে খণ্ড অবাস্তব হয়ে যায়, আবার খগ্ডকে বাদ দিলে 
পূর্ণও অবাস্তব ; অর্থাৎ স্থষ্টি-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং ঈশ্বরও সম্পূর্ণ ও স্বাশ্রয়ী নন 
এবং এখানেই রামান্ছজের সঙ্গে নিম্বার্কের মৌল তফাৎ। তিনি যে বৃন্দাবন- 
লীলাকে আপন দর্শনের গৃঢ় সুত্র হিসেবে নির্দেশ করেছেন তার কারণ কৃষ্ণ 
সেখানে কেন্দ্র হলেও তার অস্তিত্বের ষাথার্থ্য প্রেমিকার্দের অন্তিত্বযুক্ত | এজন্যে 
নিশ্বার্কের দর্শনকে বল! হয় ছৈতাদৈতবাদ। 
ওই ত্রয়োদশ শতাববীরই শেষে, ১২৯৭ সালে, দৃক্ষিণ ভারতে আবির্ভাব হয় 
আনন্দতীর্থের। পরবর্তাকালে মাধব নামে পরিচিত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অংশে তিনি প্রচার করেন যে অসীম শ্রষ্টা ও সমীম ্য্টির মধ্যে আকারগত 
পার্থক্য ছাড়াও ছুয়ের ওণ, প্রকার ও স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক, আবার উভয় সত্ভাই 
একাস্ত বাস্তব; পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক শাসক ও শামিতের তথা প্রভূ 
ও ভৃত্যের এবং প্রভুর সেবা করতে করতে অজ্ঞান অস্তিত্ব থেকে জীবাত বিভিন্ন 
স্তরের অস্তিত্ব অতিক্রম করে আন্তে আন্তে ঈশ-দৃশতা৷ অর্জন করে। মাধব 
পুরোপুরি ছেতবাদী। ভারতবর্ষের তিন আচার্য--শঙ্করাচার্ধ, রা'মানুজ, ও মাধব; 
খ্বঁষোক্তজনের আশ্রম ছিন্ন বর্তমান উডিপী-_-তিন জনেই দক্ষিণ ভারতীয়। 
অহৈতবাদী শঙ্করাচার্ধ থেকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ, দৈতাদৈতবাদী 
নি্বার্ক ও ঘৈতবাদী মাধ্ের চিস্তাক্রম অনুসরণ করলে দেখা যায় ষে, যে-জগৎকে 
প্রথমে মায় বল। হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে তার বাম্তবতাকে সম্পূর্ণ ভাবে 
স্বীকার কর! হয়েছে এবং সে সঙ্গে পরমাত্মাকে জীবনের গ্রবলক্ষ্য বল! সত্বেও 


চা. 


জীবাত্মাকে গুতগ্তর ও ত্বাধীন সভার মহিমা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।: 
অথবা এ-কথাও বলা চলে যে, লক্ষ্যের দিকে এগোতে এগোতে জীবাত্মা এক 
স্বকীয় তাৎপর্য অর্জন করেছে। 

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবাত্াকে ত্বীকার করে নেওয়ার পরে কোনরকম 
আপোস ন৷ করে সরাসরি ভাবে লামাজিক ক্ষেত্রেও জীবাত্মাকে হ্বীকার করে 
নেওয়ার প্রয়োজন দেখ! দ্িল। এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার অর্থে, মাধ্বের জন্মের 
ঠিক একশ বছর পরে, ওই প্রয়োজনের তাগিদেই যেন, রামানন্দের আবির্ভাব 
হলো। দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্টাদৈতবাদ তিনি বারাণসীতে অধ্যয়ন করেন। 
কিন্তু গৌড়। ভক্তদের সঙ্গে অচিরেই বিরোধ দেখা দিল রামানন্দের : পংক্তিভোজন 
করার প্রথা তুলে দিয়ে সবার আড়ালে একা-এক। আহার গ্রহণের যে-বিধান 
রামাহছুজ দিয়েছিলেন তা রামানন্দের পক্ষে মেনে নেওয়া! সব হুলে। না, তিনি 
বর্ণ-জাতি-নিবিশেষে সবার সামনে ও সবার সঙ্গে আহার গ্রহণে অর্থাৎ পংক্তি- 
ভোজনে ঈশ্বর-সাধনার প্রাথমিক সার্থকতা আবিষ্কার করলেন। 

দ্বয়ং ব্রাহ্ধণ-সম্তান হয়েও তিনি ষে পংক্তিভোজনের রীতি প্রবর্তন করলেন 
এর পেছনে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ কতটা কাজ করেছিল কিংবা আদৌ 
করেছিল কিন। তা তথ্য-প্রমাণের অভাবে নিশ্চিত ভাবে বল। মুশকিল, কিন্তু 
উচ্চ-নীচে বিচার-আচার অস্বীকার করে পংক্তি ভোজনের ভিতর দিয়ে সমস্ত 
ভক্তের মধ্যে তিনি যে-সমতাঁকে সম্পন্ন করতে চাইলেন সেই ব্রাত্য-কীতির 
অ।ভনবত্ব ও বৈপ্লবিক চরিত্রকে সম্যক্‌ মূল্য দিতেই হবে। 

তবে রামানন্দের এই ব্রাত্য-কীতির পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত পূর্বব্তাকালীন 
সুফী সাধকদের ও অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালীন সাধক পিরান কল্যারের আলা- 
উদ-দীন সবীর আর দিল্লীর হজরত নিজাম-উদ-দীন গুলিয়ার বিরাট ভক্তমণ্ডলী 
গড়ে উঠেছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে এবং 
বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে এদের উদার আদর্শ গুলোর সাদৃশ্য খুবই স্পষ্টভাবে' 
চোঁখে পড়ে। | : 

ধর্মজিজ্ঞান্থ রামানন্দ যখন সত্যের সন্ধানে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন তখন" 
মুসলিম সাধকদের উদার বতব্য ও ব্যাপক প্রভাবের পরিচয় নিঃসন্দেহে যথেষ্ট 
পরিমাণেই পেয়েছিলেন । তৎকালীন অনাতনপন্থী শ্বাসরোধকারী ভারতীয় 
সমাজবিধির বজ্রমু্টির থেকে মুক্তির জন্তে সাধারণ মানুষের প্রচ্ছন্ন ও প্রকট 
ব্যাফুলতাঁও হয়তো তিনি লক্ষ বা অহ্ভব করেছিলেন । উদারতা ও রক্ষণ-. 
গঈলতার হে-ঘন্ব তার সমাধান রামানন্দ নিজন্ব পন্থাতেই অন্বেষণ করেছিলেন 


ছক... 


বলে মনে হয়। ওই ঘন্বময় পরিপ্রেক্ষিতে তত্বগতভাবে স্বকীয় সত্ব রূপে 
মাছৃষের যুল্যার্জনের সমাস্তরালে দেশ ও কালের থার্থ ত্বরূপকে তিনি যেভাবে 
অন্থধাবন করেছিলেন তার থেকেও রামানন্দ পংক্তিভোজনের প্রথ! প্রবর্তনে 
প্ররোচনা পেয়ে থাকতে পারেন; তছৃপরি এ-বিষয়ে শাস্ত্রের অনুমোদন অথর্ব 
বেদ, উপনিষদ, এমন-কি মহাভারত, গীত প্রভৃতি থেকেও সংগ্রহ কর] তার 
"পক্ষে খুবই সম্ভব । 

অবশ্ঠ ক্থুফী সাধকর্দের কাছে যেমন প্রেমই ছিল ঈশ্বরকে লাভ করার প্রকষ্ট 
পশ্থা তেমনই নিশ্চিতভাবেই রামানন্দ আঁপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন যে, 
জন্ম দিয়ে নয়, ভক্তি দিয়েই মানুষের শ্রেষ্ঠতা এবং হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে 
ভারতবর্ষে নতুন যে-সমাজ গড়ে উঠেছে তার মুক্তি শুধু ওই ভক্তিমার্গেই। 
আরও লক্ষ্যণীয় যে রামানন্দ কোনও নিজস্ব সম্প্রদায় স্থাপন করেননি, কেননা 
তিনি কোনরূপ সাম্প্রধায়িকতাতেই বিশ্বাম করতেন ন1। 

জনসাধারণের কাছে যাতে সরাসরি পৌঁছতে পারেন সেজন্য রামানন্দ সংস্কৃত 
ছেড়ে সহজবোধ্য হিন্দীতে উপদেশ দ্রিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার বাণী 
লিখিত রূপে পাওয়া যায় না, একটি বাণী শিখ ধর্মগ্রস্থ গ্রস্থসাহেবে রক্ষিত 
হয়েছে: “চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে আমি ঈশ্বরের পুজো করতে 
যাচ্ছিলাম । কিন্তু গুরু প্রকাশ করলেন, ঈশ্বর আমারই হৃদয়বাসী | যেখানেই 
যাই, জল ও পাথরের পৃজে। দেখি; কিন্তু তুমিই তো সে-ই-_সমস্ত কিছুকে 
'ষে পূর্ণ করেছে আপন অস্তিত্ব দিয়ে। ওর] তোমায় শাস্ত্রের মধ্যে খোজে । 
“হে আমার প্ররুত গুরু, তুমি আমার সকল ব্যর্থতা ও ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়েছ।, 

রামানন্দ কোনও লিখিত বাণী রেখে যান নি বটে, কিন্তু তার বাণী মূর্ত 
হয়ে উঠেছে শিষ্যদের জীবনে । ম্বভাবতই শিষ্বাগ্রহণেও তিনি ব্জাতির 
কোনও বাছবিচার করেন নি। রামানন্দের এক শিশ্ অনস্তানন্দের মঠ 
'রাজস্থানে আমেরের কাছে আছে। হিমালয়ের কুলু অঞ্চল থেকে কষ্দান 
এসে অনস্তানন্দের শিষ্য হুন। আমেরের রাজা পৃথিরাজ ছিলেন কষ্দাসের 
শিহ্য, কিন্ত তার শিষ্যদের মধ্যে অগ্রদা সবচাইতে বিখ্যাত। অগ্রদাসের 
রহ স্কণী সাধুদমাজে এখনও থুবই প্রচলিত। তিনি এক ভোমের ছেলেকে 
"আয করেছিলেন। এই ভোমের ছেলেটির নাম নাভা। অগ্রদাসের আদেশে 
মুর্খ নাভা 'তক্তমাল নামে একটি বই জেখেন। 
 নাভাজীর নাষ বহুবিদিত,কিন্ত তার নামের চাইতেও 'তজমাল' বইটির 
নী আরও বেশি গ্রচারিত। ভারতের মুখ্য ভাষাগুলিতে এ-বই অহুর্দিত 
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হয়েছে--বাংলাতেও। এ-বই অক্রোধ নিষাম পরমসহিষু সিদ্ুদেশের রামানন্দ- 
ভক্ত সদ্দনা কসাই এবং এরকম অনেক নিম্নবংশজাত মধ্যযুগীয় ভক্তদের জীবন 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উতৎস। 

, রামানন্দের প্রত্যক্ষ শিশ্তদের মধ্যে রবিদাস ছিলেন চর্মকার, দীক্ষা! গ্রহণের 
পরেও বৃত্তি ত্যাগ করেননি । রামানন্দের সকল শিষ্যদের মধ্যেই দেখা যায় 
যে বৃত্তি কারও ভক্তির বাধা হয়নি, বরং সহায়কই হয়েছে, যর্দিও ধর্মীয় কর্ম 
অর্থাৎ আচার-অ্ষ্ঠানকে এরা পরিহার করেছেন। চিতোরের রানি ঝালি 
রবিদাসের শিশ্তত্ব নিয়েছিলেন । রবিদাসের শিষ্য-শিষ্যাদদের মধ্যে অবশ্ঠ মীরার 
স্থানই বোধকরি সবার উপরে । “সব ঘট অংতর রমসি নিরংতর মৈ' দেখন 
নাহি" জানা” বা সব ঘটে তুমি বিরাজ করো নিরস্তর, আমি দেখতে জানিনে, 
“বিমঙ্ একরদ উপজৈন বিনসৈ উদৈ অস্ত তই নাহী। বিগতা-বিগত ঘটে নহি" 
কবহ্‌" বসত এটৈ সব মাহী” বা সেই বিমল একরসের উৎপত্তি, বিনাশ, উদর 
নেই, তা বিগতাঁবিগত, অক্ষয়, সবার অস্তরে এই বস্বর বাস প্রভৃতি রবিদাসের 
ত্রিশটির বেশি ভজন গ্রস্থদাহেবে'গৃহীত হয়েছে। আর মীরার ভজন গ্রামোফোন 
রেকর্ড, রেডিও এবং সিনেমার দৌলতে আজ সার! ভারতবর্ষেই প্রচারিত 
তবে মীরার নিজের দেশ রাজগ্থানে উচ্চ-বর্ণায়র। তার ভজন গায় না, যার! তার 
ভজন গায় তারা সকলেই নিষ্ন-বর্ণের মাষ বা! হরিজন-_তাদ্দের ভজন গাওয়ার 
টং ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্যরকম, তার সঙ্গে আমাদের শহুরে শিক্ষিত দমাজে 
প্রচলিত ঢং ও ভঙ্গির পার্থক্য এত বেশি যে বাণী বাদ দিয়ে মীরার ভজনের * 
প্রকৃত ও ধধার্থ স্বর শুনে আমর! কিছুতেই তাকে মীরার ভজন বলে চিনতে ৷ 
পারব না। 

রামানন্দের প্রধান শিশ্তদের একজন হলেন সেনা, বৃত্তে তিনি ছিলেন 
ক্ষোরকার। বাধূর রাজ সেনার শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। রামানন্দের আদেশে 
অন্ত ভক্ত ভবানন্দ “অমৃতধার* নামে সর্বজনবোধ্য হিন্দীতে বেদাস্তের ব্যাখা! 
প্রণয়ন করেন। . মান্্ষ বলতে রামানন্দ কখনই সমাজের উপরতলার অক্প- 
সংখ্যকদের গণ্য করেন নি, তিনি চেয়েছিলেন সর্বসাধারণের মধ্যে ভর 
আনন্দ বিতরণ করতে এবং যেহেতু সর্বনাধারণের মধ্যে সমাজের নিচুতলার 
মান্গষেরাই লংখ্যায় বহু গুণে বেশি তাই ওই অধিকাংশের চিস্তাই তার 
চেতনাকে সব সময় জুড়ে থাকত, কেমন করে ভক্তির গৃঢ় তত্বে ওই 
অধিকাংশর পূর্ণ অধিকার জন্মানে। ধায় এসবই ছিল তীর প্রয়াসের বিষয় । 
অধিকাংশ মাস্ষ যে-ভাষা বোঁঝে সে-ভাষায় নিজে উপদেশ দিতেন এবং 
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'সে-ভাষাতেই বেদান্তের মতো! অতুযুচ্চ বিষয়েরও ব্যাখ্যা করার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন ভক্তদের । রক্ষণশীল সমাজপতির! শাস্ত্রে তত্বে ষেসব অধিকার 
ভেদের প্রশ্ন তোলেন সেসব প্রশ্নকে একেবারেই আমল দেওয়া হলো! ন্বা, 
বরং দেখা গেল যে সামাঞ্জিক বিন্তাসে ধাদের স্থান নিচে নির্দিষ্ট করা 
হয়েছিল তাদেরকেই রামানন্দ আধ্যাত্মিক বিন্কাসে উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। 
ধন্না, পীপ! প্রভৃতি রামানন্দের অন্যান্ত প্রধান ভক্ত সকলেই নিম্ন-বর্ঘ-জাত। 
তার অপর এক ভক্ত স্থরন্থ্রানন্দ সাধনার জন্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে 
যাচ্ছিলেন। মংসার ত্যাগের কারণ হিসেবে রামানন্দকে তিনি বলেছিলেন 
যে স্থুন্দরী ও তরুণী স্ত্রী সাধনার পথে বিস্ত নিয়ে আসতে পারে। একথা শুনে 
রামানন্দ কী বললেন? তিনি স্থরহথরানন্দকে সংসারে থাকার নির্দেশ দিয়ে 
বললেন, “তুমি পুরুষ, নিজের পৌরুষেই সকল বিশ্ব দূর করবে। স্ত্রীর কাধে 
বিশ্বের দায় চাঁপিয়ে দেওয়াতে কোনই পৌরুষ নেই ।” বৃত্তি জাতি বা 
পরিবারের দায়িত্ব প্রভৃতিকে অনেকে ঈশ্বর-সাধনার পথে বাধা মনে করে 
থাকেন, কিন্ত রামানন্দ তা কখনই করেন নি, কেনন! এসব নিয়েই মানুষ পুর্ণ 
এবং পূর্ণ মানুষ হিসেবেই তাকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হবে, মেই সাধনাতেই 
ঈশ্বর গ্রসন্ন হন। 
ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ | 
প্রগট কিয়ো কবীরণে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড ॥ 

মুমলিম আগমনের অভিঘাতে বিচলিত উত্তর ভারতের বাইরে দ্রাবিড় দেশে 
'ভক্তি উপজিল অর্থাৎ ভক্তি জন্ম নিন, এদেশে-উত্তর ভারতে-_-নিয়ে এলেন 
রামানন্দ, আর সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে সেই ভক্তি প্রচার করলেন তার শিশ্ত 
কবীর। 

ব্রাহ্মণ বংশে নাকি কবীরের জন্ম, কিন্তু তাকে মানুষ করে এক.মুসলমান 
'জোলা৷ পরিবার। প্রকৃতই তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও মুসলমান ঘরে মানুষ 
হয়েছিলেন কিনা একথ! নিশ্চিতরূপে নির্ধারণের কোন উপায় নেই। তবে 
এট সত্য যে সেকালের বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ 
স্থাপন করেছিলেন এবং ইসলামের গৃঢ় জ্ঞান আয়ত্ব করার জন্তে মক্কা! বাগদাদ 
'সমক্থ্রন্দ বোখার। পর্যস্ত তিনি গিয়েছিলেন। রামানন্দের অন্যান্ত শিষ্যের 
মতোই কবীরও সাধনার জন্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার থেকে পলায়নের ঘোর 
'বিরোধী ছিলেন এবং খয়ং-নির্তরতার জন্তে উপার্জন-ক্ষমতার উপরে বিশেষ 
'গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
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সকলের মধ্যে ও যোগে পরিপূর্ণ সত্য ও সার্থকতা লাভ করা যায়ঃ 
'এজন্তে জীবন হওয়া চাই সহজ ও স্বাভাবিক ; কায়াফ্লেশ বরণ বা জনসংশ্রব 
বর্জন করলে জীবন হয়ে যায় কৃত্রিম, এমন-কি বিরুতও। 'পীচ তত্বকী 
পৃতলা গৈবী খেলে মাহি”-_পাচ তত্বের এই শরীরে অনির্বচনীয় পুরুষ- 
লীলা করেন, এই পাচ তত্বকে লঙ্ঘন বা এসবের থেকে পলায়ন করলে তার 
লীলা ব্যাহত হয়। প্রতি জীবের মধ্যেই ওই অনির্বচনীয় পুরুষ বিরাজমান, 
সুতরাং কারও প্রতি জীব বৈরী-ভাব বা দ্বে-ভাব পোষণ করলে গ্ররুতপক্ষে ওই 
পুরুষকেই দূরে রাখা হয় । উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ হ্বীকার করাও ওই পুরুষকে 
দূরে রাখারই কর্মাস্তর মান্র। অন্তর-পুরুষের রহস্য উন্মোচিত হয় ভক্তিপ্রেমের 
চাবিকাঠিতে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা ছুটি স্বতন্ত্র সত্ব! বটে, কিন্তু পরমাত্মার 
আসন-আবাস কোথায়? সে তো ওই জীবাত্মারই হৃদয়ে। তাই আচার- 
তর্ক-তীর্থ-শাস্ত্র ইত্যার্দিতে ভগবানের অন্বেষণ করাই বৃথা । সহজ সাধনার 
পথে অন্তর-পুরুষকে আপন আপন ভাবে বুঝে নিতে হয় অর্থাৎ অভ্রাস্ত মত 
কিংবা সম্প্রদায়-সত্ব মানবজীবনকে তার লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে না এবং 
(কোনও সত্যকেই কোনও কর্তার হাত থেকে তৈরি আকারে পাওয়। যায় না। 
কবীর মত প্রচার করেছিলেন পণ্যের আকারে । এর কারণটাও খুবই 
সোজা | ছন্দের স্পন্দনে যে-বাণীকে ধরে রাখ! যায় জনসাধারণ তাকে 
সহজে ধরে রাখতে পারে স্মৃতিতে । সংস্কৃত ভাষাকে তিনি মনে করতেন 
কুষ্পোর বদ্ধ জল, পক্ষাস্তরে জনসাধারণের ভাষা সদা বহতা৷ জল, তাই 
তখনকার দিনে বারাণসী গোরখপুর মির্জাপুর অঞ্চলে প্রচলিত মুখের বা 
খাড়ীঝোলী হিন্দীতে তিনি বাণী দিয়েছেন, আবার সে সঙ্গে ওই হিন্দীর 
মধ্যে পারসপী আরবী তুকণ থেকে উৎসারিত অজস্র শবও ব্যবহার করেছেন 
খুব উদার ও নিপুণভাবে। আলোর সঙ্গে অন্ধকার "মশা রহুস্তের সময়টাকে 
বলি সন্ধ্যা আর কবীরের এই ছুরকম ভাষা মেশানে। রহমতের ভাষ। সান্ধ্য 
ভাষ। বলে পরিচিত।- ভাষার ক্ষেত্রে তার এই সমন্বয়-লাধন] ধর্মের ক্ষেত্রে 
তার সমন্থয়-সাধনার গ্রতিফলন। 
কবীরই প্রথম খুব সচেতনভাবে হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়ের বিষয়ে চিন্ত। 
করেছিলেন এবং আজীবন এই সমন্বয়ের জন্তে সাধন। করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 
হিন্দুকী হিন্দ বাই দেখি তুর্কনকী তুর্কাঈ 
অরে ইম দুহ রাহ ন পাঈ। 
দাল ববীর কাট়ী ভোলী দোউ রাহ বিচ রাহ। 
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হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর মুসলমানের মুসলমানী তো দেখেছি, এরী কেউ 
রাস্তার নিশানা পেল না, দাস কবীর এই ছু-রাস্তাকে যুক্ত করে মধ্যের রাস্ত 
মুক্ত করতে চায়। পরমসত্া ঘেন তাকে ডেকে বললেন, 
না মৈ” দেবল না মৈ" মসজিদ 
না কাবে না কৈলাস মে?। 
মো কো কহা ঢুড়ো বন্দে 
মৈ' তো তেরে পাসমে' | 
কবীরের আহ্বানে সাধারণ শান্ত্জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের জীবনে এই 
সাধন! অচিরেই এক বিপুল লামাঁজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করে, কিন্তু 
এ-জাতীয় উক্তি-চিন্তা যে রক্ষণশীল সমাজে ভয়ংকর বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলবে 
এটাও অনুমান করা সোজা 
“ক্তমাল” গ্রন্থে আছে ষে কবীরের সর্বজনীন টিভিতে এবং সে-দৃষ্টি- 
ভঙ্গির জনপ্রিয়তাতে অনন্ত, ঈর্ষান্বিত ও ক্রুদ্ধ মৌলবী ও পণ্ডিতের! কবীরের 
বিরুদ্ধে বাদশাহ শিকন্দর শাহ লোধীর কাছে অভিযোগ করেন। বাদশাহের 
তলবে দরবারে হাজির হয়ে কবীর দেখলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে মৌলবী ও 
পণ্ডিত অভিষোগকারীরাঁও সমবেত হয়েছেন। প্রীত হয়ে তখন কবীর 
বললেন যে দুনিয়ার ধিনি বাদশাহ তার দরবারেই যর্দি মৌলবী-পঙ্ডিতের 
এঁক্য হয়ে থাকে তাহলে সব বাদশাহের যিনি বাদশাহ তার দরবারে হিন্দু- 
মুললমানের এঁক্য না হওয়ার কোনও কারণ নেই। কবীরের জন্ম-রহুস্তেই 
নিহিত আছে ওই সমন্বয়ের কথা--তিনি ত্বয়ং নিজের পরিচয়ও দিয়েছেন 
আল্লাহ্‌ রামের সন্তান বলে। বাণী প্রচারের জন্তে যে-ভাষা-ও-ভঙ্গি তিনি 
অবলম্বন করেছিলেন তাতেও ওই একই সর্বজনীন সমন্বয় লাধনেরই প্রয়াস 
দেখা যাঁয়--সংস্কত ভাষার মতো যা কিছু অচল, কঠোর, জমাট ও স্থাণু 
সেসবের প্রতি তার আস্তরিক বিরাগ ছিল, তিনি বলেছেন, “ঈ'টা ঈ'টা আগ 
হৈ কাদে কাদে! লাগ।” ইটে ইটে ঠোকাঠুকি লেগে আগুন ছিটকোয়, 
কিন্ত কাদায় কাদায় মিলে যায়। মানুষ আমলে কাদার মতো, সর্বদ। 
পরিবেশ ও পরিণামের মধ্যে বিবর্তমানঃ সর্বদা দত্যের সন্ধানী, সর্বদা 
বিকাশশীল | সম্প্রদায় মান্গঘকে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সংস্কারে আটকে 
ফেলে বলে কবীর কোনও সম্প্রদ্ধায়ও স্থাপন করেন নি। 
চিশতিয়! সম্প্রদায়ের সাধক মইনউদ্দীনের শিশ্ত মালিক : মহম্মদ 
জার্ুদী বিশেষ অন্ুপ্রাণিত হন কবীরের আদর্শে এবং কবীরের চিস্তাধার। 
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অনুসরণ করে আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে “পছুমাবতী' বা “পদ্মাবতী” নামে 
একখানি অসাধারণ গভীর তাৎপর্যময় কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি পাঠে" 
বোবা যায় যে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও জায়পীর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 
হুসেন গজনবী পারমীতে আর আলাওল বাংলাতে 'পল্মাবতী'-র অনুবাদ 
করেন) আলাওলের 'পন্মাবতী” বাংল সাহিত্যেরও একখানি অমূল্য সম্পদ । 
ভোঁজপুর-রাজ জগতদেব ছিলেন জায়সীর বিশেষ অচ্গরক্ত এবং রাজার সভাপপ্ডিত 
রায়পুর! হলদিয়ার ব্রাহ্মণ গন্ধর্রাজ ছিলেন জায়সীর প্রাণের বন্ধু। গন্ধররাজের 
সম্তানের! জায়সীকে তাদের ধর্মপিতা মনে করত, জায়সীর মৃত্যুর পরে 
তারা ধর্মপিতার বংশনাম গ্রহণ করে, তখন থেকে হলদিয়ার ব্রাঙ্গণরা মালিক- 
বংশ রূপে পরিচিত হয়। «পন্মাবতী”র আদর্শে অষ্টার্শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
নূর মহম্মদ রচনা করেন ইন্দ্রাবতী” কাব্য । 'পন্মাবতী” ন্দ্রাবতী” প্রভৃতি 
কাব্যের থেকে মনে হয় এগুলি যেন হিন্দু কবির রচন]। জায়সীর অপর প্রিয় বন্ধু 
ছিলেন রাজা জগৎদেবেরই জনৈক সভাসদ মিয়া সলোনে সিংহ-_তীর এই 
নামের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমানের সমাবেশ দেখা যায়। মৃত্যুর পর জায়সীর 
একান্ত ভক্ত আমেঠির রাজ। তার সমাধিস্থানে ষে-দরগাহ্‌, নির্মাণ করে দেন তা 
উভয় ধর্মাবলম্বীদেরই ভক্তি নিবেদনের ক্ষেত্র । 

কবীরের আদর্শে প্রত্যক্ষরুপে ধারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
সবচাইতে ব্যাপক রূপে বিদিত হলে। বাবা নাঁনকের নাম। দুজনের যখন 
প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন কবীর বৃদ্ধ আর নানক যুবক! নানককে দেখে কবীর 
নাকি বলেছিলেন যে যোগ্য উত্তরসাধকের আগমনে তার দায়িত্ব শেষ হলো। 
নানক নিজেও কবীরকে তার গুরু বলেছেন। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের 
নিকটবতাঁ তালবণ্তী গ্রামে নানকের জন্ম। নানকের বাবা কালু ছেলেকে 
দিয়ে ব্যবসাপত্র চলবে না ভেবে হতাশ হয়ে চাষবামের কাজে লাগাতে 
চাইলে নানক জবাব দেন, “মান্থষের দেহই ক্ষেত, কাজই হলে! বীজ, ভগবানের 
নাম জল; হায়কে ঠাষে লাগিয়ে ঠিকমতে। জল ছড়াতে পারলে নির্বাণের 
ফসল পাব।” প্রেম ও ভক্তি, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক শুদ্ধতা, আর উচ্চ নৈতিক 
জীবনই শ্রেষ্ঠ সাধনা--সত্য উচ্চ বটে, কিন্তু আরও উচ্চ হলে! সৎ জীবন। 
এক ঈশ্বরের ও সব মান্থষের সমতাঁতে নানক বিশ্বাস করতেন, পক্ষান্তরে 
অনুষ্ঠান কচ্ছুতা মৃতিপূজা! জাতপাত বর্ণমন্ত্র ইত্যাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। 
গায়ক সঙ্গী মর্দানাকে নিয়ে দক্ষিণে নিংহল থেকে উত্তর-পশ্চিমে মক্কা ও 
মদীনা পর্বস্ত নাকি তিনি পরিক্রমা করেন। বাগদাদেরর নানক-স্থানে আরবীতে 
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তাঁর বাণী সংগৃহীত আছে। তিনি ইসলাম সাধনা করেন সৈয়দ হুসেনের 
কাছে। নানক-বাণীর সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সংকলন অবশ্যই শিখদের আদি 
গ্রন্থ। এগুলি মুখ্যত সেই এক ও পরম সত্যের মহিমা-গান যার দরজায় 
হাজার হাজার মহম্মদ, ব্রন্গা, শিব, রাম প্রভৃতি বাস করেন অথব! সেই সত্যের 
অবিরাম অন্বেষণ করার জন্যে মানুষের প্রতি অত্যন্ত আস্তরিক ও আবেগাপ্ুত 
প্রবর্তন! । 

নানকের জন্মের সতেরো বছর আগে আসামে শক্করদেবের এবং সতেরো বছর 
পরে বাংলাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। মৃখ্যত এই দুজনের সাধনাতেই পূর্বভারতে 
ভক্তিগঙ্গ। প্রবাহিত হয়। শঙ্করদেবের আগে আসামে আর্ধপূর্ব মঙ্গোল বা কিরাত 
জাতীয় জনসাধারণ বিভিন্ন প্রাণীর, এমন-কি কখন কখন মানুষেরও, রক্তাঞ্জলিতে 
শক্তির পুজো করত, পুরোহিততন্ত্র ডাকিনীতন্ত্র বশ, সম্মোহন ইত্যাদি 
অস্বাভাবিক আচারে বিশ্বাস করত, শক্তিরূপিনী মাতাকে ভালে! ন৷ বাসলেও 
ভয় করত এবং এসব সাধনাতে ধার! নিজেদেরকে প্রাগ্রসর বলে দাবি ব' প্রচার 
, করতেন তারাও ছিলেন সাধারণ মানুষের ভয়েরই পাত্র। কিন্তু যুগ যুগ বাহিত 
আসামের এই জীবনধারাতে ও ধর্মপ্রত্যয়ে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলেন 
শহ্বরদেব ; এই পরিবর্তন যদিও মুখ্যত ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ 
ছিল তবু এত বড়ো! একট! বিপ্লব তিনি এত অ্নকালের মধ্যে সম্পন্ন করেন যার 
নজির ভারতীয় ইতিহাসে বিরল। তার প্রচারিত মতকে এক-শরণ-ধর্ম বল! হয় 
এবং এই নাম থেকেই তার মতট! কী তা! অনেকথানি স্পষ্ট বোঝা যায়। শঙ্করদেব 
শুধু একজন ধাগ্িক সাধু বা সন্ত নন, তিনি একজন উচ্চকোটির কবি ও নাট্যকার 
ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সমাজসংস্কারকও ছিলেন। প্রার্থনা, প্রশস্তি ও 
যৎ্সামান্ত পুষ্পার্ধ্যতেই ভগবান তুষ্ট হন-_অবশ্ত যদি তা প্রাণ থেকে 
স্বতোৎসারিত হয়। শক্তির স্থানে তিনি বিষণ বা কৃষ্ণের আরাধন! প্রবর্তন 
করেন। আসামের গ্রামে গ্রামে আজও নিত্য গ্রামবাসীর] সমবেত হয়ে নামগান 
করে এবং নামগান করার জন্তে প্রত্যেক গ্রামেই অন্তত একটি করে নামঘর 
আছে-এর মধ্যে বরপেটার নামঘর একটি সত্যিকার ত্রষ্টব্য বস্ত। শম্বরদেব 
,ছিলেষ্ঈী জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু তিনি জাতিবর্ণ দিয়ে মানুষকে বিচারের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে ধর্ম ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত উদার 
' সর্বজনীন বোধ-ও-ব্যবস্থ! প্রবর্তন করেন এবং তার আরব ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান তার শিশ্ত ও বন্ধু মাধবদেব । শঙ্করদেবের 
'আদর্শ ও ব্যবস্থা কালবৈগুণ্যে বহুল বিকৃত হয়ে থাকলেও আজও কৃষ্ণের নামগান 


গু 


করার জন্তে গ্রামে গ্রামে নিয়মিত সমাবেশের সময় মানুষে মানুষে তথ। ভক্ত 
তক্তে সমতা অন্তত সাময়িক ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। | 

তুলনায় চৈতন্যদ্দেব বাংলা! দেশে যে-আন্দোলন শুরু করেন তার অবকাশ 
সংকীর্ণ ছিল, কেননা সমাজ সংস্কারে তার পর্যাপ্ত আগ্রহ ছিল না। এবিষয়ে 
তার সঙ্গে রামানুজের সাদৃশ্য বেশি চোখে পড়ে। তার আন্দোলন মুখ্যত 
বাংলার ধর্মীয় দৃষ্টিতঙ্গিতেই বিপুল পরিবর্তন আনে এবং এই পরিবর্তনের 
প্রতিক্রিয়া সমাজে সাহিত্যে সংগীতে আন্ডে আন্তে অনেকখানিই দেখ! দেঁয়। 
চৈততগ্দেবের যখন আবির্ভাব হয় বাংলা তখন তুকীর শাসনে চঞ্চল এবং 
বাংলার হিন্দুসমাঁজ আত্মরক্ষার জন্যে কুগুলীচক্র স্থট্টিতেই ব্যস্ত। জম্ভবত 
সগ্য আগত মুসলিম উপকরণকে জনজীবনে থিতিয়ে পড়ার স্থযোগ ও সময় না 
দিয়ে সমাজের প্রচলিত কাঠামোকে চূর্ণ করে নতুনতর সমাজ-কাঠামো। তৈরি 
করার কাজে হাতি দেওয়া! তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেননি । গোঁড়ীয় সমাজের 
উচ্চাংশ যেমন ক্রাহ্গণ্য প্রাধান্তকে দৃঢ়তর করার জন্তে ব্যগ্র হয়েছিল 
তেমনই নিয়াংশ যে ইসলামকে গ্রহণের জন্যেও ব্যাকুলত। বোধ করছিল তার 
প্রমাণ পাওয়! যায় ওই সময়ে রচিত অনেক পল্লীগাথা বা লোককাব্যে। যেকালে 
গোঁড়ীয় সমাজ অমন উদভ্রাস্ত তখন সমাজসংস্কারের পূর্বশর্তই হচ্ছে ধমীয় 
স্থিতি নির্ণয় করা। চৈতন্যদেব ওই পূর্বশর্তটকেই পূর্ণ করেছেন-_কিন্ত দীক্ষা! 
বা মন্ত্র দেওয়ার সময় তিনি আর বর্ণজাত মানেননি, তখন তার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ 
চগ্ডাল মুসলিমের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। একথা তো! বহুবিদিত যে 
তাঁর সবচাইতে প্রিয় ও নিকট শিষ্যদের একজন ছিলেন মুসলিম এবং সাধক- 
সমাজে তিনি ষবন হরিদাস নামে পূজিত । আচার-অগ্ুষ্ঠানে যাগ-যজের 
চতন্যদেবের কোনও বিশ্বাস ছিল না, বরং উলটোটাই বিশ্বাস করতেন যে 
গভীরতম আসক্তিতে রুষ্ণের নামকীর্তনই হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা কার্ধকরী 
সাধন।। 

শঙ্করদেবের সামনে ছিল ইসলাম-অনাহত সমাজ, সেখানে যেমন অনুষ্ঠানের 
প্রাকাম্য তেমনই উচ্চনীচের ভেঙাভেদ ছিল প্রবল এবং তারই বিরুদ্ধে ছিল তার 
অভিযান ১ পক্ষান্তরে বাংলাঁদেশৈ মুসলিম পত্তনীর অব্যবহিত পরেই চৈতন্দেবের 
আবির্ভাব, ফলে তাঁর সামনে সমস্ত। ছিল অপেক্ষাকৃত জটিল। কিন্তু ভারতবর্ষের 
যেসব অঞ্চলে মুসলিমরা উপস্থিতির প্রথম উত্তেজন! কাটিয়ে উঠেছিল সেসব 
অঞ্চলে হিন্দু ও ইসলামকে মেলাবার চেষ্টা চলছিল ব্যাপকতর ও সচেতন রূপে 
এবং বহুলাংশে কৰীর কর্তৃক নির্দেশিত পথেই । যোঁড়শ শতান্বীর গোড়াতে এক 


উপ 


মুসলিম তুল! ধূনকর বংশে দাদুর জন্ম হয়-_-অবশ্ কবীরের মতো দাদুকেও 
অনেকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলে দাবি করেছেন। দাদু নিজেই ঘোষণ! করে গেছেন 
যে কবীরই তার আদিগুরু। কিন্তু কবীর কোনও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন, তথাপি দাদু ব্রঙ্গ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ওই 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ত ছিল হিন্দু-ও-মুসলিম-রূপী ভারতীয় দেহের ছুটি হাতকে 
যুক্ত করে অঞ্জলি রচনা, যাতে পূর্ণ ভাবে অমৃত পান কর৷ যায়, কেনন৷ “দন 
হাখী হৈব রছে, মিলি রস পিয়া ন জাই,। তাই তার সৃষ্ট সম্প্র্ণায় ছিল 
সর্বতোভাৰে অন্থশাসন নিয়ম ইত্যাদি তথা সম্প্রদায় সম্পকিত সমস্ত প্রচলিত 
ধারণার থেকে মুক্ত। “নির্ভে নির্পধ হোই” অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রাদি কর্তৃক স্থনির্দিষ্ট পথ 
ছেড়ে নির্ভয়ে নির্প থী হওয়ার পরামর্শ ই দাদু দিয়েছেন। 

দাদুর শিষ্য রজ্জব মধ্যযুগীয় ধর্ম সমন্বয়ের সাধনাতে অত্যন্ত শুম্রভাবে ও সবার 
অলক্ষিতে আধুনিক চিন্তার পূর্বচ্ছায়াপাত করলেন। এতদিন একজন হিন্দু ব! 
মুসলিমকে গণ্য কর! হতো শুধুমাত্র তার ধর্মাবলম্বী সমাজের অংশ হিসেবে । 
রজ্জব মানুষকে দেখলেন কোনও বিশেষ ধর্মাবলম্বী একাস্ত একক বা' স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিসত্! হিসেবে । ঠিক কথা যে মানুষের কাছে হিন্দু বা মুসলিম হিসেবেই 
মানুষের পরিচয় ধর! হয়, এবং হিন্দুর পথে হিন্দু খুশী, তুর্কের পথে তুর্ক খুশী, 
“হিন্দু গতি হিন্দু খুশী তুরুক তুকাঁ মাহি”, কিন্ত এই জাগতিক পরিচয় ছেড়ে 
মান্ধষকে একদিন প্রেমময়ের সকাশে যেতে হয়, তাঁর কাছে সবাই এক, 
তার কাছে ছুয়ের আলাদ। পরিচয় নেই, রজ্জব আশিক এক হৈ তিনকে দুন্যু 
নাহী”। এই জগৎ জীবের বিচিত্র ক্রিয়াকর্মের স্থান এবং যত জীব তত সম্প্রদায় 
হওয়াই জগতের নিয়ম, জীবের বৈচিত্র্যেই ভগবানের বিচিত্র লীল! প্রকাশমান, 

চৌরাশী লক্ষ সংগ্রদা! করি বিশ্বস্তর সোয়। 
রজ্জব বৈচিত্র্য রচিয়। জন জন বৈচিত্র্য হোয় 

পণ্ডিত মৌলবীর দল কাগজে লেখা ধর্মশাস্ত্ে. ভগবানকে খুঁজে মরে, কিন্তু 
ভগবান ত্বয়ং এই বিশ্বকে ধর্মশান্ত্র হিসেবে রচন! ' করেছেন, এই জীবস্ত নিত্য 
নবীন শান্তর কেউ পড়ে না, যে তা পড়ে সে-ই প্রকৃত পণ্ডিত, সে জানে যে এই 
শান্তর সঙ্গে যা মেলে তা-ই সত্য, যা মেলে না! তা একদম মিথ্যে, "সব সাচ মিলে 
সে। স্লাচ হৈ, না মিলে সো ঝুঠ।” রজ্জবের -পরে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ে গুরু বংশের 
আর কোনও প্রয়োজন থাকল না, ভক্তরা যে-ব্যক্তিকে সবচাইতে অগ্রসর 
সাধক বিবেচনা! করলেন তাঁকেই বংশ বা ধর্ম নিবিশেষে গুরুর আসনে বসালেন 
এবং এই ব্যবস্থা আজও দাদুপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত । 


৬৮ 


যা অনধিগত তাকেই অধিগত করার জন্যে মানুষের সাধনা এবং যেখানে 
শাক ও শাঁসিতের, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিভেদ বাস্তব সেখানেই আসে মিলন 
সংঘটনের সাধনা ; ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে বহিরাগতদের মধ্যে জাতিগত 
ভিত্তিতে সমন্বয়ের সাধন! মধ্যধুগে ধর্মীয় ভিত্তিতে সমন্বয়ের সাধনাতে রূপাস্তরিত 
হয়। বিভিন্ন ধর্মের চিন্তা ও প্রত্যয়ের প্রবাহ-প্রতিপ্রবাহ মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে 
অক্তস্ত ছুরহ ও জটিল যে-সমস্তার সম্মুখীন করে তা! সমাধানের মূলমন্ত্র শান্্রর্চার 
জ্ঞানযোগ নয়, আচার-পালনের কর্মযোগও নয়, তা সমাধানের মূলমন্ত্র হলে। 
অন্তরাহ্নভৃতির ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগ ভারতের ইতিহাসে কোনও অজানা 
অভিনব সাধনা নয়, কঠোপনিষর্দে ও মুণ্ডকোপনিষদে ভক্তির মূলস্ত্রগুলি 
উচ্চারিত হয়েছে; পরবর্তাকালে কুরুক্ষেত্র দীড়িয়ে অজ্নকে পরমসত্তার 
॥ প্রসার্দের জন্তে প্রপত্তি বা আত্মোৎসর্গের মন্ত্র দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং ভাগবতপুরাণে 
ভক্তির পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন দশ! ব৷ হালের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
পক্ষান্তরে স্ফী সাধকের সনাতন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত 
ছিলেন এবং ত৷। দিয়ে বহুল পরিমাণে প্রভাবিতও ছিলেন। প্ররুতপক্ষে একে 
শুধু প্রভাব বলাও ভুল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে একাধিক 
সমরাভিযান হয়ে গেছে; কিন্ত সেইসব অভিযান নিরপেক্ষ রূপে ভারতীয় 
সাংস্কঙ্দিক জগতের সঙ্গে আরব্য সাংস্কৃতিক জগতের একটা আদান-প্রদ্ধানের 
ি শর্ক গড়ে ওঠে 'এবং সেই হ্ত্রে আরব্য জগতের দার্শনিকরা সনাতন ভারতীয় 
দর্শন থেকে বহু ভাবধারা খণ করেন! এবং সেই ধণের দরুন নতুন ভাবধারার 
সুদ স্ুদ্ধৎ যখন শফী সাধকের একে একে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করলেন 
তখন তাদের বিশ্বাসের বিদেশী আবরণের অন্তরালে স্বদেশী অস্তঃসারকে চিনতে 
ও মানতে ভারতীয়দের বেশি অস্থবিধে হয়নি, সময় লাগেনি । আর ভারতবর্ষের 
জনসংখ্যাতে মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এবং ইসলাম গ্রহণে নিয়বর্ণদের 
সামাজিক মর্ধাদাবৃদ্ধির ফলে এবং সনাতন ভারতীয় ধর্মের ভিতর থেকেই 
অবক্ষয়ের ফলে এদেশের এঁতিহের মধ্যেই বীজের আকারে সুপ্ত ভক্কিবাদ আস্তে 
আন্তে বিকাশের--তথ। তার কার্ধকরিতা ও যাথার্য অন্থধাবনের- বাস্তব 
পরিবেশ সৃষ্টি হলে1। 
মধ্যযুগের ধর্মনেতারা এই. সত্যকে আবিষ্কার করলেন যে বাইরের আচার- 
প্রকারে অর্থাৎ বাহ্‌রূপে হিন্দু ও ইসলামে যত বৈষম্য বর্তমান বলে মনে হয় 
ভিতরের স্বরূপে তত পার্থক) নেই, বরং প্রেম ও ভক্তিকে সাধনার চাঁবিকাঠি 
ধরলে সাদৃশ্তই বেশি, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলাম বখন প্রতিস্পর্ধা নিয়ে 
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উপস্থিত হলে! তখন তারা৷ এই সাদৃশ্তটের ভিত্তিতেই সকলকে একই সর্বজনীন 
উপলব্ধির প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন । বহিরাগত ধর্ম 
যেমন নতুন সমস্তার জন্ম দিল তেমনই তার জন্তে নতুন সমাধান সম্পাদনের 
প্রয়োজনও দেখ! দিল এবং এভাবে শুরু হলে! সেই সমাধান সম্পন্ন করার এক 
নতুন সাধন! । | 

যোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের গৌরবন্র্থ মধ্যা্ছে আরোহণ 
করে। সেসময়েই ভারতবর্ষের সর্বত্র_বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত ঘন মুসলিম 
অধ্যুষিত অঞ্চলে- হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এবং হিন্দুসমাঁজের 
অভ্যস্তরেই উচ্চবর্ণ ও নিয়বর্ণের মধ্যে মতাদর্শ নিবিশেষে মিলন সংঘটনের ও জন্স 
নিবিশেষে সমতা! আনয়নের আন্দোলন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে 
ছড়িয়ে পড়ে। এই উদার সর্বজনীন ভাবধারাকে দুর্ত করে তোলার জন্যে 
আসমুত্র হিমাচলে যে কত সাধকের আঁবি3ভাব, কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলে! 
তার হিসেবস্থমারি নেই। ভারতীয় জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অনুভব, তার 
সহজ নীতিবোধ, তার গভীর ধর্মচেতনার কথা৷ পরবর্তাকালের অনেক বিদেশী 
পর্যটকই উল্লেখ করেছেন। জনসাধারণের সংজ্ঞায় শুধু উচ্চবর্ণায়র৷ ও শাস্বিদরাই 
পড়েন একথা! ভাব! ভুল, ররং তাঁরাই বেশি করে পড়ে যাঁরা শাস্ত্র কিংবা আচার- 
অনুষ্ঠানের চাইতে বিশ্বাসকেই বড়ো মনে করে । জনসাধারণ বলতে যে বিশ্বাসী- 
দেরকে আমরা বুঝব তার! সত্যিকার ধর্মবিশ্বাস লাভ করেছে মধ্যযুগের এসব 
উদ্দার সাধকদের শিক্ষা -ও বাণী থেকে। সত্যিকার উদার ভারতীয় বিশ্বাস 
প্রাচীনকালে যতট! ছিল মধ্যযুগে তার থেকে অনেক বেশি প্রসারিত হয়। 

এই উদ্দার লোকসাধন! ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হলে! যে স্বয়ং বাদশাহ 
আকবর একে উচ্চসমাজে তথা রাজনৈতিক স্তরে স্থাপনে উদযোগী হন। 
আকবর যে জন্মাবধি সর্বপ্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতা৷ থেকে মুক্ত ছিলেন অথব! দিল্লীর 
স্বলতান ও মুঘল বাদশাহদের ধারায় তিনি বরাবরই উদ্দারতা৷ ও -মহব্ে অদ্বিতীয় 
ব্যতিক্রম ছিলেন একথা! ভাব! ভুল। “আকবর নামা” থেকে জানতে পাই যে 
আবুল ফজলের কাছে আকবর নিজেই কবুল করেছিলেন, “একদা! আমার বিশ্বাস 
অন্থ্সারে নরহত্যাঁ করেছি--সেটাকেই ভেবেছি ইসলাম ধর্মাচরণ। কিন্তু 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার আমায় আচ্ছন্ন করতে থাকল।” মায়ের সুফী 
চিন্তাধারা, কাবুলে থাকাকালে হুফী সাধকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও বিশেষ 
করে বাল্যশিক্ষক আবছুল লতিফের প্রভাব আকবরের মনোভূমিকে নিঃসন্দেহে - 
উর্বর করে তুলেছিল, কিন্ত এসবের পাশাপাশি তার মধ্যে নুশংসতার প্রতিও একটা 
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তীব্র আকর্ষণ ছিল-_যুগ ও ব্যক্তির সংযোগে এই ছুই বিরোধী মনোভাবের 
সহাবস্থানেই আকবরের চরিত্র বিশিষ্ট। 

১৫৬২ খ্রীষ্টান্ে আকবর শিকারে গিয়ে কয়েকজন পল্লীগীতিকারের মুখে 
খাঁজ! মৈনউদ্দীন চিশতীর প্রশস্তি শোনেন এবং অতঃপর আজমীরে গিয়ে ওই 
সাধকের সমাধি দর্শন করবেন স্থির করেন। আজমীরের পথে রাজপুত রাজ 
বিহার মলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। উভয়ের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষার 
জন্যে রাজা বিহার মল তার জ্যেষ্ঠ কন্া সম্প্রদান করেন বাদশাহকে। এই 
কন্ার গর্ভেই পরবত্তাঁ মুঘল বাদশাহ জাহালীরের জন্ম হয়। তলিয়ে দেখলে 
সমস্ত ব্যাপারটাই কৌতুহলোদ্দীপক। প্রমোর্দের জন্যে জীবহত্যা করতে 
গিয়ে আকবরের অভ্তঃপরিবর্তন শুরু হয়েছিল এবং তারই পরিণাম হলে! তাঁর 
মৃত্যুর পরে হিন্দুকন্ার গর্ভজাত সন্তানের দিলীর মসনদ-লাভ আর আকবরের 
বহু বিতফ্কিত তওহীদ-ই-ইলাহি বা! একেশ্বরবাদে দিব্য প্রত্যয়ের জন্ম । 

এতিহাসিক সত্যের খাতিরে মেনে নিতেই হবে যে দীন-ই-ইলাহির 
স্তুতিকার যেমন প্রচুর তেমনই নিন্দাকারও এবং হয়তো শেষোক্ত গোষ্ঠীই 
সংখ্যাগরিঠ। আকবরের পাশ্চাত্য জীবনীকারদের মধ্যে যিনি জর্বাগ্রগণ্য 
সেই ভিনসেন্ট শ্মিথ দীন-ই-ইলাহিকে 'ভ্রাস্তির বিশাল স্তস্ত” বলে অভিহিত করেও 
ক্ষাস্ত হন নি, তিনি এর পেছনে নাঁকি বাদশাহের “হাম্তকর আত্মস্তরিত৷ 
ও অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারবৃত্তির দ্ানবিক বিকাশ" দেখতে পেয়েছেন। 
আকবরের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট স্মিথের তীব্র বিরূপতার কোনও যথার্থ 
কারণ ছিল কি? যেখানে আকবরের কঠোঁরতম সমালোচক বাদাউনি পর্যস্ত 
বলেছেন যে বাদশাহ তার বিশ্বাসকে কারও উপরে বল দ্বার আরোপ করেননি 
সেখানে স্মিথ সাহেবের সমালোচনা! অন্ত রকম সন্দেহই জাগায়। 

১৫৭৮ ত্রীস্টাব্দে আকবর কয়েকজন শ্রীহীয় মিশনারীকে ফতেপুর সিক্রিতে 
ধর্মালোচনার জন্যে নিমিত ইবাদতখানা বা উপাসনালয়ে যোগদানের জঙ্টে 
আমন্ত্রণ জানান। রুডলফ আ্যাকোয়াভিভার নেতৃত্বে ফারদ্দার মনজেরাট ও 
ইসলাম থেকে ধর্মাস্তরিত ফাদার হেনরিকুয়েজকে নিয়ে গঠিত তিনজনের একটি 
দল ফতেপুর সিক্রিতে উপস্থিত হলো । এঁরা আশা! করেছিলেন যে এ'দের 
প্রভাবে বাদশাহ শ্রীন্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন। সে-আশ। পূরণের সম্ভাবন! নেই 
একথা যখন বোঝ! গেল তখন ফাদার মনজেরাট ১৫৮২-র এপ্রিল মাসে এবং 
দশ মাস পরে ফাদ্দার আকোয়াভিভা। গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৯১ 
স্ী্টাব্ে আকবরের অন্গরোধে ছিতীয় এক মিশনারী-দল লাহোরে আসে এবং 
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১৫৯৪-এ আসে তৃতীয় একটি দল। তৃতীয় দলটি আকবরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
তাঁর সসম্্রম আতিথ্যেই ছিল এবং এই দলের অন্যতম সাস্ত ফাদার জেরোমে 
জেভিয়রের সঙ্গে আকবরের বিশেষ সখ্যতাও জদ্মেছিল--ইনি ছিলেন সেন্ট 
ফ্রানসিসের গ্র্রাতুষ্পুত্র। এঁদের খুবই আশা ছিল যে বাদশাহকে তাদের ধর্মে 
দীক্ষা দিতে পারবেন। খ্রীস্টান মিশনারীদের হতাশ! শেষ পধস্ত আকবরের 
নিজম্ব ধর্মচিন্তার প্রতি অহুয়াতে পরিণত হয়। আকবরের দীন-ই-ইলাহি সম্বন্ধে 
মিশনারীদের মনোতভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায় ভিনসেন্ট শ্মিথের রচনায়। 

আবার অনেক এঁতিহাসিকের ধারণ! যে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্তেই আকবর 
হিন্দু ধর্মের প্রতি উদ্দারতার ভেক নিয়েছিলেন। কিন্তু আবুল ফজলের বিবরণ থেকে 
জানা যাঁয়, শুধু হিন্দুদের বিঘান সমাজ থেকে নয়, জরথুস্ট্রান, ইহুদী প্রভৃতি 
অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদের বিদ্বান সমাজ থেকেও তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরক ধর্মালোচনার 
জন্তে অতিথি রূপে আমন্ত্রণ জানাতেন। ভারতের ইতিহাসে তুলনামূলক ধর্ম- 
বিছ্ভার চর্চা রাঁমমোহনই প্রথম যথার্থ রূপে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার নীহারিক। 
দশা আকবরের মধ্যেই দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আকবর 
মুখে ধর্মীলোচনা করতেন, আবার কাজে বিভিন্ন ধর্মের নানা আচার-অসুষ্ঠানও 
পালন করতেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে জরথুস্্ীয় মত অনুসারে তিনি 
ফতেপুর সিক্রিতে পবিত্র অগ্নি প্রজলিত করে ত৷ রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন 
সবচাইতে প্রিয় বন্ধু আবুল ফজলকে এবং ১৫৮* ্রীস্টাব্দ থেকে প্রকাশে সুর্য 
ও অগ্নির আরাধনা শুরু করেছিলেন। শুধু যদি হিন্দস্তানে সাম্রাজ্য বিস্তার 
করার জন্তেই তিনি হিন্দু ধর্ম-আচরণে উৎসাহী হয়ে থাকতেন তাহলে জরথু্্ীয় 
ধর্ম সম্বন্ধে তার এই উৎসাহের হেতু কী? আসলে রাজনৈতিক কারণেই তিনি 
ধর্মের বিষয়ে উদার হয়েছিলেন এ-সন্দেহ নিতাস্তই অমূলক, বরং এটাই সত্য 
যে ধর্মীয় উদারতার আদর্শই আকবরের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা 
খুঁজেছিল। আর ধর্মীয় উদারতার আদর্শ সেকালে কোন স্তরে পৌঁছেছিল 
সেটা! অনুমান করার জন্যে একটি উদাহরণই যথেষ্ট : মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে 
রাণ৷ প্রতাপসিংহের ত্বপক্ষে অগণিত মুসলিম সৈম্ত অস্ত্র ধারণ করেছিল, অর্থাৎ 
ধর্মের বিচার দেশাত্মবোধকে কলুষিত করে নি। ্‌ 

তবে দীন-ই-ইলাহির প্রসঙ্গে একট! কথা! মনে রাখা উচিত। খ্রীস্টান ও 
ইসলামকে যে-অর্থে ধর্ম বলা হয় তাঁতে এক উদ্ঘাটিত পরম সত্যকেই বোঝানো 
হয়। কিন্তু সেই অর্থে আকবরের দীন-ই-ইলাহি একট! ধর্ম-ই নয়, কেননা তার 
ভিত্তি কোনও উদ্ঘাটিত পরম সত্য নয়, তা হলো হুর্ধকে সর্বোত্ধম সত্তার 
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ধথার্থ প্রতীক কল্পনা! করে কতকগুলি অনুশাসন ও আচারের এমন এক বিচিত্র 
সমবায় যা একই সঙ্গে মুতাজিলাদের যুক্তিবাদী ও সুফী সাধকদের ভক্তিবাদী 
চিন্তাধারাকে মনে করিয়ে দেয় । এই সমবায় সাধনের পেছনে ছিল আকবরের 
ও তীর প্রিয় বন্ধু আবুল ফজলের একাস্ত ব্যক্তিগত ধর্মজ্ঞান এবং এর উদ্দেশ্ঠ 
ছিল ম্খ্যত বাদদশাহী দরবারের নান! ধর্মাবলম্বী সভাসদদের জন্যে আরাধনার 
একটি নিবিরোধ রীতি প্রবর্তন করা । আকবর আশা করেছিলেন যে সমাজের 
সর্বোচ্চ স্তরে ধর্মীয় সংগতি স্থাপন করতে পারলে হিন্দুস্তানের জনসাঁধারণও একই 
সংহতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। 

আকবরের নে-আশ! অবশ্ঠ পূর্ণ হয়নি। কিন্ত এক্ষেত্রে ব্যর্থতাটাই 
একমাত্র লক্ষণীয় ব্যাপার নয়। তাহলে লক্ষণীয় ব্যাপারটা কী? তা! এই যে, 
একজন বাদশাহ বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীয় সংহতির সমস্তাকে এবং সেই 
সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের অখণ্ডততা সেকালে ছিল 
মুখ্যত ধর্মের উপরে নির্ভরশীল এবং পরম সত্যের প্রতীক যেমন হুর্য তেমনই 
প্রজামগ্ুলীর মধ্যেকার এঁক্যের গ্যোঁতক হলেন বাদশাহ । আকবর ভেবেছিলেন 
যে বাদশাহ বা! সম্রাট দিব্য অধিকারে বলীয়ান, তার সে-ভাঁবন! ভূল ছিল। কিন্তু 
একই কালে প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে স্রাট বা বাদশাহের দিব্য অধিকার বা 101৮1776 
[16170 সম্বন্ধে ধারণ! জন্মেছিল দেখে বোঝা! যায় যে ওই ভুল ভাবনার জন্যে 
আকবরের ব্যক্তিগত কোনও দায় ছিল না, সে-দায় ছিল তার যুগ বা কালের। 
আর একথাও মানতে হবে যে তওহীদ-ই-ইলাহির মতো বিশ্বতোমুখী ব্যক্তিগত 
ধর্ম প্রচলনের জন্তে পরীক্ষা করার প্রয়োজন ও অবকাশ বিশেষ ভাবে ভারতের 
সমাঁজ-ব্যবস্থাতেই দেখ। দিতে পারে । সফল হয়নি বলে সমাধানের জন্যে সন্ধান 
ও সাধনার গুরুত্ব বা মৃল্য হ্রাস পাবে কেন? 

আকবরের পরে দিলীর বাদশাহ হন জাহাজীর। ধর্মের ব্যাপারে জাহাঙ্গীর 
উদ্বাসীন ছিলেন_-আকবরের ধর্মনীতিকে তিনি হ্ষুপ্ন করেননি, কিন্তু তার চর্চাও 
করেননি। দিলীর মসনদে উত্তরাধিকারের নীতি ছিল না, তাই বুদ্ধি ও শোধ 
দিয়ে দিলীর মসনদ জাহাঙ্গীরের পরে শাহজাহান অধিকার করেন। তিনিও 
ছিলেন হিন্দুনারীর গর্ভজাত সস্তান, তার অনেক সেনাধ্যক্ষই ছিলেন হিন্দু, 
প্রধান ওমরাহ সা-দ-অল্লাহও জন্মহতে হিন্দু ছিলেন। শাহজাহান নিজে 
রক্ষণশীল হুন্নী মুনলিম হলেও অপরের ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরোধী 
ছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের একটা! মহৎ বৈশিষ্ট্য । 

শাহজাহান যেভাবে দিজ্ীর মসনদ অধিকার করেছিলেন সেভাবেই ওরঙ্গজেবও 
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দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। আগ্রার ছুর্গে পিতাকে বন্দী রেখেছিলেন, কিন্তু 
যাতে তীর স্বাচ্ছন্দ্যে কোন রকম ত্রুটি না ঘটে সেদিকে ওরঙ্গজৈবের ব্যবস্থা! ছিল 
নিখুত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নান৷ বিপরীত গুণের সমাবেশে ওরঙ্গজেবের মতো 
সমৃদ্ধ ও জটিল চরিত্র খুব কমই আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণনর্ সী 
মুসলিম এবং আপন ধর্মকে যেমনটি বুঝেছিলেন ঠিক তেমনই আচরণে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ। 
কোন রকম ধর্মীয় উদারতার প্রতি, কোন রকম বিলাসিতা ব! প্রমোদের প্রতি 
তার প্রশ্রয় ছিল না। ভা, মদ, জুয়া, বেশ্তাবৃত্তি, নৃত্যগীত ইত্যাদি তিনি নিষিদ্ধ 
করেছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দাঁড়ি ও পাজামার মাপ পর্যস্ত তিনি নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছিলেন । ১৬৬৯ খ্রীপ্টাব্ধে মহরম পাঁলন বদ্ধ করার আদেশ জারি 
করেছিলেন এবং মহরম পালনের অপরাধে আমেদাবাদের শাসককে তার পদ 
থেকে অপসারিত করেছিলেন । ওঁরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের কারণ 
ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত মুসলিম শাসকদের ধ্বংস করা । 
তিনি নিরামিষ আহার করতেন, জল ও দুধ ছাঁড়। অন্য কোনও পানীয় স্পর্শ 
করেননি, মাটিতে ঘুমোতেন। মানুষকে পুজে! করার শামিল একটা প্রথা 
হিসেবে ঝরোঁকা -দর্শনের প্রথা তিনি বন্ধ করে দেন। পক্ষান্তরে হিন্দু-মুসলিম 
ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে সকল প্রজাই তার সকাশে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থন! 
করতে পারত। তবুও ওরঙ্গজেব তাঁর কৃচ্ছুতার নীতি দিয়ে হিন্দু ও শিয়! 
মুসলিমদের তো! বটেই, এমন কি মুঘল দরবারের আড়ম্বরে অভ্যস্ত সুমীদেরও 
শত্রতে পরিণত করেছিলেন বললে ভূল হবে ন1। 

এক কথায় বলা যায় যে, ওরঙজেব হয়তো একজন আদর্শ সুন্নী ছিলেন, 
কিন্তু ধর্মীয় আদর্শপরায়ণতা! তাকে একজন অযোগ্য বাদশাহ হিসেবে গড়ে 
তুলেছিল। যে-বিচক্ষণতা, যে-বিবেচনা একজন শাসকের থাকা বাঞ্ছনীয় তা 
তাঁর ছিল না৷ এবং নিজের উপলব্ধ সত্যের রূপাঁয়ণে তিনি ছিলেন একেবারে 
অন্ধ। কারও পরামর্শ শোনা দূরের কথা, কারও সাহায্য পর্যস্ত নিতেন না 
এবং একাই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করতে গিয়ে সকল মুঘল 
কর্মচারীকেই অকর্মপ্য, অবিশ্বাসী ও অজস্তষ্ট কর্মচারীতে পরিণত করেছিলেন । 
অজন্র সদ্‌গুণ ও অতুলনীয় সাহসের অধিকারী হলেও তাঁর কোনও বাস্তববুদ্ধি 
সিন! একথা! মানতেই হবে। তার সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষমত! ছিল, কিন্তু 
সাম্রাজ্য রক্ষার কোনও ক্ষমতাই ছিল না) ইতিহাসের গতি বোঁঝবার কোনও 
আগ্রহ দুরে থাক, প্রজামগ্ডলীর মনোভাব বোঝবার আগ্রহও তার ছিল না» 
গুরঙ্গজজেবের ঘোর অনুরদশিতাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম ও প্রধান 
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কারণ। ব্যক্তি হিসেবে অনন্ততাই বাদশাহ হিসেবে তাঁকে অযোগ্যতায় 
বদ্ধমূল করেছিল। পাঁচ শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাস ধ্মীয় সমন্তায় 
উপদ্রত্ত থেকেছে এবং সে-সমন্তার সমাধান অন্বেষণ করেছে। মুঘল সাভ্রাজ্যের 
পতন এই সমন্তা ও সমাধানের স্বরূপকে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত করতে থাকে, 
ধর্মের প্রচ্ছদে রাষ্ট্নৈতিক সমস্তা। নীহারিকার রূপ নিতে শুরু করে। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
[ ইসলামের আগমনে স্থজনশীল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া স্থাপত্য- চিত্র_সংগীত-_ 
ভাবা ও সাহিত্য । | 
ইসলামের আগমনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কী প্রতিক্রিয়া হলো তা জানতে 
হুলে ভারতবাসীর প্রতিক্রিয়া ও মনোভাবকেই জানতে হবে। হিন্দু ও মুসলিম 
চিন্তাধারার মধ্যে আকবর কতটা সমন্বয় অথবা ওরঙ্গজজেব কতটা বিভেদ সম্পন্ন 
করেছিলেন সে প্রশ্নটা! গৌণ। তাহলে মুখ্য কী? দেশবাসীর আকাঙ্ষা ও 
প্রগতির প্রবণতাটাই হলো মুখ্য বিবেচ্য বিষয় এবং দেশের জনসাধারণই হুলো 
ইতিহাসের প্ররুত নিয়ামক-_দেশবাঁসীর উৎকৃষ্ট আত্মাগুলির অভিপ্রায় অনুসারেই 
দেশের ইতিহাস চলে, অপরের হস্তক্ষেপে সে-যাত্র! বিস্সিত হয় মাত্র, কিন্ত 
,শেষ পরযস্ত নদীর স্রোতের মতোই একেবেকে তা অনিবার্ধ ভাবে সমস্ত বাঁধা 
এড়িয়ে এগিয়ে যাবে । যে-শাসক ইতিহাসের গতিকে অনুধাবন করে শাসন- 
নীতিকে নির্ধারণে সমর্থ হন তিনিই সফল, যিনি ত! পারেন না তিনি ব্যর্থ হন। 
হুতরাং রাজা-বাদশাহের কার্যকলাপ, তাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্যবিস্তারের 
কাহিনীর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি । 
সেই জীবনধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া! যাবে দেশের স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে, সংগীতে, 
সাহিত্যে, যেহেতু শিল্পের ক্ষেত্রে শাসকদের নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষণা সত্বেও দেশের 
সাধারণ মানুষের অবদান ও ভূমিকাটাই প্রধান এবং একমাত্র শিল্পেই প্রকাশ 
বক্তব্যের অন্তরালে গৃঢ় তাৎপর্যকে রক্ষ! কর! সম্ভব । 
মুসলিম অভিযাত্রীরা ভারতবর্ষে শুধু ভ্রাতৃত্বের ধর্মই আনেনি, হত্যা ও 
ধ্বংসের অধ্যারও এনেছে, আবার সেসঙে অন্যান্য ইসলামধর্মাবলম্বী দেশগুলিতে 
অন্ুশীলিত শির্কেও নিয়ে এসেছে । এই শিল্পের মূল হুত্রগুলি যে হিন্দুদের 
একেবারে অজ্ঞাত ছিল তা' নুয়, বরং মুসলিম শিল্পের কোন-কোন ধারণ! হিন্দুদের 
কাছ থেকেই পাওয়া, কিন্তু হুত্রগুলির বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে হিন্দুদের সামর্থ্য 
পর্যাপ্ত বিকশিত হয়নি। একথা সত্য বটে যে নতুন দেশ বিজয়ের প্রথম 
উত্তেজনায় মুদলিমর! ভারতবর্ষের অনেক শিল্পকীতি ধ্বংস করেছে, কিন্ত সে 
উত্তেজন! কাটিয়ে ওঠার পরে মুসলিমরা পশ্চিম থেকে, মুখ্যত পারস্য থেকে, 
শিল্পী ও কারিগরদের প্রচুর পরিমাণে আমদানী করে। কিন্ত মূল হুত্রের দিক 
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থেকে পারস্তের এঁণ্তহো ভারতীয় দান ছিল এবং এজন্যই ভারতীয় ও পারস্তের' 
শিল্পের মৃল্যায়ন প্রসঙ্গে আর্থার উপহাম পোপ বলেছেন, “ভারতবর্ষ প্রস্তাব প্রদান 
করেছে আর পারস্ত তা পালন করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ য৷ দিয়েছে তা ফেরৎ 
পেয়েছে এক নতুন রূপে--এই নতুন রূপ তাকে উন্নীত করেছে স্থাপত্যের নতুন 
নতুন বিজয়কীতি স্থাপনে । উল্লিখিত বিজয়কীতিগুলির বৈশিষ্ট্য হলো! দুটি ঃ বীর্য 
ও সৌন্দর্থ, ফলে ত্বভাবতই ইসলাম কর্তৃক প্রভাবিত দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই 
সর্বাধিক স্মরণীয় ও সমৃদ্ধ স্থাপত্য রচনায় সমর্থ হয়েছে। চুন, বালি, জল 
ইত্যাদির মিশ্রণে ইট-পাঁথর গাঁথা ও জমাটবদ্ধ করার কৌশল হিন্দুর জানত 
বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে এসবের বিশেষ প্রচলন ছিল না। পক্ষান্তরে বিদেশাগত 
স্থপতিরা গ্রন্থনার কৌশলেই বড়ো! বড়ো! খিলান ও গণুজ বানাতে শেখাল। 
খিলান ও গমুজের নানারকম হেরফেরে এবং মিনার ও মিনারেটের দ্রাঘিমার 
যোগে ভারতীয় স্থাপত্য অচিরেই হয়ে উঠল সমগ্র বিশ্বের বিল্ময়। 

কিন্তু স্থাপত্য হলো! এমন এক শিল্পরূপ যেখানে জনসাঁধাঁবণের অন্তর্গত 
শিল্পার নিজন্ব অবদান সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য যেহেতু এই শিল্পরূপটাই হলে! 
ব্যয়বহুল ও সংগঠনসাপেক্ষ এবং সেব্যয় ও সংগঠন সাধারণত নবাব-বাদশা 
বা রাজা-মহারাজার পক্ষেই কর! সম্ভব। তবু দেখা! যায় যে সম্রাট-বাদশাহের 
কতৃত্বও স্থপতি ও কারিগরর! সর্বদা মানেনি, তাজমহলের স্থপতি এটাকে মুসলিম 
রাতিতে গড়েননি, তাই পশ্চিমমুখী ন! হয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে এখানে প্রবেশ করতে 
হয় এবং এর প্রধান কারিগরদের মধ্যে চিরংজীব লাল, মন্নংলাল, ছোটে লাল, 
মনোহর লাল প্রভৃতি হিন্দুই ছিলেন। আবার অনেক হিন্ছু মন্দিরের বা গৃহের 
স্থাপত্যে ইসলামীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত প্রকট-_বাংলা! দেশের মন্দিরগুলির 
কুঁড়েঘরের মতো! ছাদ খসিয়ে দিলেই মসজিদের মতো! গম্বুজ বেরিয়ে পড়ে এবং 
জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির বাইরে থেকে একেবারে মুসলিম গৃহ বলে মনে হয়। 
কিন্তু মোটের উপর স্থাপত্যের চাইতে চিত্রশিল্নে ও সংগীতে জনসাধারণের 
জীবনের পরিচয় আরও স্পষ্ট করে পাওয়া যায়, কেনন। এসব শির্পরূপে শাসকের 
ইচ্ছ|-অনিচ্ছার থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক বিযুক্ত অবস্থায়, নিরপেক্ষ ও ম্বাধীন 
ভাবে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ কর! সম্ভব হয়। সেকালে সমস্ত শিল্পীকেই আঙ্গকুলের 
জন্যে উচ্চশ্রেণী বা শাসকগোর্ঠীর উপর নির্ভর করতে হতো, কিন্তু জীবনধারণের 
জন্যে ম্বাধীন কোন বৃত্তি বা জীবিকা ব! কৃষিকর্ম করাও যেত এবং তারই 
সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প ও সংগীতের অন্থশীলনও করা যেত--এতে কোনও সন্দেহ 
নেই ষে এ ছুটোই হলে! বহুলাংশে অবসর সময়ের শিল্প। 
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ইসলাম ধর্মে গ্রতিচিত্রণ নিষিদ্ধ এবং সম্ভবত এই কারণেই মুসলিম দেশগুলিতে 
চিত্রশিল্পের প্রাচীন এতিহা আড়ষ্ট ও নিপ্াণ, সেখানে নানারকম নকশার চমকপ্রদ 
বিন্যাস থাকলেও তার সঙ্গে জীবনের সংযোগ ছিল না। পক্ষান্তরে সমসময়ে 
ভারতীয় চিত্রশিল্পের এঁতিহেও শূন্যতার পর্ব চলছিল-_বিপুল সমৃদ্ধ খ্ুপদী যুগের 
পরে ভারতীয় চিত্র বলতে বোঝায় বাংলা-বিহার-নেপালের একাদশ-ছাদশ শতাব্দীর 
বৌদ্ধ পু'থিচিত্র-_কিস্তু এগুলি উচ্চাঙ্গের শিল্প হলেও পরিমাণে অত্যন্ত নগণ্য ) 
আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাশেষি গুজরাতে এক রক্ষণশীল চিত্রধারা উৎসারিত 
হয় যার পৃষ্ঠপোষক ছিল ওই অঞ্চলের বিত্তবান নৌবণিক শ্রেণী-_অলঙ্কারবাহুল্য, 
বর্ণাঢ্যত! ও প্রতিমাঁনের মন্থণতা৷ গুজরাতী চিত্রশৈলীকে স্বাতন্ত্য দিয়েছে এবং 
ব্যক্তিচিত্রগুলি কোণবিশিষ্ট, পুত্তলীগ্রতিম গতিভঙ্গি ও তীক্ষ পার্খবচিত্র সংবলিত। 
ক্রমে ক্রমে গুজরাতী চিত্রশৈলীর সঙ্গে মুঘল আমলের মিনিয়েচর বা চিত্রিকা- 
শৈলীর সংমিশ্রণে রাজপুত চিত্রিকাশৈলীর উদ্ভব হয়। 

স্পষ্টতই ভারতীয় চিন্রশিল্পের এঁতিহে মুসলিম ধারা নতুন প্রাণ সঞ্চার 
করেছিল; স্ৃতরাং মুসলিম ধারাটির পরিচয় ও ইতিহাস জানা দরকার । 
যদিও ১৩৯৮ গ্ীস্টাৰে মুল সেনাপতি তৈমুরলঙের ভারতাঁভিযানের স্থতি শুধুই . 
বিভীষিকাময় তবু তাঁর নাম এখানে অনিবার্থ ভাবেই এসে পড়ে, কেননা 
ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, তৈমুরের বংশ ছিল ধ্বংসের মতো! স্থজনেও সমান 
সমর্থ এবং এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্ত চিত্রশিল্পের অকল্পনীয় সমৃদ্ধি 
ঘটেছিল। খোর্শানের সুলতান হুমেনের আমলে বেহজাদ নামে এক অসামান্ত 
শিল্পীর আবির্ভাব হয় যাঁর সম্বন্ধে বাবর তার স্মৃতিকথায় 'সকল শিল্পীর মধ্যে 
'শ্রেষ্ঠ বলেছেন। মুঘলদের ভারতে শক্তিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পারসিক ও 
'তৎসম্পকিত চিত্রশিল্লের ধারাগুলিতে অভিজ্ঞ শিল্পীরা ভারতবর্ষে আসতে শুরু 
করেন ও পূর্ববর্তা যুগের মুসপিম সাধকদের মতোই ভারতীয় শিল্পসাধনার 
অঙ্গীভূত হতে থাকেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফর্জল সেকালের বিখ্যাত 
শিল্পীদের মধ্যে কলমকার, ফাররুখ, সিরাজী আবউস সামা? তবরীজের মীর 
সৈয়দ ভ্্রালী ওরফে জুদ্দি প্রভৃতির নাম করেছেন কিন্তু এসব বিদেশী নামের : 
'পাশাপাশি বসওয়ন, দসওয়ুস্ত, কেনুদাস প্রভৃতির নামও উল্লিখিত হয়েছে-- 
দসওয়স্ত ব! যশোবস্ত জাতিতে কাহার বা পালকি বাহকের পুত্র।--এবং এই 
হিঙ্গু শিল্পীর! এতই প্রতিভাবান ছিলেন যে এদের উপরেই পারন্ত কবি নিজামীর 
রচনাবলী অলঙ্করণের দায়িত্ব স্তস্ত কর! হয়। 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে, বিদেশী ও হদেশীদের নিয়ে ছুটি স্বতন্ত্র চিত্রশিল্পীদের 


সম্প্রদায় থাক! সত্বেও একে অপরের অভিজ্ঞতায় লাভবান হওয়ার জন্যে উন্মুখ 
ছিল এবং এরূপ পারম্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়ায় ছুটি ধারার সমহ্বয়ই 
ছিল একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। এভাবে ভারতীয় চিত্রশিল্লে মুসলিম, বা 
আবও যথাথ রূপে, মুল পর্বের সুচনা হয়। এই মুঘল ধারার সঙ্গে দেশীয় ধারার 
সংমিশ্রণের একটি উতংকষ্ট ফসল হলো! “নিমত্-নামা” পাওুলিপির চিত্রাবলী হা 
সম্ভবত মালোয়ার রাঁজপুত শিল্পীদের কীতি। ফুল, ঘাস, মেঘমালা, পাঁথর, 
ফুলে তর! গাছপালা নিয়ে নিসর্গ দৃশ্ঠগুলি পারসিক ধারায় অঙ্কিত কিন্ত অধিকাংশ 
নরনারীর চিত্রই গুজরাতী ধারায় অস্কিত। 

মুসলিম যুগের সমস্ত উত্তর ভারতীয় চিত্রশিল্পকেই উনবিংশ শতার্দীতে 
চিহ্নিত কর! হতো মুঘল শিল্প বলে, কারণ এ ছুয়ের পার্থক্য তখনকার শিল্প 
সমালোচকদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। এর থেকে বোঝ যাবে যে মুঘল শিল্প ও 
রাজপুত শিল্পের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গভীর সাদৃশ্ঠ বর্তমান এবং সে সাদৃশ্য 
প্রকরণগত হলেও বিভ্রান্তিকর । পরে ধরা পড়ল যে প্রকরণে সাদৃশ্ঠ থাকলেও 
মুঘল ও রাজপুত শিন্ের আদর্শে ও প্রসঙ্গে গভীর পার্থক্য আছে : মুঘল 
শিল্পের সমাজ হলো! সন্তরান্ত, অস্কনশৈলী হলে! একান্ত বাস্তবান্গ, পক্ষান্তরে 
সাধারণ মানুষের সমাজ নিয়ে ভাবমুলক শৈলীতে রচিত হয়েছে রাজপুত 
শিপ ॥ হয়তো প্রতিচিত্্রণের প্রতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার গ্রতিক্রিয়াতেই 
মুঘলদের আন্ুকুল্যে বিকশিত শিল্পধারা গুরুত্ব দিয়েছে অবিকল ভাবে 
আঁকার উপরে আর প্রতিচিত্রণের পধ খোল! ছিল বলেই রা'জপুতরা অন্ত 
পথের সন্ধান করেছে। মিনিয়েচর বা চিত্তরিক। অস্কনের প্রকরণকে আয়ত্ব করে 
রাজপুত শিল্পীরা! নিজস্ব জীবনেই প্রত্যাবর্তন করেছে। 

কাপড় ছাপা, কার্পেট বোন! ও রাজস্থানের অন্ান্ত বিখ্যাত বৃত্তিজীবীদের 
কাজকর্ম, হাটে বাজারে গায়ের স্ত্রী-পুরুষদের কেনাবেচা, মাঠে বা বনের ধারে 
ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, কৃয়োতলায় জল নেওয়ার জন্যে কলসী নিয়ে মেয়েদের 
ভিড়, বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও গার্হস্থ্য অহুষ্ঠান-_-এমনই নানা দৃশ্তে সাধারণ 
মানুষের দৈনন্দিন জীবন রাজপুত চিত্রিকাগুলিতে অসাধারণ মহিমান্বিত রূপ 
পেয়েছে। আবার এরই পাশাপাশি আছে কষ্চ ও রাখাল বালকদের, কষ ও 
রাধার প্রেম নিয়ে পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতে অঙ্কিত চিত্রিকাবলী, কিন্ত 
দেবদেবীর ছবি আঁকার সময়েও রাজপুত চিত্রিকার শিল্পীরা দেবদেবীকে 
অলৌকিকতার পরিবর্তে মানবিকতায় মণ্ডিত করেছেন। জস্ত জানোয়ারের ছবি 
'আীকতে গিয়েও রাজপুত শিল্পীরা মানবিক সম্পর্কই অনুভব করেছেন : মুঘল 


নত 


চিত্রিকায় পশ্ত-শিকারের ও পশুতে পণ্ততে লড়াইয়ের দৃশ্ঠ দেখি, কিন্তু রাজপুত 
শিল্পে পশু অঙ্কিত হয়েছে মানুষের বন্ধু হিসেবে । এইভাবে মুঘল চিন্লিকার 
উপকরণ অর্থাৎ কাগজ-কলম-বং ইত্যাদি এবং প্রকরণ অর্থাৎ মূল ছবিটি ব! 
তসবীরকে কেন্দ্রে কিংবা মোটামুটি মধ্যে স্থাপন করে তাব চাবপাশে অলঙ্কৃত 
সীমাপা বা হাশীয়া টেনে দেওয়াব বাঁতিকে বজায় বেখে বাজপুত চিত্রিকার 
প্রসঙ্গবস্থ ও দৃষ্টিভজিকে দেগায় জীবনেব শামিল করে নেওয়া হলো । 

এদিকে শাহজাহানেব সময থেকে মুঘল চিত্রশিল্পের যে অবক্ষয় শুক হয় 
তা তল স্পর্শ কবে শরঙ্গজেবের আমলে, কেননা! একজন খাঁটি রক্ষণশীল 
মুসলিম হবার সাধনায় চিত্রচর্চার বিবোধিতা করাকে তিনি কর্তব্য মনে 
করেছিলেন। চিত্রশিলীবা যখন দেখলেন যে মুঘল দরবার থেকে কোনবকম 
প্রত্যয় পাওয়ার আর আশ! নেই তখন তাবা দিল্লী ছেড়ে নতুন আশ্রয় ও 
আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। মুখল দরবাবের শিল্পীরাই পাঞ্জাব ও 
গাড়োয়াল অঞ্চলের বাভন্ন ছোট ছোট রাজ্যে গিয়ে পাহাড়ী কলম ব! 
কাংড়। চিত্রিকাব ধাঁ প্রবর্তন করেছিলেন কিনা শিশ্চিত করে বলা কঠিন 
কিন্তু মুঘল শিল্পীদেব দিল্লী ত্যাগ ও পাশাড়ী কপমেব উৎপত্তিব মধ্যে পাবম্পয 
রয়েছে। ১৭৩৯ গ্রাস্গাঝে নাদিব শাহেব দ্ী লুগুনের পবে অকম্মাঁৎ পাহাড। 
কলম অসাধাবণ উৎকর্ষ লাছ কব। মনে হয়যে মুঘল সাম্রা:জ্যর অবক্ষয়ের 
পবেও অনেক শিশ্পী; চিঙ্রিকা শিল্পেব এককালীন কেন্দ্র দিল্লী ত্যাগ করেননি, 
শিল্পের প্রাত একাগ্তক আন্গগত্যে বাদশাহ। আন্ুঝুল্যের অভাবজনিত অহৃবিধা 
স্বীকার করেও পিলার মাটি আকড়ে *ণ্ড ছিলেন, কিন্কু ১৭৩৯-র পবে তাবা 
উদ্ধান্ত হয়ে কাংড়া উপত্যকায় আশ্রয় পেলেন। প্ররুতপক্ষে মুসলিম প্রকরণেব 
সঙ্গে হিন্দু প্রসঙ্গাদর্শের সমন্বয়ে মুখ্যত কাংড়া উপত্যকাব এক ছোট রাজ্য 
গুলেরের রাজা গোবর্ধন ফিডের ১৭৪৪-৭৩ বাজত্বকালে অঙ্কিত চিত্রিকাগুলোই 
ভারতীয় চিত্রিকাশিগ্নের সবশ্রেষ্ঠ তথা ভারতবর্ষের ঞ্পদী ও আধুনিক যুগের মধ্যে 
বিকশিত চিত্রশিল্পের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় নিদর্শন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রগমালা! অবলম্বনে রাজপুত চিত্রশিল্পের নিদশনগুলি থেকে 
হ্রীবা যায়, ভারতীয় জনজীবনে সংগীতের ভূমিক! কতটা ব্যাপক ও গভীর। 
রাগমাঁল। চিত্রিকাগুলির প্রথম বর্ণন। বোধকরি মীর্জা খা-ই দিয়েছিলেন 'তুহফাত- 
উল হিন্দ* নামক ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রচিত গ্রস্থে। সংস্কৃত ভাষার রচিত 
'সংগীতদর্পণ, 'সিংগীত-বিরোধ” প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন রাগবাগিনীর ধ্যানগত মূর্তির 
বর্ণন৷ আছে, কিন্তু চিত্রের উল্লেখ নেই । মীর্জা খায়ের সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর 


৮৩ 


চি 


শেষভাগে চিতরশিল্লের সঙ্গে সংগীতশিল্পের এমন একটা সংযোগ হয়েছিল যেষনটি 
আগে হয়নি আর এই সংগীতের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলিমের লংযোগ হয়েছে 
অত্যন্ত প্রকটরূেপে অন্তরঙ্গ । সংগীত-শিল্প মুসলিমশান্তে নিধি্ষ অথচ যাকে 
হিন্দস্তানী সংগীত বল! হয় তাতে হিন্দুদের চাইতে মুসলিমদের অবদান বেশি 
ছাড়া কম নয়। মুসলিমদের মধ্যে সংগীত সন্বদ্ধে গভীর অনুরাগ ও আগ্রহ 
হিন্দুদের সংস্পর্শেই জেগেছিল এমন সন্দেহ স্বভাবতই জাগে । হিন্দুদের ধর্ম- 
ক্ষেত্রের মতে! মৈনউদ্দিন চিশতী বা সেলিম চিশতীর দরগাহ মতো ধর্মক্ষেত্র- 
গুলিতেই সংগীতের চর্চা শুরু হয় এবং এখনও এজন্ে পুণ্যার্থারা সংগীত শিল্পীদের 
দক্ষিণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুদলমানের সম্মিলিত সাধনারই ফল হলে! 
আজকের হিন্দুস্তাণী সংগীত । 

ভারতীয় তন্্রীবাস্তড হিসেবে আজকাল যেগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় 
তার মধ্যে সেতার, রবাব, ম্থরবাহার, স্থরশূঙ্গার প্রসৃতি মুসলিমদের অবদান । 
প্রাক-মূমলিম ফুগে বীণাই ছিল প্রধান অস্ত্রীবান্ত। তবলার নংগত ছাড় 
হিন্স্তানী সংগীত অচল বললেই .হয়, তবলা একেবারে মুমলিম বাদ্য। 
হিন্দুস্তানী সংগীতে 'নায়কী' অথবা! রাগরাগিনীর মূল হ্বরূপটি গেয়ে শোনাবার 
পরে ওল্তাদরা নিজন্ব পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্তে যে-ভঙ্গিতে 
গান করেন তাকে গগায়কী” বল! হয় এবং তাতেই প্রমাণিত হয় 'গারকের 
কৃতিত্ব। প্রাক-মুনলিম যুগে সংগীতের বিচার হতো “নায়কী” অন্থসারে, 
*-ততরে গগায়কী” হলো মুসলিমদের প্রবতিত রীতি। কর্ণাটকী লংগীতে 
প্রাচীন ভারতীর সংগীতের কিছু কিছু শব্খরূপ পাওয়া! যায়, কিন্তু উত্তর ভারতীয় 
সংগীতে সেটুকুও ছুল্ভ। কনকার্গী ঠাটের পরিবর্তে হিনদুস্তানী সঙ্গীত যে 
মুখ্যত বেলাওলী ঠাটে গাওয়া! হয় এটাও মুসলিম প্রভাবের ফল। তবে খুব 
সুস্পষ্ট কারণেই একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্ধীতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে অথবা 
তাদের আশ্রিত সমাজের মধ্যে সংগীতের শ্রীবৃদি ও বিকাশ নব্বন্ধে বিশেষ 
উৎসাহ ছিল ন|। 

ভারতীয় সংগীত জগ্রতে প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিমের নাম শেখ বাহা- 
উদ্দিন জাকেরিয়া। ছুঃখের বিষয় তার সম্বন্ধে অল্পই ,তথ্য মেলে ঃ মুলতানে, 
তার জন্ম হয় ও ৬৬৬ হিজরী সন বা ১২৬৭-৮্রীস্টাবে দিল্লীতে মৃত্যু হয়। 
ইনি মৃললতানী ও মুলজনী-ধানগ্রী রাগ ছুটি প্রচলন করেন। তীর পরে 
আমীর খসরুর নীম উল্লেখযোগ্য । প্রচলিত মত অস্্দারে তিনি হলেন 
সেতাবের প্রবর্তক এবং পারদিক রাগ ইমনকে ভারতীয় সংগীতেয় অঙ্গীভৃত, 
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ধরেন ভারতীয় সংগীত সন্থক্ধে গার কোনও বিশেষ শ্রহ! ছিল কিনা বলা 
মুশকিল, তবে তারতীয় সংগীতের দনাতন অন্ুশাঁসনগুলি সম্বদ্ধে তাঁর বে 
কোনও শ্রদ্ধা ছিল না তা অনুমান করা! যায় এবং একারণেই ওইসব অনুশাসন 
তেঙে সহজেই পারসিক লঙ্গীতের নান! বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সংগীত শিল্পে যোগ 
করেছিলেন। কারণ যাই থাক, তিনি যে সনাতন ভারতীয় সংগীত-শিল্পকে 
রক্ষণশীলতার নিগড় থেকে মুক্তি দিলেন এতে কোনও সন্দেহে নেই এবং 
ত্তিহাদিকের কাছে তিনিই হিন্দুস্থানী সংগীতের জনক । 

পরশ শতাব্ধীর িতীয়ার্ধে জৌনপুরের হ্থলতান হুসায়ন শাহ শর্কী বুদ্ধ- 
হিদ্াার মতো সংগীতবিদাা আয়ত্ত করেছিলেন £ তিনি বিভিন্ন প্রকার তোড়ী 
ও শ্ঠম বাগ প্রচলন করেন। জৌনপুর সম্ভবত সংগীত চর্চার একটা বড়ো 
কেচ্ছ ছিল। রামরুঞ্চ কবি বূচিত “ভারতকোধ, থেকে জানা যায় যে ১৪২৯ 
স্টক জোৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিমের অধীনস্থ কাড়ার মুসলিম পামস্ত বা 
স্থলতান শাহীর আহ্বানে সেকালের বিখ্যাত গুণীদের সমাবেশে এক পণ্ডিত- 
মণ্ডলী বা সংগীত সম্মেলনে হয়, তার সভাপতি হিদেবে স্থলতানশাহী 
“লংগীতশিরোমণি নামে একটি বইও লেখান, কিন্ত তার পূর্ণ পাওুলিপি পাওয়া 
যায়নি, শুধু তার ছিন্ন অংশই পাওয়া গেছে। পরব্তীকালে বা মুঘল যুগে 
সংগীত বিষয়ে যে সব বই লেখা হয় তার মধ্যে আইন-ই-আকবরী'তে সংগীত 
সংক্রান্ত অধ্যায়, ফকীর উল্লাহ প্রণীত “রাঁগদর্পণ' ও মীর্জা খাঁর “তুহফাত-উল 
হিন্দ-এর সংগীত সম্পকিত অংশ বিশেষ উল্লেখ্য । “রাগদর্পণ, গ্রন্থটির একাংশ 
হলো গোয়ালিয়রের রাজ! মাননিং তোধবের রচনা “মানকুতুহল' গ্রন্থের অন্বাদ, 
বাকিটা মুঘল ভারতীয় সংগীতের বিশদ বিবরণ, অবশ্য তার মধ্যেও অন্তত 
তিনটি অধ্যায় দৌলতবাদের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শাঙ্গ দেবের “সংগীতরত্বাকর' 
থেকে পংকলিত। মুঘলিম শাসনকালে যেসব সংগীত-সমালোচকের আবির্ভাব 
উত্তর ভাবতে হয়েছে তাদের মধ্যে ফকীর উল্লাহংই বোধকরি সবচাইতে 
উচ্চাঙ্গের সংগীত-বোধের পরিচম্ব দিয়েছেন । ১৩৭১ বঙ্গাকে রাঁজোশ্বর মিত্র 
কর্তৃক “আইন-ই-আঁকবরী', “রাগদর্পন” ও “ছুহফাত-উল হিন্দ গ্রন্থ তিনটির 
সংগীত বিষয়ক অংশগুলির সার অস্থ্বাদ "মুঘল ভারতের সংগীতচিন্তা" নামে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

একদা! সালগ পর্যায়ের প্রবন্ধদংগীত গ্ুব নামে পরিচিত ছিল এবং এই 
গ্রঘ পধগুলিকে একটি স্বসংবন্ধ রুপ দেওয়ার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস রাজা 
মানসিং তোমরই পেয়েছিলেন। ফকীর উল্লাই-র বিবরণ থেকে” জানা যায় যে 
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নায়ক বখ, নায়ক ভান, মাহমধ, কিরণ ও লোহঙ্গ নামে পাঁচজন ওযাদের 
এবিষয়ে বিশেষ -অবখন ছিল। ওজ্তাদদের নাম থেকেই স্পষ্ট যে এর 
মধ্যে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গুদীই ছিলেন। নায়ক বখশ্ড প্রচুর 
প্রপর্দ রচনা করেছিলেন, কিন্তু তানসেন ও তীর শিষ্তরা সেসব চালু হাখার 
চেষ্টা করেন নি, ফলে আকবারের আমল থেকে সেগুলি লোপ পেয়ে যায়। 
তানসেনকে একমাত্র ধুপদ রচগ্সিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জনে একাজ 
হুপর্সিকপ্লিত ভাবে কয়! হয়েছিল কিনা ফল! গঠিত। খেয়ালের ক্রুত শ্রীবৃদ্ধি- 
ঘটে ফকীর উল্লাহর চোখের সামনে এবং এর মূলে ছিল সংগীতের 
উপভোগ্যতান্ম উপর অধিক গুরুত্ব দান। শ্রিষ্টত্ব ও লালিত্ই খেয়াঙ্গ 
গানের সবচাইতে বড়ো আকর্ষণ। প্রকাশ থাকে যে ধোর সংগীত-বিদ্বেধী 
বলে পরিচিত গুরঙ্ষজেবের বাজত্বকালেই ফকীর উল্লাহ 'বাগদর্পণ' রচনা! করেন 
এবং গ্রন্থটি উত্নগিত হয়েছে হম্ং বাদশাহকে। শুধু তাই নয়, খুত্বা পড়ে 
“রাগদর্পণ' গ্রস্থটিকে ঘোষখা করার জন্যেও তিনি ওরঙ্গজেবকে অন্ররোধ 
করেছেন, তবে পে-অন্ুরোধ রক্ষিত হয়েছিল কিনা জান! নেই । 

গুরঙ্গজেবের আমলে শ্রেষ্ঠ সংগীত-শিল্পী ছিলেন খুশহাল খ! ও বিশ্রাম খা৷। 
১৬৬৮ খ্রীষ্টাকে ওইপব বিখ্যাত নংগীতজ্ঞদের দরবারে গান গাওয়া বাদশাহ 
নিষিদ্ধ করে দেন, কিন্তু ১৬৭৯ শ্রীষ্টাৰৰ পর্ধস্ত তিনি যে প্রধান গুণীদেয 
উপহারার্দি দিয়েছেন তাঁর প্রমাণ আছে। আজিমুশশীন যখন ঢাঁকার শাসন" 
কর্তা নিফৃক্ত হন তখন নহচররূপে প্রথমে আলম পণ্ডিত ও পরে কলাব্ত 
কালিদাস ত্রিব্ধীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । কিন্তু প্রণক্লিনীকে ছেড়ে 
আলম ঢাকায় ঘেতে চান নি আর বাদশাহ কালিদীসকে ছাড়তে চান নি বলেই 
আজিমুশশান বৃন্দ কবিকে নিয়ে ঢাকায় যান। শুরঙগজেবের জন্মদিনে গু 
অভিষেকদিনে নুন নতুন গান রচিত হতো৷ এবং এইসব গানে টোড়ী, গান্ধার 
ও 'আশাবরী রাগের আধিক্য থেকে মনে হন যে এগুলি ছিল বাদশাছের প্রিয় 
রাগ। মীর্জা খার 'ভুহফাতউল হিন্দ বা "ভারতবর্ষের উপহার গ্রন্টিও 
ওরঙ্গজেবের আমলে, মঞবত ১৬৭৫ গ্রিষ্টাৰ নাগাদ, রচিত হয়। এতে 
পারশ্তের কয়েকটি স্থরের রঙ্গে ভারতীয় রাগের এঁকা নশ্বন্ধে আলোচনা আছে, 
কিন্ত ছু দেশের সংগীতের ঈধ্ো ঠিক কতখানি .যোগ-সাধন হয়েছিল তার বিশ্লেষণ 
নেই। গ্রন্থটির সংগীতাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মৃঘল আমলের প্রধান আঠারো” 
খন কলাবিতের নাম দেওয়া হয়েছে--এদের মধ্যে মুপলিমরাই নংখ্যায় 
'অধিক। 


লক্ষণীয় যে মুসলিম প্রভাব সত্বেও ঞ্পদের মৌল সত্তা মোটামুটি অবিকৃত 
ও শাম্তকথিত বিধিগুলি অপরিবতিত থেকেছে, সাধারণত চৌতাল, ধামার 
প্রভৃতি ছনো আস্থাম়ী, অন্তরা, সঞ্চরী ও আভোগ কলি চারটি পরম্পরায় “গীত 
হয়। তাঁনসেন নাকি গুরু স্বামী হরিদসের নির্দেশে শুহ্ববাণী খ্রপদ গাইতেন, 
ধর্দি পরবর্তীকালে খাগারবাণী ধপদের প্রচলনে অলঙ্করণ ও বৈচিত্র্যের 
অবকাশ প্রশস্ত হয়। আধ্যাজ্সিক ও গম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্তে ঞুপদকে 
সবচাইতে উপযুক্ত বাহন মনে করা হয়। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির সংপ্পূর্শে 
ভারতীয় সংগীতে ফে-বিপ্রব সাধিত হয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ সফল হলো খেয়াল ও 
ঠুরি জাতীয় গানগুলি। কথিত আছে আমীর খসরুই খেয়াল গানের 
প্রতিষ্ঠাতা । ঠংরি অপেক্ষাকৃত লঘৃ রীতির সংগীত, কিন্তু স্বর ও বাণীর 
সম্পদ হলে! এর বৈশিষ্ট্য | 

এবাবৎ সংগীত ছিল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাবের আশ্রিত শিল্প। কিন্ত 
খেয়াল জাতীয় সংগীতের হ্থৃত্রে ধর্মীয় বন্ধন ও সংস্কার থেকে ভারতীয় সংগীত 
সৌন্দর্য ও লালিত্য স্থ্টির জগতে মুক্তি পেল অর্থাৎ ভারতীয় সেকুলার বা 
ধর্মী সংস্কার-মুক্ত মার্গসংগীতের উত্তব হলো মুসলিম সংযোগের পবিণামে । 
আবার এরই পাশাপাশি সংগীতে শিল্পীর ব্যক্তিম্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠার নীতি প্রচলিত 
হলে £ রাগের সীমার মধ্যে শিল্পীর খেয়াল বা হ্ৃতন্তর ইচ্ছে অন্ধ্যায়ী হুর 
বিকাশের অবাধ হ্থাধীনতাতে খেয়াল গানের চমৎকারিত্ব নিহিত এবং স্থর 
বিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতির থেকে বিভিন্ন ঘরানার, আবার ঘরানার নির্দিষ্ট 
রূপটিকে রক্ষা করে, শিল্পীর ব্যক্তিগত গীত্শৈলী থেকে গায়কীর উন্তব। অধুনা 
প্রচলিত মার্গসংগীতের বেস্ট্যি অনুধাবন করলে বোঝা! যায় যে ভারতীয় 
গায়ক বা যনত্রী পূর্ববর্তীর রচনাকে অনুসরণ করেন না, অহশীলন করেন মাত্র। 
শিল্পীর হ্বতস্্র বা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্যে এই নংগীতে যে-পরিমাণ 
স্বাধীনতা হ্বীরুত তা অগ্ঠান্ত দেশের সংগীতে ছুল ভ--এই সংগীতের প্রকৃত 
উৎকর্ষ শিল্পীর নিজন্ব ও ক্রমান্বয়ে বিকাশশীল হ্থরের উদ্ভাবনী গ্রতিভার উপর 
দির্ভরশীল। অর্থাৎ পারমিক নংগীতের ধারাকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে 
করণ করে একদিকে যেমন ধর্মের আধিপত্য থেকে অন্যদিকে তেমনই সনাতন 
প্রাকরণিক অনুশাসনগুলির আধিপত্য থেকে ভারতীয় সংগীতকে স্বাধীন 
করা হলে! । 

মুসলিম সংযোগ শুধু স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পনকে পুনরুজ্জীবিত এবং সংগীতকে 
স্বাধীন করল না, ভাষার ক্ষেত্রেও তা৷ ভারতীয় চিন্তার জগৎকে দংস্কৃত ভাষার 
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বন্ধন থেকে মৃক্ত করল এবং তার ফলে অবারিত হুলে। আঞ্চলিক ভাষাগুনি 
চর্চার পথ । সংস্কৃত ছাডাও যদি অন্ত ভাষা অর্থাৎ আরবী ও ফার্সী চ্গর যোগ্য 
ভাষা হয়ে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের লোকমুখে প্রচলিত অন্তান্ত ভাযাগুলোই 
বা চর্চার যোগ্য হবে না কেন? সংস্কৃত ভাষা! শিক্ষা করা ছিল কঠোর পরিশ্রম 
সাপেক্ষ এবং সংস্কতের চর্চাও ছিল শুধু বিহবানদের ক্ষুদ্র লমাজে সীমাবদ্ধ, তার 
সঙ্গে সাধারণ দেশবাসীর সম্পর্ক ছিল না, ত্ছপরি কোন কোন কৌম. গোচী ও 
বর্ণের কাছে নংস্কত ছিল একেবারে অজ্ঞাত বা নিষিদ্ধ জগৎ, পক্ষান্তরে আরবী 
ফার্সী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা না৷ থাকলেও সেগুলি শিক্ষ। করার স্থবিধা খুব 
অল্পদংখ্যক লোকই পেত এবং স্থুবিধা পেলেও উপফুক্ত পরিশ্রম করার সাধ্য 
অনেকেরই কুলোত ণা। শাস্ত্রীয় অথবা! বিদেশী ভাষ! শিক্ষার পরে সেই 
ভাষাতে আপন মনোভাব প্রকাশ কর পর্ককালেই কষ্টপাধ্য ব্যাপার, তার 
চাইতে মাতৃভাষা শিক্ষা করে মনোভাব প্রকাশ করা শুধু সহজসাধ্াই নয়ঃ 
মাতৃভাষাতে প্রকাশিত মনোভাব আস্তরিক এ যথাযথও হম়। আরও একটা 
কথা স্মরণীয় যে অন্তান্ত সমস্ত শিল্পের চাইতে সাহছিতোর জন্টে বাহু উপকরণের 
প্রয়োজন সবচাইতে কম হয়, ক্ষেত্র-বিশেষে আদৌ হয় না এবং বিভিন্ন শিল্পের 
বিভিন্ন মাধ্যমগুলির মধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমটাই সবচাইতে ব্যাপক ও সর্বজনীন 
রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-_মাতৃভাষা যখন সাহিত্যের মাধ্যম হয় তখন তা শুধু 
জ্ঞানচর্চার বা রসহ্তির মাধ্যম নয়ঃ তা! মানুষের প্রীহ্যহিক ভাব বিনিময়েরও 
মাধ্যম । অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পে যেমন সাধারণ মান্থষের জীবন, আকাজ্জাঃ) 
প্রবণতা ইন্যাদ্দির প্রতিফলন হয় তেমনই আন্থান্ত সব শিল্পের চাইতে 
সাহিত্যে ওই প্রতিফলন আরও যথার্থ ও দম্ক হয় এবং পাহিত্যই হলো 
জনজীবনের প্ররুত পরিচায়ক । 

মুলিমদের আগমনের অনেক আগেই প্রথমে প্রাকত ও পরে অপত্রংশতে 
মাহিত্য বচন! শুরু হয়েছিল, কিন্তু সংস্কতের প্রাচীন প্রতিপত্তি তাতে অয্ই গুন 
হয়েছিল। শ্বভাবতই মুসলিম শাসনকালে সে-প্রতিপত্তি আর থাকল না৷ এবং 
তার ফলে দেশের সাংক্কতিক জীবনে ফে-শুন্ভতার হি হলে! তা পূরণ করতে 
বিভিন্ন আঞ্চলিক বা! প্রান্দেশিক ভাষাগুলি ও নেসবের সাহিত্যে অস্কুরিত হলে।। 
শাসকদের পক্ষেও সংস্কৃত ভাষার অপেক্ষ! শাদিতদের নিত্য ব্যবহার্য ভাষাগুলি 
শেখা ও সেই ভাষাতে শাসিতদের সঙ্কে যোগাযোগ স্থাপন কর! সহজ হলো, 
'উপরস্ধ বহক্ষেত্রে মুঘলিম শীসকরাও এসব প্রার্দেশিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাতে 
'্জছুরুক্ত ও উৎসাহী ছিলেন। বাংলার শ্বাধীন হ্থুলতানদের অন্ততম আলাউথিন 
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ছোয়েন শাহের নাম: এ প্রসঙ্গে সর্বাঝো মনে পড়ে--ফোড়শ শতাবধীর প্রথম ভাগে 
বাংল! সাহিযত্যার যে অসামান্ত শ্ীতবি ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে হোসেন শাহের না 
নানাভাবে জড়িত এবং পরবর্তাকালে বিশ্বের অগ্রণী সাহিত্য রূপে বাংলা যে স্থান 
লাস্ত করে তার ভিত্তি হোসেন শাছের আসলেই স্থাপিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে 
দরাফ খা, আব্দর রহিম ৫ভূতি সংস্কতে কাব্যরচনা করলেও মুঘলিম 
লাহিত্যিকরা অচিরে এই সত্য হম করুলেন যে সংস্কত অথবা আরবী ব! 
ফার্সী জাতীয় কোনও ভাষার মাধ্যমেই তীরা বৃহত্তর জনমানসকে প্রকাশ করতে 
পারবেন না এবং ওইসব ভাষার বাহনে জনসাধারণের হয়েও পৌছতে পারবেন 
না, সুতরাং তাঁদের আত্মপ্রকাশের তাগিদ শেষ পর্বস্ত পথ খুঁজে পেল প্রার্দেশিক 
ভাবাগুলিতে। 
মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে সাহিত্যের যে-চ্া দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
ইতস্তত ভাবে শুরু হয়েছিল তা পঞ্চদশ ও যোডশ শতাবীতে বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠল । দক্ষিণ ভারতের চিত্র অবশ্ত অন্যরকম । সেখানে বরাবরই প্রার্দেশিক 
ভাষাগুলির, বিশেষত তামিল ভাষার, একটা প্রাচীন জীবন্ত ধারা থেকে গেছে। 
কিন্ত সংস্কৃতের আশ্রয়ে উত্তর ভারতের যেসব ভাষা এতকাল জনসাধারণের 
মুখের ভাষ। হিসেবে প্রচলিত ছিল সেগুণির অধিক1"শই মুসলিমদের সংস্পর্শে 
উদ্চাঙ্গের সাহিত্োর বাহন হয়ে উঠল এবং এব ভাষার মধ্যে আওধী, কোশলী 
বা তথাকধিত পুবা হিন্দী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী ও বাংল! সাহিত্যই 
প্রধান। 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিণী প্রথম থেকেই ভারতীয় কল্পনায় 
গভীর ও ব্যাপক আসন অধিকার করে থেকেছে এবং প্রার্দেশিক ভাষাগুলিতে 
রচিত সাহিত্যে এসব কাহিনীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এরই 
পাঁণাপাশি বিকশিত হলে! শৌর্ধ-ও-প্রেম-মূলক বিভিন্ন লোকপ্রচলিত আখ্যান 
অবলম্বনে গাথা কাব্য ইত্যাদি রচনার নতুন ধারা। হিন্দীতে এজাতীয় রচনার 
সম্ভবত প্রাচীনতম নিদশন হলো! লোরিফ বা লোর ও চন্দার প্রেমোপাখ্যান 
* নিয়ে ১৩৭০ গ্রাস্টাৰখে মৌলানা দাউদ কর্তৃক রূচিত *'চন্দায়ন' ৷ পঞ্চদশ 
শতাব্ীর্‌ হিন্দী সাহিত্যের নায়ক হুলেন সাধক কবি কবীর, তার প্রথম দিকের 
কালু্যর তাবা ছিল ভোজপুরী, কিন্তু কালক্রমে তার কাব্যে কৌশলী, খাড়ীবোলী 
ও ব্রজভাষার সমদ্ব় ঘটে এবং ভাব ও ভাষার এক বন্ছব্যাপ্ত আবেদণের দরুন 
ক্রন্পে কাব্য বিহার থেকে পাঞ্গাব পর্যস্ত সর্বত্র অশেষ সমাদরের বস্ত হয়ে ওঠে। 
১৪৭১ গ্রীস্টাবে “মগাফতী' নানে কৃতবদ মে+কাব্য রচনা করেন তা রাজপুত 
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উপাখ্যান অবল্ষ্কনেই রচিত বিদ্ধ বছর ত্রিশেক পরে মহন কর্তৃক রুডিও 
'যুমালতী' উচ্চ কছুনাশক্তিতে মুল্যবান-__“মধুমালতী'র আশ বিশেষ পঃগ 
গেছে, এই অংশ বিশেষ থেকেই বোঝা] যায় ঘে কাব্যটি একালের শ্রেষ্ঠ বননঃগ্ররঃ 
সাহিত্য-কীতিগুলির অন্ততম। এর পরেই 'পছুমাবতী'র কৰি মালিক মুহম্মদ 
জায়দী ও “রামচরিত মানসে'র কবি গুদাই ধা গোম্বামী তুলমীদামের আবির্তাৰে 
হিন্দী সাহিত্য অসাধারণ সম্বন্ধ হয়েগঠে।  যোগমার্গের গভীর ও নিগুঢ় 
তত্বগুলিতে জারপীর যে কতখানি অধিকার ছিল তার অকাট্য পরিচয় বিধৃত 
হয়েছে 'পছুমাবতীতে £ পরমাত্মা, জীবাআ্সা ও ছুরাত্মার পারস্পরিক সম্পর্কে 
বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যে-নাটক নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারই স্থাশ্রয়ী সাহিত্র-রূপ ছলে! 
'পছুমাৰতী'। রামের মতে! রাজা বতন সেন হলেন পরমাত্মা, রাবণের মতো 
দুরাআ্সা হলেন আলাউদ্দিন এবং সীতার মতে! পদ্মিণী জীবাত্মা এবং সীতা ও 
পদ্মিনীর জীবনের পরিণাম৪ সমজাতীয়। 

তবে একটি কথা৷ মনে রাখ| বাঞ্ছনীয় আওধী, কোশপী, মৈথিলী, ব্রজবুলি, 
ডিঙ্বলী প্রভৃতি ভাষাকে একঝালে অশেক সময় হিন্দী ভাষ! বল! হয়, কিস্তু ভাষা 
তত্বের দিক থেকে এ লমন্তই ন্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা! অর্থাৎ হিন্দী বলে যা 
পরিচিত তা আদলে নিতাগুই অর্বাচীন ভাষা । কিন্তু কাজ চালানোর সুবিধের 
জন্যে যে সাধারণ অর্থে হিন্দী ভাষাকে চিহিত কর! হয় সে অর্থেই আমরা 
এখানে হিন্দী শব্দটা ব্যবহার করব। 

হিন্দীর নাহচধে রাজস্থানী, পাঙ্জাবী ও সিঙ্ধী ভাষাগুলি স্বাতজ্ত্ের সন্ধান 
শুর করল। মীরবাঈয়ের পদ বা গানগুলি কালক্রমে হিন্দীতে রূপান্তরিত 
হয়ে থাকলেও এগুলি আদতে রাজস্থানী বা তার অন্তর্গত ভাষা মাড়ওয়ারী 
ভাষাতে রচিত হয়েছিল। পশ্চিমী পাঞ্জাবী ভাষার সাহিত্য সম্পদ উল্লেখ্য 
নয়, পক্ষান্তরে পৃবী পারাবী অর্থাৎ বর্তমান পার্ভাবী সাহিত্যের ভাষা ও হিন্দীর 
মধ্যে পর্থকা খুবই কম, কিন্তু পূর্বী পাঞ্াবীতে বালা কর্তৃক রচিত 'জনম 
সাথী" নামক গুরু নানকেরু জীবনী ভারতীয় গন্ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরু অজজুন “আনি-গ্রন্থ' প্রথম সংকলন করেন, কিন্ত 
তাঁর ভাষাতে ব্রভাবা ও কোশলী হিন্দীর সংমিশ্রণ ঘেখ! যায়। সধ্ুদূশ 
শতাবী থেকে পাঞ্চাবী লাছিত্যে মুখ্যত হ্থুফীদের মরমী কাব্যের ধারায় 
বিকশিত হতে থাকে এবং একালে অধিকাংশ পাঞ্াবী কবি-ই আদলে হূফী 
মতাবলঘী £ লাহোরের চন্দর-ভাণ কর্তৃক রচিত 'বরহ ন' বা বাগ”, ন'হাজার 
পর্ন সংবলিত আবদুরাহ-র “বার অন্ব' বা 'বারোটি প্রমঙ্গ', ছ' অ্তবক বিশিষ্ট বুল্ধে 


৯৮. 


শাহ-র “কাফী' নামে চিহ্িত ক্ষুত্র কবিতাবলী, আলী হারদর রচিত ব্রি 
ভ্তবক বিশিষ্ট “শী-হরফীস' প্রভৃতি জবলম্বনেই পাগ্জাবী সাহিত্যের শ্বাধীন যাব 
শুরু হয়| 
গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পর্যায় সম্বদ্ধে বিতর্ক বিস্তমান। ছাদ: 
শতাবীর বিখ্যাত জৈন সাধক ও পণ্ডিত হেমচজ্্র এক শ-র উপর যে-পদদপুি 
সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলিকে গুজরাতী, রাজস্বানী বা হিন্দী ভাষার নিদর্শ 
ছিসেবে এক-এক পণ্ডিত এক-এক দাবি করেছেন। জনৈক অজ্ঞাত কি 
ব্রচিত “বসম্ত-বিলাদ' বোধকরি প্রথম যুগের সত্যিকার গুজরাতী লাহিত্ে; 
একটি শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত, এ ফুগের অন্তান্তকাব্যের মধ্যে রুণমল্ল-ছন্দ', “উষা-হরণ, 
“দীতা-হরণ” 'প্রবোধ চিস্তামণি' প্রভৃতির সঙ্গে জনৈক অজ্ঞাত লেখকের গগ্ভরচন 
পৃথ্বীচঙ্্'-চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ পধক্গশ শতাব্দীতে গুজরাতী সাহিত্যের 
নবষুগ শ্থচিত হলো! নরমিংহ মেহতার আবির্ভাবে--ঝুলন নামক নতুন ছন্দে 
রচিত তাঁর গীতিকবিভ্রাগুলি আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক সচেতনা ও শবশৌরবের 
বিস্ময়কর নিদর্শন । সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাবীতে একে একে আবির্ভাব হলো 
আখো! বা অক্ন্বদীদ, প্রেমানন্দ ভট্ট ও সামল ঝ! শ্যামলদাস ভট্টর। প্রেমানন্দ 
ও সামল দুজনেই পৌরাণিক উৎন থেকে তাদের কাব্যের প্রসঙ্গে আহরণ 
করেছেন, কিন্তু তাঁদের কাব্যে পৌরাণিক চরিত্রগুলি গভীর মানবিকতায় 
বিশিষ্ট। আখে!। ছিলেন হ্বর্ণকার, জড়বাদ ধর্মীয় রক্ষণশীলতার তীব্র 
সমালোচক এবং সামাজিক সাম্যের প্রচারক । আট্ঠাদশ শতাবীর শেষভাগে 
যেসব গুজরাতী কবি বিখ্যাত হন তীদের মধ্যে প্রীতম, ধীরো, প্রাগো গ্রসৃতি 
জ্ঞানবাদী আর রাজা, রণছোড, রঘুনাথ প্রভৃতি ছিলেন ভক্তিবাদী, 
এদের মধ রাজা ছিলেন ধর্মে মুসলিম, কিন্ত কবিতা লিতেন শ্রীকষ্ের 
বিষয়ে । 

ভাষার ভৌগোলিক মানচিত্রে গুজরাতীর পশ্চিমে সিষ্বীর স্থান, কিন্তু 
গাথা সাহিত্যের মুল্যে সিশ্বীর স্থান সম্ভবত মানচিত্রের কেক্জস্থানে হবে। 
আচার্য স্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায়ের মতে ব্যালাড বা গাথার প্রাচুধে ও 
পএশ্বর্ধেই প্রথম বুগের সিশ্ধী সাহিত্য বিশিষ্ট £ দলু-রই, দিদ্ধুনদের দেবতা বরণের 
অবতার উড়েরো-লাল, একাদৃশ-াদশ শতাব্ধীর সিম্ধুতে পরাক্রমশালী হুর 
বংশের বিভিন্ন পতি যেষন ভঙ্গের, দুদ, চনেপর ব৷ চক্দরেশ্বর গ্রস্ৃতিকে নিয়ে 
রচিত প্রতিটি গাথাই উল্লেখযোগ্য, আবার এসবের মধ্যেও চচ্গেস্থর, তার 
'অন্গত! পত্বী লীলা ও ভার প্রেমিকা কৌনরোকে নিলে রচিত গাথাটি 


চা 


বিশ্বসাহিত্যের একটি সম্পদ । কিন্তু এসব গাখার রচধ্বিভাদের নাম নিশ্চিত: 
ভাবে স্থির করা কঠিন। একালে যাঁকে দিম্ধী ভাষ! বল! হয় মে ভাবায় 
সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম হলে! শাহ লতিফ-_-অষ্টাদশ 
শতাবীর প্রথমার্ধ তার সাহিত্যচর্চার কাল। 

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে যেমন গুজবাতী, রাজস্থানী ও সিদ্ধী তেমনই 
পূর্ব সীমান্তে অসমীয়া. ওড়িয়া ও বাংলাই প্রধান। অসমীয়। ভাষা কোন 
সময়ই সংস্কৃত ভাষা অথবা মুনলিম সংস্কৃতি ছুটির কোনটির হারাই বিশেষ ভাবে 
আক্রান্ত হয়নি, কেন না আসামের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত দিয়ে কিরাত 
ভাষাগোষ্ঠীর জননাধারণ সর্বদাই আসা যাওয়া করেছে এবং তারাও অসমীয়া 
ভাষা ও সাহিত্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। প্ররুতপক্ষে অদমীয়া 
দাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রথম স্থবিন্তম্ত ও স্থপংবদ্ধ রূপ লাভ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে অসমীয়! ভক্তি আন্দোলনের উদগাত। শহ্গরদেব ও তীর শিহ্য খাঁগবদেবের 
জীবনব্যাপী সাধনা ও সংগ্রামে । পক্ষান্তরে ষোড়শ শতাবীর প্রারস্ত পর্যন্ত 
ওড়িশাতে সাহিত্যের ভাষা ছিল পুবী মাগধী অপভ্রশ এবং যোড়শ' শধাশ 
শতাবীতে পূর্বা মাগধী অপভ্রংশের স্থান নেয় সংস্কৃত, রাজনীতির দিক থেকেও 
ওড়িশার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত হ্বতন্তর কেন না ১৫৬৫ গ্রীস্টাৰ পর্ধস্ত ওড়িশা 
ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ছারা শাদিত ম্বাধীন রাজ্য । মুসলিম শাসন গ্রতিষার 
প্রা এক শ বছর পরে উপেচ্ছ ভঞ্চর জন্ম হয় এবং তার থেকেই শুরু হয় ৪ 
ভাষার প্রভাব মুক্ত ওড়িয়া সাহিত্যের যাত্রা । ও 

মূমলিম লংযোগের ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি উন্নতি ও 
শ্রীবৃ্ি বোধকরি ৰাংলাতেই হয়েছে। হোসেন শাহেরও আগে রুকনউদ্দিন 
বারবক শাহ 'শ্রকষ্ণবিজয়ে'র কবি মালাধর বস্থকে গুণরাজ খান উপাধি ও 
বাংলার আদ্দিকবি কৃত্তিবাদ ওঝাকে বিপুল সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। হোসেন 
শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথম বাংলা 
মহাভারত ও ছুটি খানের নির্দেশে স্্রকর নন্দী ছিতীয় বাংলা মহাভারত রচনা 
করেন, দামোদর যশোরাজ খান, কবিশেখর প্রভৃতি পঘকর্তাগণ ছিলেন 
হোসেন শাহের আশ্রিত অথবা অন্থগৃহীত। প্রকৃতপক্ষে মধাযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যের যে-গৌরব তার লবটাই সুলতান, আফগান ও মুঘলদের রাজত্বকালে 
কষ্ট । শুধু হিন্দুধর্সাবলম্বীর। নয়, ইসলামধর্মীবলত্বীরাও এসময়ে বাংলাসাহিত্যকে 
সমু করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং এসব মুললিম সাহিত্যিকদের মধ্যে, 
““বিদ্যানন্দর' বুচয়িতা সাবির খান, 'জঞানগ্রদীপে'র কবি দৈহ্ন সুলতান, তায় 


৮৯ 


শিখ্য মোহাম্মদ খান, কৃতবনের লেখা 'ম্বগা্তী'র অনাদকতর! মহন্মদ খাতের ও 
করিমুজা গ্রভৃতির নাষ উল্লেখযোগ্য । 

লক্ষ্যণীয় যে মুসলিম সাহিত্যিকদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের এবং মধ্যযুগীয় 
বাংলাসাহিত্যের সর্বশ্রে্ট মুসলমান কবিহয়ও পূর্ববঙ্গেরর_-এই ছুজন কবি হলেন 
ঘ্বৌলত কাজী ও আলাগুল। চিত্রশিল্নকে ও বিশেষ করে সংগীতশিল্পকে 
যেমন মুঘল ধারার শিল্পীর! ধর্মীয় বিষয় ও সংস্কার থেকে মুক্ত করেছিলেন 
তেমনই বাংলার মুললিম কবিরা, বিশেষত সঞ্চদশ শতাব্দী থেকে, ধর্মের প্রকটিত 
প্রভাব মুক্ত লৌকিক কাব্য ও বিশুদ্ধ প্রণয্মূলক কাব্য রচনার পথ খুলে দিলেন £ 
দৌলত কাজীর “সতী মক্পনামতী” ও আলাওলের "পদ্মাবতী, একান্ত মানবিক 
প্রেমের কাহিনী এবং এই ধারাতেই পরে অজ্ঞাতনামা! কবিদের ছ্বার৷ ময়মনসিংহ- 
গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক রচিত হয়। বৈষ্ণবকাব্যের ও মঙ্গলকাব্যের কবিরা 
খন মানুষের কথা বলেছেন তখন ধর্মের ঘোমট। টেনেছেন, রাধারুষের 
প্রেমের আভালে গোপন রেখেছেন লৌকিক অনুভূতিকে, কিন্তু পূর্বব্গ-গীতিকাতে 
ওই জৌকিক প্রেমকেই প্রকাশ করা হয়েছে অ-লৌকিক কাব্যের আধারে। 
তবে বিভিন্ন শিল্প ও সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে একথা মানতেই হুৰে যে ইসলামের 
চ্যালেঞ্চ বা আহ্বানের মুখে দেশের সমগ্িগ৩ অচেতনায় মানবিকতার উন্মেষ শুরু 
হয়েছিল। এবং এজন্তে সপ্তদশ শতাবী থেকে এমন এক শিল্পের এঁতিহ 
ভারতবর্ষে গড়ে উঠতে থাকে যেখানে শিল্পীর ধর্মীয় সত্তা অথবা কোনও দিব্য 
শক্তির হাতে ক্রীডনক হিদেবে পরিচয় গৌণ হতে থাকে, তার পরিবর্তে শিল্পীও 
থে মান্য, তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি যে লৌকিক একথাটাই ভ্রমশ পরিষ্ষুট 
হতে থাকে । 

কিন্তু মনে রাখা! উচিত যে মানবিকতার উদ্মেষ আর মানবিকতার প্রকাশ 
একই খটনা নয়, ত| হলে! একই এঁতিছাসিক প্পরক্রিয্বার ছুটি সতঙ্র পায় মীত্র। 
এঁতিহাসিক প্পরক্রিম্টা বলতে কী বুঝব? প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের এঁতিহাদিক 
প্রক্রিয়াটি হলে! ভারতীয় রাজামহারাজা বা স্থলতান-বাদশাহের নয়, উচ্চবর্ণ বা 
উচ্চশ্রেণীর নম, বৃহত্তর জনসাধারণের চরিত্রে ও চৈতন্তে সংগুঞ্ অভীপ্গ। 
অচুদারী একটা জীবনপ্রবাহ। ভার্তবর্ধে এই প্রবাহ যেমন প্রাচীন ফুগে 
বিদেশীরক্তকে তেমনই মধাফুগে বিদ্বেশী ধর্মকে প্রাথমিক সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে 
স্বীকার করে নেওয়ার পর বুক্ত-ও-ধর্ন দিয়ে চিহ্িত পরিচয়ে অতীত মানুষের 
অন্ততর তথা বথার্থ পরিচয় অন্বেষণ করেছে এবং এই অন্বেণ-বৃত্তিই ভারতীয় 
ইতিহাসকে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা৷ ও জীবন দ্বান করেছে। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 


[ বাংলার পরিপ্রেক্ষিত বিশেষ কৌতৃহলোদ্দীপক এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেব বিচার-_বাংলাব 
আরি অধিবাসীদের লোক-দত্য ও বৈর্দিক আযদের ব্রাহ্মণ-সত্য-ইসলামের আগমন ও" 
শ্রীকষ চৈতন্ুদেব চৈতন্য কর্তৃক বাংলাব লোক-ত্যের পুনকদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাব প্রয়াস--বাংলার 
লোক-সাধন] | ] 


পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষে উল্লিখিত এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার তাৎপধ 
অনুধাবন কর! সহজ হবে যদ্দি বাংলার লামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসকে যথার্থ 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। বিশেষ ভাবে বাংলার ইতিহাসকেই 
পর্যালোচনার জন্ে নির্বাচন করার কতকগুলি কারণ আছে। 

ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিলী থেকে বহুদুরে বাংলা অবস্থিত। 
যোড়শ শতাবীব প্রাবস্তেই পোতু“গিজ গটক দুয়াতে বারবোস৷ বাঙালীদের 
মধ্যে ইসলাম ধ্ধ গ্রহণের এক প্রবল প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন। এর প্রায় 
সাডে চার শ বছর পরে দিলীর সংগগ্ন রাজপুতানা বা রাজস্থান, যুক্তপ্রদেশ ব 
উভভরপ্রদেশে, এমনকি বিহীরও পার হয়ে এসে এই বাংলাতেই ইসলাম 
ধমাবলম্বীর৷ এমন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাঁভ করে যে বাংলাব বৃহত্তর অংশকেই 
পাকিস্তানের অস্তভূক্ত করতে হয়েছিল এবং তার প্রায় পঁচিশ বছর পরে বাংলা 
ভাষী অধ্যুষিত বৃহত্তর তূখগ্ডই, যা একদা বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা! ও পরে পূর্ব 
পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল, অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলাদেশ নামে এক স্বতন্ত্র 
দেশ হিসেবে বিশ্বের রাষট্রুঞ্জে শ্বীকৃত হয । এর থেকে নতুন করে প্রমাণিত 
হয় যে ধর্মের বন্ধনের চাইতে ভাষার পংহতি-সাধনের ক্ষমতা বেশি, কারণ 
ভাষাঁই ছলে! মানুষের আত্মপ্রকাশের প্ররুত মাধ্যম এবং ধর্মের মতে! সংস্কৃতির 
বিভিন্ন দ্রিক ভাষার বাহনেই মানুষের মনের জগতে প্রবেশ করে ও নির্গত হয়। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষ! যেমন এঁক্য ও সংহতির কারণ হয়েছিল ডেমনই 
আধুনিক ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষার স্থত্রেই জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি ও প্রমার 
হয়। বর্তমান অথণ্ড ও স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক যেমন বাঙালী তেমনই 
ভারতের অন্তর্গত পূর্ব-প্রত্তন্তে অবস্থিত পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের বৃহত্তর 
অংশই বাঙালী--ছু দেশের নাগরিক হওয়া! সতেও দুজনকেই কী করে ও কেন 
বাঙালী বলছি? বলছি এ জন্যে যে দুজনেরই মাতৃভাষ! বাংলা। আমার 
এক বন্ধু কারস হকও বাঙালী আবায় এক বন্ধু দেবদাস জোয়ারদারও বাঙালী: 
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খ্মথচ একজনের নাগরিকত্ব বাংলাদেশের আর একজনের তারতের এবং 
'নাম থেকেই অন্ধমাণ করা! বায় যে একজন মুপলমান আর একজন হিন্দু। 
তবু এরা! বাঙালী, কারণ বাংলাই এদের মাতৃভাষা । অর্থাৎ বাঙালীর সংক্ষিপ্ত 
'সংজ্া! হলে! বাংল! ভাষী। 
সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের ইতিহাস নম্বন্ধে প্রচলিত বইগুলো থেকে মনে হয় 
'ষে বাংলায় বহুকাল ধরেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা! সংখ্যায় গরিষ্ঠ। কিন্তু অমলেন্দু 
দে ১৯৭৪ গ্রীস্টাৰে প্রকাশিত 'রুটস অফ সেপারিটিজম ইন নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি 
বেঙ্গল' গ্রন্থে এবিষয়ে বু কৌতুহলোদ্ীপক তথ্য নিরপেক্ষ ভাবে উদ্যাঁটন 
করেছেন। “নোটস অন গ্ রেসেস, কাস্টদ আও ট্রেন অফ ইস্টন বেঙ্গল 
প্রণেতা ডক্টর জেমন ওয়াইজের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন, 215৬193 6০ 
06 6191)6691001) ০6100015 [19017110001 11011210168105 01 39521 9 
65066060 11)6 7৬1101)0111102.02]) 10. 11111009175. তখন পরস্ত আধুনিক 
পদ্ধতিতে লোঁকগণন] শুরু হয়নি, তাই প্ররুত সংখ্যা পাওয়া! যায়নি। কিন্ত 
এই ব্যাপারটা! বিশেষ অভিনিবেশ দীবি করে যে যখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 
'ছাতে সত্যই অনেক শক্তি ছিল তখন ইসলাম ধর্ণাবলম্বীরা৷ সংখ্যায় লঘু ছিল। 
১৮৭১ খ্ীস্টাবেও দেখা গেছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখা! ১৮১ লক্ষ, পক্ষান্তরে 
ইসলাম ধর্মীবলম্বীর সংখ্য] ১৭৬ লক্ষ, অর্থাৎ ছু ধর্ণীবলদ্বীর মধ্যে জনসংখ্যাগত 
'ব্যধান অনেক কমে এসেছে। কুড়ি বছরের মধ্যে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন দেখা গেল--১৮৯১-র লোঁকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী সংখ্যা যেখানে ১৮,০৬৮,৬৫৫ সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা 
বহুল পরিমাণে বধিত হয়ে দাড়িয়েছে ১৯,৫৮২,৩৪৪৯ এবং এ প্রমঙ্গে অমলেন্দু “দে 
“সেনমাম অফ ইত্ডিয়া ১৮৯১,-এর প্রণেতা নি. জে. ও. ডোনেলের যে-মস্তবা 
'উদ্ধার করেছেন এখানেও সেটা উদ্ধার করার প্রলোভন সংবরণ করা অসম্ভব | 
-ডোনেল সাহেব লিখেছেন, “1155 91180 110016959 ০1 [71103 ৮৩050 
18712 800 1881) 81000100106 00 01215 141) 135 109190103 0৫: 08 
'শ96: 9600. 009 01 1৬ 0391171803 0611) 7.1 109: ০6100,১ 23 &, 
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৮9 ৪ 110811100-900--817 এপ্রদঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়-_যে- 
শ্রেণীর থেকে অকন্মাৎ ইদলাম ধর্ণাবলঘীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা. লাভ করল 
সেটা কোন শ্রেণী? সন্তাস্ত হিন্কু শ্রেণীকে যেমন মধাবিত্ত বা ভন্রলোক শ্রেণী- 
বলে তেমনই মুসলিম সম্্রাস্তকে শরিফ শ্রেণী বলে। নিম্ন শ্রেণীর মুগলমানদের 
বলে আজলফ বা আব্রফ শ্রেণী। চাষাভূষো, জোৌলা, খলিফা বা! দি, দণ্ডরী, 
হাজম, মাদীরী” বেদে প্রভৃতি নানাধরনের বৃত্তিজীবীদের নিয়েই আত্রফ শ্রেণী 
গঠিত। যে-ব্যাপারটা বিশেষ অনুধাবযোগ্য সেটা হলো মূলত আত্রফ শ্রেণীর 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।, এই সঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যখন বাংলায় হিন্দু 
ধর্মীবলগ্ীরা এক নতুন উত্থান ও জাগরণের চেতনাতে গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল 
সেই ঘটনার কালেই বাঙালী মুসলিমর! সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব অর্জন করে। 
বাংলার জনসম্টির এক ধর্মীয় বিন্যাসের রপাস্তর কি অপরিপীম অনুসন্ষিৎসা ও. 
কৌতুহলের বিষয় নয়? 

এই অনুসন্ধিৎস1 ও কৌতুহল নিয়ে বাঙালী চরিত্র ও সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি 
করার চেষ্ট! কর! উচিত। 

প্রথমেই আসে বলপ্রয়োগে ধর্ম প্রচারর তাৎপর্ণ হদয়ঙ্গমের প্রশ্ন । যদি 
অন্ত্রের লাহায্যেই বা বলপ্রয়োগেই ইসলাম ধর্ধ প্রচার করা হয়ে থাকে তাহলে: 
মৃদলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র থেকে এত দুরে-_বাংলাতেই-_ইসলাম ব্যাপক 
প্রচার ও প্রসার লাভ করল কী করে? বলপ্রয়োগে ধর্ধ প্রচারের তব সত্য হলে 
মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিলীর সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতেই ইদলামের অধিকতর 
প্রতিষ্ঠা হওয়াই উচিত ছিল নাকি? কিন্তু কার্ধত তা হয়নি। স্পষ্টতই বল- 
প্রয়োগের তব দিয়ে বাংলায় ইসলাম প্রচারের মূল কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। 
অনেকে মনে করেন, নবাব-স্থলতাননের দরবারে ও দণ্ডরে উচ্পপ? পাওয়ার 
লোভেই জনসাধারণের একটা অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল । এটাই যদি 
সত্য হয় তাহলে দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলেই মুদলিমদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত, 
কেননা দেখানেই উচ্চপদ্বের সংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সবগাইতে বেশি। 
হৃতরাং উচ্চপদের প্রলোভন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ হতে পারে না। 
অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যয় দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার কর! হয় ছুটি পন্থায়__ 
একটিকে তিনি তুর্কীনা' তরীকা এবং অন্তটিকে নুফীয়ানা তরীকা বলেছেন। 
তুকানা তরীকা হলে! তুকী! অরাব পাঠান প্রস্ভৃতি সৈনিকদের বলগ্রয়োগে ধর্ম- 
প্রচারের পন্থা এবং জুফীয়ানা তরীকা! হলে! মরমী ফী লাধকদের . প্রেমধর্ 
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পপ্রচায়ের পন্থা । অস্ত্রশক্তিকে যেভাবে ভারতীক়্রা! ধর্স-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতি- 
পরৌধ করতে সমর্থ হয়েছে প্রেমশকিকে সেভাবে প্রতিরোধ করতে পারেনি। 
'ঘেখানে হুফীয়ানা তরীকাতে ইসলাঙ্গ ধর্ম প্রচার করা হয় দেখানেই ইসলাম 
ধর্মকে প্রতিরোধ করা! তথাকণ্থিত হিচ্ছু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে অত্যন্ত দুরহ হয়ে 
পড়ে এবং বঙ্গ বা পূর্ব বাংলাকে এই বাখ্যার প্রকষ্টতম দৃষ্টাম্ত হিসেবে 
স্থনীতিকুমার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী ছুটি ব্যাখ্যা অর্থাৎ 
বলপ্রয়োগ করে বা উচ্চপদের প্রলোভন দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের তত্বের 
চাইতে অনেক বেশি বাস্তব ও সঙ্গত হলেও সম্পূর্ণ নয়। কেননা হুফী 
সাধকরা! সার! ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সাধনার অন্গকুল প্রাকৃতিক 
ও সামাজিক পরিবেশ ছিল বলে হী সাধকরা বাংলায় বেশি পরিমাণে 
এসেছিলেন এবিষয়ে কোনও সন্দেহে নেই । বেশি সংখ্যায় এলেছিলেন বলেই 
কি এখানে তাদের ধর্ম বেশি প্রচারিত হয়? তাছাড়া, বিশেষ করে বাংলাতেই 
'তীরা অনুকূল সামাজিক পরিবেশ পেলেন কী করে ? 

রমেশচজ্্র মজুমদার “বাংলাদেশের ইতিহান মধ্যযুগ” গ্রন্থে লিখেছেন যে উচ্চ 
বর্ণের হিন্দুরা নিক্স-বর্ণের হিন্দুদের নির্যাতন করত, তাই নিষ্ন-বর্ণের হিন্দুরা 
'ব্রা্ষণের অত্যাচার থেকে অব্যহতির আশাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এটা 
আংশিক সত্য হলেও এতেও পরিস্থিতির পূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। কারণ 
ভারতবর্ষের সর্বত্রই নিয়-বর্ণেরু প্রতি উচ্চ-ঘ্ণ গ্মত্যাচার ও শোষণ করেছে-- 
করছে; হিন্দু নেতার! নিজেদের ধর্মকে যতটা উদার ধর্ণ বলে প্রচার করেন, 
হিন্দুধর্শ যে সত্যই ততটা উদার নয় এর, উদীরতা যে বহুলাংশে প্রচারসর্বন্, 
তার প্রমাণ নিম্-বণের আচরণেই মেলে। 

কেরালার নিষ্ম-বর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অমাচষিক ব্যবহার অকল্পনীয় ; 
রাজস্থানে এই বর্ণভে্দ প্রথা যে বাংলার চাইতে কত সহত্র গুণ ভয়াবহ তা 
আমার হ্চক্ষে দেখা__সাধারণত নিয়-বর্ণের লোকদের বর্ণ অন্ুপারে পৃথক 
পৃথক পোষাক ও গহনা আছে এবং নিম্ন-বর্ণের লোকের পক্ষে এমন সাজ- 
পোশাক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ "ঘা উচ্চ-বর্ণের লৌকের উপযুক্ত সাজপোশীক-_-১৯৭৪- 
এব ডিসেম্বরে লক্ষ করেছি যে শহরাঞ্চলে কিংবা যোধপুর জেলার অন্তর্গত 
বৌষ্ন্দার মতো গ্রামে এইসব বিধি-ধিচার শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্ত 
.৯৯৬৫-তে ওইসব নিয়ম অনেক কঠোর দেখেছিলাম; ১৯৭২-এর ১৭শে 
নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকাতে ব্রা্থণদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্টে 
স্তর প্রদেশের এক হাজার হরিজনের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ধবর প্রকাশিত হয়, 
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স্্রর কিছুদিন পরে ডিমেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বাজাতে ধনধান 
ব্রাহ্মণদের সশঙক্জ আক্রমণে গ্রীমন্্ধ হুরিজনর! ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরে এসে 
জেলা সমাহ্তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে-সেই সময় দিজী যাওয়ার 
পথে এলাহাবাদ থেকে যাত্রীদের মুখে শুনি; রাঁচী-চক্রধরপুর রোডে 
অবস্থিত বাঁধগীওয়ের মিশনারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইকেল ভোজ্রা আমার 
বলেছিলেন, তাঁর বাবা একবার উচ্চ-বর্ণের লোকদের মতো হাটুর নিচে ধুতি 
পরেছিলেন, এবং তাঁর ওই স্পর্ধার জন্তে তাঁকে জমিদার বাড়িতে ডেকে প্রচণ্ড 
প্রহার করা হয় এবং তার পরে তিনি খ্রীস্টান হয়ে যান। বাংলায় বর্ণতেদ প্রথা 
কখনই বাকি ভারতবর্ষের মতো অমানুষিক পর্যায়ে যায়নি । নিম্ন-বর্ণের প্রতি 
উচ্চ-বর্ণের নির্যাতন ও শোষণ-ই যদ্দি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ হয় 
তাহলে বাংলার চাইতে ভারতবর্ষের অন্তান্ত বনু অঞ্চলে ইদলাম ধর্গাবলম্বীদের 
সংখ্যা বহুগুণ বেশি হওয়ার কথা । কিন্তু তা যখন হয়নি তখন ব্যাপারটাকে 
কোন সরল তত্ব দিয়ে বিচার করা যাবে না। বাংলাভাষী অর্থে বাঙালীর 
'যে অধিকাংশই মুসলমান একথাটা আজ বিশ্বের কাছে জলের মতো ম্পষ্ট_-ভ্্র 
বাঙালীরা একথা মাহুক চাই না-ই মাক, এটাই সত্য । 

ভারতবর্ষের একেবারে পূর্ব প্রান্তে আসাম ও বাংলা । এই অঞ্চলের প্রথম 
দিকের অধিবাসীদের মধ্যে অস্রিক, ভ্রাবিড়ীর ও সর্বোপরি চীনা তিব্বতী ভাষা" 
গোঠী কিরাতদের শোণিত ও সংস্কৃতিই প্রধান। অস্ত্রীক, দ্রাবিড়ীয় ও আর্ধ- 
ভাষীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তীর্ঘভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কিরাত- 
ভাষীর] প্রধানত মিথিলা"মগধ প্রভৃতি নিয়ে উত্তর বিহার থেকে সমগ্র বাংলায় 
ও আসামে বসবাস শুরু করে এবং এর বাইরে ভারতবর্ষের অন্টান্ত অঞ্চলে বিশেষ 
ছড়ায়নি। ভারতবর্ষে কিরাত জাতির ভূমিকা ও অব্দান নিয়ে স্ণীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় “কিরাত-জত-কুতি' নামক ইংবেজী গ্রন্থে বিশদ আলোচনা! করেছেন। 
্ীর্ঘ কপালী কিরাতর! আঘামে এবং হয কপালী কিরাতর আরাকান চট্টগ্রাম 
দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে| উত্তর বিহার ও উত্তর বাংলার কিরাতরা সরাসরি 
হিমালক্স থেকে নেমে 'আমে। লিচ্ছবী, শাকা, মৌর্য গ্রভৃতিদের কিরাতী ধারা 
থেকেই উদ্ভব ; বুক্ষণশীল ক্রান্ধণ্য সমাজ এদেরকে শ্বতজ্জ গোঠী হিসেবেই গণ্য 
করত; লিচ্ছবীরা। নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করলেও মন এদেরকে ব্রাত্য ব! 
নীচ-ক্ষত্রিয় বলেছেন। এখানে তারাই বাত্য যারা আর্যদের যতো! যজ্ঞ পালন 
৭1 করে ত্রত পালন করে। একথা মনে করার গঙ্গত কারণ আছে যে বুদ্ধদেব 
"শুধু সর্ধদের ত্রাথণ্য ধর্মের বিরোধী ছিরেন না, তিনি হুয্ং কিরাত বংশোদ্ধ'ত। 
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এটা কৌতুহলোদ্বীপক নয় কি যে যেখানে আর্ধ খাহিদের বর্ণনায় দীর্ঘ কেশ ও 
শাশ্রুর উল্লেখ পাওয়া! যায় দেখানে বুদ্ধদেব ও শ্রীুষচৈতন্তদেব ছুজনেই মন্তক' 
মুণ্তন ও ক্ষৌর করণকে ধর্ণ সাধনার অঙ্গ হিসেবে নিয়েছিলেন? বৌদ্ধতন্র ও, 
সহজিয়া তত্বগুলি বিশেষভাবে কিরাত জনগোঠীরই ধ্মীয় চিন্তা । পরে ওই সব 
ত্-তত্ শ্বকীয় মাহাত্মে সংস্কৃত রূপে ব্রাক্ষণ্য ধর্মীয় চিন্তার পরিসরে প্রবেশ ও, 
ত্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু তার আগে পর্বস্ত ব্রাঞ্ণ্য ধর্ম প্রভাবিত সমাজে 
কিরাতদবের স্থান নিংদন্দেহে নিচের দিকেই ছিল--কুরুক্ষেত্রে অংশ গ্রহণকারী: 
প্রাগজ্যোতিষের রাজ! তগদ্রত্তকে মহাভারতে :ছ্েচ্ছ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে; 
বড়গীওয়ের তাত্রলিপিতে ৬৫০ থেকে ৮০* শ্রীষ্টাৰ পর্যস্ত আসামে শালস্থ্. 
বংশের রাজত্ব 'যেচ্ছাধীনতা' বলে বণিত। 

বাংলায় আর্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ নাকি আদিশূরের আমল থেকে 
স্তরু হয়; কিন্তু “বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্য, গ্রস্থে নীহাররগ্রন রায় দেখিয়েছেন, 
আদিশুরের আগে থেকেই বাংলায় ব্রা্ষণদের অস্তিত্ব ছিল এবং অষ্টম শতকে 
বাংলার সর্বত্র ব্রাঙ্ছণের বসবাস ছিল। একথা সত্য যে পাল, চন্দ্র ও অন্যান্ত 
প্রাচীন বাঙালী রাজবংশ ব্রাঙ্ষণদ্দের প্রাধান্য স্বীকার করেনি; তাছাড়া 
আদিশুরের আগে বাংলায় ব্রাঙ্মণদের বদবাস থাকলেও তারা নিঃসন্দেহে ছিল 
প্রভাবহীন সশ্্রদায়; ত্রা্মণদের প্রভাব ও প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় শুর, মেন, 
বর্মণ প্রভৃতি রাজবংশের কালে আর এএ-্গ্রমঙ্গে এটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে 
ব্রাহ্মণদের প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠাতা এ বাজবংশগুলি বাঙালী রাজবংশ ছিল না, তারা 
মকলেই ছিল অবাঙাঁলী। এই অবাঙালী রাজবংশদের দিয়ে ব্রা্মণ্য প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় যারা বসবাম করত তাদেরকে অর্থাৎ সেই আদি 
বাঙালীদেরকে ত্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির ধ্বজাধারীর! কী বলত? এতরের় আরণাক 
গ্রন্থে বাঙালীদের 'বয়াংসি' বা! “পক্ষী বিশেষাঃ, বলা হয়েছে; আবার এঁতরেয় 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুণ্ড, বা! উত্তর বাংলার অধিবাসীদের “স্থ্া” বলা হয়েছে। এছাড়া 
আর্ধভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোতে বাঙালীদের উল্লেখ না থাকাতে বোঝ! 
যায় যে উত্তর ভারতবর্ষের আর্ধভাষীরা বাংল! দম্বদ্ধে অজ্ঞ বা উদ্দাসীন ছিল। 
এর পৃরে মহাভারতে এসে দেখা খায় যে দিগ্িজয়ে বেরিয়ে ভীম বাংলার সমৃত্র- 
তীরবাসী “্েচ্ছ'দের সাক্ষাৎ পান। ভাগবতপুাণে যাদেরকে মৃতিমান 'পাপ' 
বল! হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলার অধিবাসীরা অন্ততম প্রধান অংশ। পণ্ড, ৰা 
উত্তর বাংলায় আর বঙ্গ বা পূর্ব বাংলায় যারা যাবে তাদেরকে শ্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তনের পরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এইরূপ বিধান বোধায়নের ধর্মে পাওয়া 
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যায় । উচ্চ সমাজের বা উত্তর ভারতায় ব্রাঙ্মণ্য সমাজের এই মনোভাব এক্ছা 
যে সংস্কৃত ভাষী বৌদ্ধদের মধোও সংক্রমিত হয় তার প্রমাণ হলো, আর্যমঞ্জঘী 
যূলকল্ গ্রন্থটিতে গৌড়, পণ্ড সমতট প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবামীদের ভাষাঁকে 
“অন্র' ভাষা বল! হয়েছে । এইসব দেখেশুনে নীছাররঞ্চন রায় লিখেছেন, “আর্য 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর-ও-মপ্য-ভারতের লোকের! পূর্বতম ভারতের 
বঙ্গ, পুগু, রাঢ, স্হ্ধ প্রভৃতি কোমদেের সঙ্গে পরিটিত ছিল না, েকালে এইসব 
কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, 'আচার-ব্যবহার অন্যতর | এই অন্যতর জাতি, 
অন্তর আচার-ব্যবহার, অন্ততর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষাভাষী 
লোকদের সেইজন্যেই বিজেতু স্থুলভ দ্রপিত উল্লাসিকতা় বা হইয়াছে “স্থ্য” 
'শ্লেচ্ছ” পাপ”, “অসুর ইতা[দি।” 
গ্রধানত ওপ্ সাম্রাজ্যের সময় থেকেই বাংলায় ত্রাঙ্ষণ্য ধর্ষ প্রসার পেতে 
থাঁকে। কিস্তুলন্ম করলেই দেখা যাবে, এই ত্রাঙ্গণা প্রাধান্য প্রাচীন বা 
মধ্য যুগের কোনও পর্যায়েই বাংলার আদি আধলানীদের জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে মেশেনি,তাদদের জীবনের গভ'রে প্রবেশ করেনি,তা মুখাত উচ্চ-বর্ণ 
ও উচ্চ শ্রেণার মধ্যে একটা বিশেষ সামাজিক শক্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ থেকেছে। 
আবার এই ব্রান্ষণ্য সংস্কৃতিও বহু ক্ষেত্রেই বাংলায় স্বকীর লোক সত্য দিয়ে 
আক্রান্ত হয়েছে শুধু বিণাহের ব্যাপারেই দেখা যায় ঘে পান খিলি, গাত্রহরিপ্রা» 
গুটিখেল।, ধান ও কড়ি নিরে বিভিন্ন স্বী আচার, খই ছড়ানো, ঝঁপি স্থাপনা, 
ঘধিমঙ্গল প্রভৃতির কোনটাই ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির অঙীভূৃত জিনিস নয় এবং সম্প্রদান 
ষজ্ঞ ও অপ্তপর্দা তথা মন্ত্রোচ্চারণের অংশ ব্যতীত বাঙালী বিবাহের সমশ্ুটাই 
অব্রান্মণ্য, অবৈদিক ও অন্মার্ত। বাংলাতে প্রচলিত বহুপুজো-আচারে, বহু ব্রত- 
অনুষ্ঠানে যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এটা বাঙালী জীবনের তাৎপর্বপূর্ণ 
লক্ষণ। বাংলার আর্দি অধিবাসীদের ছুটো বড়ো অনুষ্ঠান এখনও রাঢ বাংলায় 
স্থপ্রচলিত-_একটি ধর্ম ঠাকুরের পুজো, অন্যটি চড়ক পুজো, তবে ছটোই বর্তমানে 
শিবপুজোর সঙ্গে জড়িত। তবে নিয্শ্রেণীর মানুষ যেমন প্যান্ট-শার্ট পরে হাতে : 
বড়ি বেঁধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শামিল হতে চায় তেমনই মনমা। শীতলা, শনি প্রভৃতি 
লৌকিক পুজো-আচারগুলো ব্রান্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান হিলেবে গ্রাহ হতে চাইছে, 
' কিন্তু এগুলো আসলে একেবারে অত্রাঙ্গণ্য আঠার-অনুষ্ঠান। বাংলার লোক- 
' সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কত রকম অবৈদ্দিক অনার্য উপকরণ দেখতে 
“পাওয়া খায় ভার বিশদ বিবরণ একালের বহু গবেষকের রচনাতে স্থলভ। এই 
রি ইীরণেই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম একদ। সহজেই বিশেষ প্রভাবশালী হয়েছিল! পরে 
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সেন-বর্মণ প্রভৃতি বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়, কিন্ত 
মনে রাখা ভালে! যে সে প্রভাব সমাজের উচ্চ স্তরে ও উচ্চ শ্রেণীতেই গ্রতিষ্ঠা 
পায় বেশি। 

মানুষের স্বভাব যেহেতু উ্বাভিমূখী তাই নিম্ন শ্রেণী ক্রমশ উচ্চ শ্রেণীর 
আচার-অনুষ্ঠান অন্নকরণ শুক করে আর তার ফলে অব্রাঙ্গণ্য উপকরণ ক্রমশ 
ব্রাহ্মপ্য উপকরণে রূপান্তরিত হতে থাকে । কিন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙালীর ধর্মীয় 
চিন্তার ভিত্তি হতে পারেনি, তা বাঙালী মানসিকতা ও সংস্কৃতির উপপরিতলের 
বপ্ত ইয়েই থেকেছে, আপন লোক-সত্যের সরস মাটতে শিকড় চালিয়ে বাঙালী 
বরাবরই ভারতীয় জন-অরণ্যে স্বাতন্থ্য রক্ষা করেছে, ব্রাক্ষণ্য ধর্ম-বিচারে বৈদিক 
অনুষ্ঠানাদি বাঙালী জীবনের পল্পবপুগ্ত বা প্রকট অলঙ্কার হয়েই থেকেছে এই 
নির্জলা সত্যটা সর্বতোরূপে অন্থধাবন করা আবশ্যক | উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী 
উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তর1 ঘখন ওই পল্লবপুণ্জে নিজেদের প্রভূত পরিমাণে আবৃত ও 
সজ্জিত করল তখন ওইীশ্রেণী স্বভাবতই বাংলার বৃহত্তর জনজীবন থেকে কী করে 
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সে ইতিহাস ষথাস্ানে আলোচিত হবে । এখানে 
শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট যে বাঙালী জনসাধারণের সঙ্গে বৈদিক আর্ধদের 
শোণিত সম্পর্ক নেউ, থাকলেও তা এত অন্ন যে তাকে গণ্য করাই ভ্রান্তিবিলাস 
এবং বৈদিক আর্ধ-সত্যের সঙ্গে বাঙ্গালী লোক-সত্যের সম্পর্ক এতই আপাত, 
এতই বাহিক, এতই পল্লবগ্রাহী ষে তাকেও নিঃসম্পর্কতা বলাই যুক্তিসঙ্গত। 

এবার এই বাঙালী লোক সত্যের ধর্মীয় এতিহ্‌ অনুসরণের চেষ্টা কর। যাক। 
শুরু থেকে এই অন্লরণের চেষ্টা এখানে অকারণ, শুধু ইসলাম আগমনের 
অব্যবহিত পূব থেকে অন্গসরণ করাটাই এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। 

পাল রাজাদের আমলে বাংলার জনসাধারণের একটা খুব বড়ে! অংশই বৌদ্ধ 
ধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরে মেন রাজাদের আমলে প্রচণ্ড আগ্রহে ও প্রচারের 
জন্তে উৎসগিত প্রাণের উদ্দীপনাক় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে 
বাঙালী সমাজে মুষ্মেয় ব্রাক্মণদের প্রতাপ এত বেশি বেড়ে যায় যে তা অচিরে 
অত্যাচার হয়ে দাড়ায় ; ব্রান্বণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধার নয়, বলতে গেলে ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের 
তুল করে এই প্রতিষ্ঠার আবশ্তটিক অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় সমাজের বিশ্যাসকে 
দৃঢতর করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেজন্যে বহুতর অঙ্ধ- 
শাসনার্দির বিধান দেওয়! হয়, যেমন প্রায়শ্চিতের অতীত পাঁশ বলে সমৃদ্রধাত্রাকে 
নিষিদ্ধ করা হয় অথবা বল্লাল মেন কতৃ'ক কৌলীন্ত প্রথ। প্রবতিত হয়; 
প্রশাসনিক শান্তির চাইতে সামাজিক শান্তিকে জনসাধারণ বেশি ভয় করতে 


থাকে, মহাপান্ধিবিগ্রহিকের চাইতে মৌহতিক অনেক বেশি শক্তিশালী বা 
প্রভাবশীল হয় এবং এতে স্থচিত হয় »ক্ঘশক্তির অপ্রতিরোধ্য অবন্ষয়। 

ব্রাহ্মণদের প্রতাপবৃদ্ধি, কৌলীন্ত প্রথার প্রবর্তন, সামাজিক শাস্তির নানারপ 
বিশদ বিধান--_আপাত দৃষ্টিতে এসমত্তই গৌরবব্যগ্ক ছিল এবং এখনও বনু 
বাঁডালী পরিবার বিবাহ-জাতশ-শ্রাদ্ব'ৃত্যার্দির সময় সেই লুগ্ধ গৌরবকে 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে মানতে হবে যে ব্রাহ্মণ ধর্মের 
পুন:প্রতিষ্ঠা বাঙালী সমাজকে অসাড় 'ও জড়বৎ করে ফেলেছিল, ছুর্বল করে 
ফেলেছিল সজ্ঘশত্তিতে, উপরন্ত সমাজপতিদের প্রতি জনসাধারণের উল্লেখযোগা 
সংখ্যাকে বিদ্ূপ করে তুলেছিল । সঙ্ঘশক্তি ক্ষয়িঞু হয়ে পড়েছিল বলেই 
ভগ্-মন্ত্র্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে মানুষের অগ্ধবিশ্বাম জন্মেছিল ; যখন এসব আচাঁর- 
শরন্ুষ্ঠান ও অলৌকিক শক্তির চর্চায় জমগণ অতিরিক্ত ব্যাপূত হয় তখন তা 
মন্ষ্যত্বর বিপর্যয়কেই স্চিত করে। এসময় এরূপ বিধ।নও দেওয়া হয়েছিল 
যে দেশ যদি শক্রসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে সাদা অপরাজিতার মূল 
ধুতুর৷ পাতার রমে বেটে কপালে তিলক একে মন্থ জপ করতে হবে, 

ওং অং হং হলিয়! হে মহেলি বিহগ্রহি সাহিণেহি 
মশাণেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি তং ফট্‌ স্বাহা। 

এবং শ্বশানভন্মে মগুত তুর্ধ বাজাতে হবে, তাহলেই ভর্তি পরচক্রভঙ্গঃ 
ক্বসৈন্যবিজয়ঃ| 

ধর্ম পুজাবিধান” নামক গ্রস্ত থেকে জানতে পাই যে এসময় ব্রাহ্মণদের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে জনসাধারণ এই উত্যক্ত হয়ে উঠল যে তাঁরা শেষে 
ধর্মঠাকুরের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করল, 


মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাখ ধর্ম 
তোমা বিনে কে করে পরিভ্রাণ। 
এইরূপ দ্বিজগণ করে স্থটি সংহরণ 
এ বড় হইল অবিচার। 
'উৎপীড়িতের প্রার্থনায় বৈকুণ্ে ধর্মঠাকুর আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারলেন 
না, ত্রাঙ্গণদের হাত থেকে মানুষকে বাচাবার জন্যে ঘবন বা মুসলমান রূপ ধরে 
নেমে এলেন পৃথিবীতে- . 
বৈকুণে থাকিয়। ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম 
মায়ারপে হইল খনকার । 


৪৯ 


ধর্ম হইল ষবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি 
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান। 
চাপিয়৷ উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয় 
খোদায় হইল এক নাম । 
ব্রহ্মা হইল মোহাম্মদ বিষ হইল পেগন্বর 
মহেশ হইল আদম । 
গণেশ হুইল গাঁজী কাতিক হইল কাঁজী 
ফকির হইল মুনিগণ। 
তেজিয়৷ আপন ভেক নারদ হইল শেখ 
পুরন্দর হইল মৌলানা । ্‌ 
চন্দ্র কূর্ধ আদি যত পর্দাতিক হইয়া শত 
উচ্চন্বরে বাঙ্গায় বাজনা । 
পছ্যটি সম্পূর্ণ উদ্ধার কর! নিশ্রয়োজন, তবে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না ফে 
্রাহ্মণ্য গ্রাধাণ্যের ফলে বৌদ্ধ ও নিম্ন-বর্ণের জনসাধারণ খুবই ক্রিষ্ট ও নির্যাতিত 
জীবন যাপন করছিল ও তার! নিষ্কৃতির জন্তে এশী শক্তির কাছে প্রার্থনা করছিল 
এবং মেসময় বাংলায় মুসলমান বিজয়াভিষান হলে তার! বেশ সমাদরের সঙ্গেই 
বৈকু থেকে অবতীর্ণ পরিত্রাতা রূপে মুসলমানদের বরণ করেছিল । একদিকে 
সঙ্ঘশক্তির অভাব, অন্যদিকে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পরিপোষক রাজশত্তির প্রতি 
দেশীয় জনসাধারণের মনোভাব এবং সর্বোপরি স্বাতন্ত্রাতিরিতা_এই তিনটি 
কারণ মুসলিম অভিযাত্রীদ্দের জন্তে বাংল! বিজয়ের কাকে অত্যন্ত সহজ করে 
তুলেছিল বলেই হয়তো। এমন কাহিনী প্রচলিত হয় ঘষে ইখতিয়ার-উদ্দিন মুহম্মদ 
বখতিয়ার খিলজী মাত্র সগ্চদুশ অশ্বারোহী নিয়ে লখনৌতি বা লক্ষণাবতী 
অর্থাৎ গৌড় জয় করেন। মনে হয় একাহিনীর তাৎপর্য এই যে বখতিয়ার 
বিনা প্রতিরোধে এত অনায়াসে গৌড় জয় করেছিলেন যে সতেরো জন 
ঘোড়সওয়ার দিয়েই অমন জয় সমাধা করা যেত। 
পশ্চিম বঙ্গে যখন মুসলিম বিজয় হয় সম্ভবত তার আগে থেকেই পূর্বের 
জনর্সার্ধারণ মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেছিল। আরব বণিকরা৷ বা মূলত শেখ 
সপ্পরদায় যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজ্যজয়ের চাইতে বাণিজ্যিক তৎপরতায় অধিক আগ্রহী 
' ছিল-হৃতারা যেমন আরব সাগরবর্তা বিভিন্ন ভারতীয় বন্দরে ও সিংহলে 
£, পত্তনী পরতেছিল তেমনই বঙ্গোপসাগর দিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পথে চট্টগ্রাম 
 বন্দক্লে ঘাটি গড়ে তোলে। ব্রাহ্গণ্য ধর্মের প্রতাপে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ধেমন 


নেপাল, তিব্বত গ্ভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল তেমনই আবার কিছু 
পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় নেয় এবং দূরবর্তা অঞ্চল বলে এখানে অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদে বসব'স ও ধর্মচর্চা করতে থাকে । ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পতি এদের মনোভাব 
ক চিল তা অন্তমান কর। কঠিন নয়। 

এর উপরে চট্টগাম, নোফ্লাখালি, বরিশাল প্রভৃতি সমুদ্রতীরনততণ অধিবাসী- 
দের মনন ব্রান্মণ্য ধর্সের প্রন্ি আরও একট। কারণে বিরূপতা৷ জাগে । “রথুবংশ: 
কাবো কালিদাঁদ “নীসাধনোছ্যত দ্বেশ বলতে বাংলাকেই বুঝিয়েছেন এবং 
নৌপাধনোগত ভাঁতির মধ্যে আবার চট্টগ্রাম, নোয়াখালি. বরিশাল প্রভৃতি 
অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষভাবে সমুদ্রাভিযানে আগ্রহী 'ও অভ্যস্ত। যখন 
সম্দ্যাত্রাকে প্রায়'শ্ত্তের অতীত পাপ বলে নিদিষ্ট করা হলো তখন বাংলার 
অন্যান্য সমন্ত অঞ্চলের তধিবাসীদের চাইতে অধিক পরিমণণে পূর্ববঙ্গের সমুদ্র- 
'তীরবত্ জনসাধারণের স্বভবের গতি ও রক্তের আকর্ষণকেই অন্বীকার করা 
হলো ও নিষি* কর। হলো । সমুদ্রের ছুরস্ত বাতাস তাদেরকে নিরস্তর নতুন 
নতুন দিগন্বের সন্ধানে যাত্। করাঃ জন্তে আহ্ব!নে উন্মন! ও অগ্চির করে তুলত, 
সমুদ্রের অবিশ্বান্ত এষ্জনমর্মর রক্কে জাগাত বহুকালের বনুপুরুষের স্থৃতিমদিত 
তরঙখেল আন্দোলন, কিন্ত সামাজিক নিষেধের নিগড় ভেঙে সনুদ্রাভিযাঁনে বেরিয়ে 
পড়ার মতে। দুর্দান্ত সাহস তদের ছিল না, কেননা তাহলে পরিবারস্থ সকলকেই 
জাক্চযুত হতে হতে।| সমুদ্রে যার নিভীক, সমাজে তারাই সম্পূর্ণ 
নরুপায়। 

এমন সথয় আরপ নণিকরা এসে নোঙর ফেলে চট্টগ্রামে । সমাজপতিদের 
ভয়ে যার। ঘরের কোণে জ'বন্মত অবস্থার জীবন অতিবাহিত করছিল তাদেরকে 
এই আরবরা ভাকল সমুদ্রে, আশ্বাম দিল, সাহস দিল, জোগাল নতুন ভাবে 
বাচার প্রেরণা, দিল নতুন ধর্মের আশ্রয়, দিল আত্মবিস্তার ও আত্মবিশ্বাসের 
অধিকার, সামাীজক ম্বীকুতি ও সমতার প্রতিশ্ররতি। যার্দের রক্তে ছিল 
পুরুষান্ুক্রমে সঞ্চিত সগৃত্রের প্রতি ছুর্বার আকর্ষণ তারা পরম উৎসাহে ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করল কাতান্তর কাতারে । আরব বণিক সম্প্রদায়ের অর্থাৎ শেখদের 
কাছ থেকে তার। ইসলাম নিয়ে তারাও হলে! শেখ এবং এই কারণে পূর্ববঙ্গে 
আজও মুসলমান বা মহামেভান শব্দের বিকল্পে শেখ বা! শ্তাখ” শবটির ব্যাপক 
প্রচলন আছে। পশ্চিমবঙ্গের মৃনলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্কী, আফগান, 
পাঠান ও মুখলরক্তের যতটা সংমিশ্রণ কালক্রমে হয় ততটা পূর্ববের মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়নি-_পূর্ববঙ্গে বিদেশী রক্তের অঙ্গুপ্রবেশ ঘটে থাকলে 
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আরব্য রক্ত হয়েছে এবং সেটাও খুব অল্প পরিমাণেই হয়েছে, কেনন। সেখানে 
আরবের শেখরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি, রাজত্বও করেনি । 

পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে সেই সেন রাজাদের পর পেকে মুসলিমরাই রাজত্ব 
করে এসেছে । ইংরেজ আমলে, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 
রাজান্গগ্রহ লাভের আশায় যেমন ইংরেজী শেখার হিড়িক পড়ে যায়, তেমনই 
মধ্যযুগের বাংলাতে, বিশেষত পশ্চিম বাংলায়, একই কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের 
জন্যেও জনসাধারণের মনে প্রবল উৎসাহ সঞ্চারিত হয় বলে সন্দেহ জাগে। 
শাসন ক্ষমতার অধিকারী মুসলমানরাও বাংলার জনসাধারণের এই উৎসাহের 
সদ্ববহারে কোনরূপ ক্রটি রাখেনি এবং সত্য সত্যি ধর্মাস্তরিতরা বহু ক্ষেত্রেই 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অপেক্ষা শাসন ব্যবস্থায় উচ্চতর পদলাভ করেছে। 

এ ছাড়াও তুর্কানা তরীকা! অর্থাৎ বল প্রযোগ দ্বার! বহু হিন্দুকে মুসলিম 
করা হয়েছে । অবশ্য কোনও হিন্দুকে মুসলমান করার জন্তে সেকালে ষা বল- 
প্রয়োগ কর? হতে! তাকে আধুনিক মানদণ্ডে পর্যাপ্ত বলপ্রয়োগ বল! যাবে কিনা 
সন্দেহ। বলপ্রম়োগ মানে অস্ত্প্রয়োগ নয়, কোনমতে কারও মুখে শুধু গোমাংস 
স্পর্শ করিয়ে দেওয়ার জন্যে যেটুকু বলপ্রয়োগের দরকার সাধারণত সেটুকু 
প্রয়োগ করা হতো ; যাঁর উপরে এরূপ বল প্রয়োগের জন্টে তুর উদ্যত হতো 
সে নিশ্চয়ই উচ্চৈংস্বরে প্রতিবেশীদের সাহাধ্য প্রার্থনা করত, কিন্ত কেউই তার 
সাহায্যে এগিয়ে আসত বলে মনে হয় না, কারণ কোনক্রমে সাহাধ্যকারীরও 
গোমাংসের স্পর্শ লেগে ষেতে পারত এবং তা লাগলেই তারও ধর্মনঃশ হতো-_ 
মুহূর্তের জন্যে আস্তরিকতম অনিচ্ছাতেও গোমাংস-স্পৃষ্ট হলে কারও আর হিন্দু 
ঘরে ফিরে যাওয়ার কোনও দরজা! খোল থাকত না। 

কোন কোন ক্ষেত্রে তৃকাঁদের বল প্রয়োগের মাত্রা যে সত্যিকার নৃশংসতার 
পর্যায়তেও চলে যেত সেকথাও অনস্বীকার্য, কিন্তু স্বভাবতই সে-জাতীয় নৃশংস 
আচরণের কারণ ঘটত খুবই কম, কারণ হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধেরও প্রমাণ 
পাওয়া ধায় না। বাংলার প্রথম মুসলিমরা ছিল সংস্কৃতিবজিত তুকাঁরা-_ ইসলাম 
ধর্মের অস্তঃসার কতট! তাদের মগজে ঢুকেছিল সেটাও বলী মুশকিল। পম্ভবত 
তাদের কাছে স্পর্শকাতর ও প্রতিরোধে অক্ষম হিন্দুদের ধর্মনাশ করাটা যতখানি 
পুশ বিষয় ছিল তার চাইতে বেশি ছিল নিটুর কৌতুকের বিষয়) অনুরূপ 
ভাবে মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করার পেছনেও ধর্যোম্মাদনার চাইতে মন্দিরে 
সৃকষিত: ও বিগ্রহে সংলগ্ন ধনরত্ব ও অলঙ্কারারি হস্তগত করার ইচ্ছাটাই ছিল 
অধিক প্রবল। 
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ষাছোক, এভাবে যাঁর৷ ইসলাম ধর্মকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করল 
তারা যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের তুলনা-যুলক স্প্ বিচারে পারহ্গম ছিল তা 
নয় : নিতান্ত আধিভৌতিক কারণেই তারা মুদলমান হয়, তাদের নাড়ীর যোগ 
থেকে যায় পূর্বপুকষদের মধ্যে প্রচলিত গল্প-কাহিনীতেই, ইসলাম ধর্ম-শাস্্াদি 
চর্চা না করে তারাও পূর্বপুরুষদের মতোই রাম।য়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঠ 
করত-__ 
হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে 
খোদ রস্থলের কথ! কেহ না সোঙরে (স্মরণ করে )। 
হিন্দুরা যেমন গুরুর প্রতি ভক্কিশীল তেমনিই মুসলমানরা গুরুর পরিবর্তে 
পীরের প্রতি ভক্তিশীল অর্থাৎ মুসলমানের পীর হলে। হিন্দু গুরুর বিকল্প এবং 
ক্রমে ক্রমে সতাপীর, মানিক'পীর, ঘোড়াপীর, মারদারীপীর ও কুমীরপীর নামে 
পাঁচ পীরের পূজো আরম্ভ হলো । মতস্ত ও কচ্ছপকে খাদ্য দেওয়া, গাছের 
ভালে স্থতো! বাধ! ইত্যাদি গ্রাম্য হিন্দু সমাজে প্রচলিত নান! কুসংস্কার বাঙালী 
মুসলমানরা মেনে থাকে ইসলামের নির্দেশে নয়, বক পুরুষের ধারা বাহিত 
বিশ্বামে। এইভাবে হিন্দুদের বনছূর্গা বা বনদেবী, ওলাচপ্তী প্রভৃতি লৌকিক 
দেবী মুনলমানদের ব্নবিবি, ওলাবিবির রূপ নিয়েছেন। বড় খা গাজী বা 
জিন্দাপীর বা গাজীসাহেব এখনও দক্ষিণ বঙ্গের বনময় অঞ্চলে হিন্ব-মুললমান 
উভয় সম্প্রদায়ের পুজো ও হাজোত পান এবং অনুষ্ঠানের শেষে পুরোহিত ব! 
ফকির সুর করে বলেন, 
গাজী মিঞার হাজোত সিন্নি সম্পূর্ণ হলে । 
হিন্দুগণে বলে! হরি মোসিনে আলা! বলো ॥ 
বাংলায় লৌকিক দেবদেবীর বিষয়ে অনুসন্ধানে দেখা যায় ষে তাদের মধ্যে 
কোনও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা পক্ষপাঁত নেই। 
এপ্রসঙ্গে বনতুর্গীার কাহিনীটি খুব তাৎ্পর্যময়। মুন্সী বয়নদ্দী রচিত 
“বোনবিবির জহরানীম।” থেকে জানা ধায় ষে রহুলের নির্দেশে বনবিবি ও তার 
ভাই শাহ.-জাঙ্গলী মক থেকে সুন্দরবন জয় করতে আসেন । সুন্দরবনের রাজা 
দক্ষিণরায় খবর পেয়ে যুদ্ধবাজার জন্তে যখন প্রস্তত হচ্ছেন তখন তার মা নারায়ণী 
এসে বললেন, বনবিবির সন্কে তারই যুদ্ধ করা উচিত হবে। তারপরে বনবিবি 
ও নারায়ণীর মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলে, শেষে ফতেমার আশীর্বাদে বনবিবির 
শক্তি বেড়ে গেল, তখন আত্মরক্ষার্থে নারায়ণী তাকে মই ডেকে ফেললেন । 
যুদ্ধ থেমে গেল, ছুজনে সই হলেন, নারায়ণীর পুত ঘর্ষিণরায়ের সঙ্গে বনবিবি 
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মিলিত ভাবে ন্বন্দরবন শাসন করতে লাগলেন । “বোঁনবিবির জঙ্থরানামা”র 
সঠিক রচনাকাল নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে এই কাব্য ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
আগে রচিত শুয়নি সেটা সম্পূণ নিশ্চিত। সেই দ্বাদশ শতাব্দীর শ্লেষ ভাগ 
থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত হিন্দ্ব-মুসলমানের সম্পর্কের স্বরূপ নান! বিচভদ, 
থিলন, বিরোধ ও পারস্পরিক বোঝাবুঝির মধ্যে দিয়ে কোনখানে এসে দাড়িয়ে- 
গুল তারই জ্ূপক যেন “বোনবিবির জন্তরানামা় বিধুত হয়েছে । 

তবে “বোনবি।ণদ। জছরান[ম1র কথা পরীক্ষার্থপাঠা বাংলা-সাহিতোর 
ইতিহামে পাওঘা যবে না, সেসব ইতিহাসে পাওয়া যাবে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 
চক্রবতার লেখা চগু'ম্গল” কাব্যে কবির আত্মপরিচয় অংশে মুসলিম শাসকদের 
অত্য15গারের কাহিনী । বাংলাসাহিত্যের ইতিরুত্তিকারগণ মুকুন্দরামের আত্ম- 
পরিচয়ে প্রথম থেকেই মুসলমানী অত্যাচারের এক জলস্ত সমকালীন দিল 
আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের ওই আবিষ্কারের ভিত্তিতে রম়েশ্চন্্র মজুমদারের 
মতে! এতিহাসিকও কাব্যের মর্মে প্রবেশ না করে, সমকালীন তথ্যাবলী ধাচাই 
না করে ভানা-ভাসা ধ|রণার-বশবর্তাঁ হয়ে "বাংলাদেশের ইতিহাস £ মধ্যযুগ? 
গ্রন্থে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার বর্ণনা! দিতে গিয়ে লিখেছেন, "সাধারণ ক্লুষক 
ও প্রজাগণের দুঃখ দুর্দশার অবর্ধ ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ £ছল। 
তাহাদের মধ্যে অন্থতয় রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন | 
কবিবহ্কণ চণ্ডীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবত্তী দামিন্তায় ছয়সাত পুরুষ াবৎ বাঁস 
করিতেছিলেন-__ক্ুষিছবার! জীবন-যাঁপন করিতেন | ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে 
যখন তিনি পৈতৃক £ভট: ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তখন তন দিন 
ভিঞ্ষান্নে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল ঘে তৈল বিন! কৈল স্নান করিলু* 
উদক পান শিখ কাদে এনের তরে ।, একই গ্রন্থে বাংলাসাঠিত্য শীর্ষক 
পরিচ্ছেদের লেখক স্থখনয় মুখোপাধ্যায় ও লিখেছেন, “ভিহিদার মাধুদ (বা মুহম্মদ) 
সরিফ প্রঙ্জাদদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন এবংমুকুন্দরাযের গুভূ 
গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী করেন ; তখন মুকুন্দরাম হিতৈষীদের সহিত পরামর্শ 
করিয়া দেশ ত্যাগ করেন ; অনেক ছুঃখকষ্ট সহ করিয়া এবং ঠিকমত ক্নানাহার 
করিতে ন। পাইয়! তাহাকে পথ চলিতে হয় )* ইত্যা্দি। 
প্ী এইসব প্রচলিত ইতিহাসে অনেক সময় ষে কতকগুলি প্রচলিত বিশ্ব(সকে 
প্রচার কর! হয় মুকু্দরামের ব্যাপারটা তার একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন । চণ্ডীমঙ্গলে 
শ্বয়ং মূকুন্দরাম ফুল্পরার ছুঃখকষ্টরের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনা করলে 
তাঁর দেশত্যাগের পরে পথের দুঃখকষ্টকে আদৌ ছুঃখকষ্ট বলেই মনে হওয়া উচিত 
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নয়) তবে বলা যেতে পারে যে তিনি আগে কোন রকম ছুঃখকষ্ট ভোগ 
করেননি, মেজন্তে মাত্র কয়েক দিনের পথযাত্রার কষ্টও অনেক দুঃখকষ্ট । এই 
প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২ কাতিক পৌষ ১৩৭৫ সংখ্যায় 
প্রকাশিত ক্ষুদিরাম দাসের লেখ। 'মুকন্দরাষের গ্রামত্যাগ ও কাব্যরচন। গ্রস্গ” 
নামক যূল্যবান প্রবন্ধটির উল্লেখ করতেই হবে। সমকালীন ঘটনাবল।র সঙ্গে 
চণ্তীমঞ্গলে প্রদন্ধ আয্মপরিচয় অংশটি মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে ক্ষুধিরাম দাস চারটি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : “নুকুন্দরাম বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে বিতাড়িত 
ভন নাই। কিন্তু কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিনর্তনযূলক নূতন ভূমি ও 
শাসন-ব্যবস্ায় নানা অন্থবিধা অনুভূত হওয়ায় গোপনে পলাইয়াছিলেন । তিনি 
ব)ক্তিগত ভাবেও নিপীড়িত হন নাই। ২, তিনি যে আরড়া গেলেন তার 
কারণ, উহ্াই সবচেয়ে নিকটবত্তী স্থান যেখানে পুরাতন মুদ্রামান বঙ্গায় ছিল 
এবং পুরাতন জরমিদা:র অধিকারের আশয়ে সাময়িক নিশ্চিন্তত। বঙমান ছিল। 
৩, তাহাকে দুবিপাঁক ভে।গ করিতে হইয়াছিল ঠিকই, কিন্ত তাহা বেশি দিনে? 
জন্ত নহে। পথযাত্রার কষ্ট ১০1১৫ দিনের হইতে পারে । ৪, তাহার চণ্তীমঙগল 
কাব্যের র5নায়্ হস্তক্ষেপ -৫৯৬ থ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কখনই হইতে পারে না।' 
আসল কথা এই যে এতদিন পথস্ত দেশে যে-শাসন ব্যবস্থা ছিল তাতে 
ভূম্যধিকারীরা বিশেষে হযোগ-সুবিধা ভোগ সর এবং একেবারে সাধারণ 
প্রজার! সম্পূর্ণরূপে ভৃম্যধিকারাদের অন্চগ্রহ-করুণা-বিবেচনার ভরসাতেই জীবন- 
যাপন করত। কালিকারগ্রন কানুনগো শের শাহ? গ্রন্থে দেখিয়েছেন কেমন 
করে শের শাহ-ই প্রথম গ্জারদের অর্থ নৈতিক স্থার্খরক্ষার জন্যে সচেষ্ট হন এবং 
তার ফলে তার গ্রবতিত শাসন-বাবস্থা জায়গীরদার, তালুকদার প্রভৃতি উচ্চ 
শ্রেণীর প্রতিকূলে চলে যায়। শ্রের শাহেব প্রয়াস সফল হয়নি, কিন্ত মৃঘল 
আমলে প্রজাদের স্বার্থ সংরঙ্গণের দিকে আরও কয়েক ধাপ এগুনে হয়। 
আফগান আমলের মুদ্রা বাতিল করে মুঘল মুদ্রা চালু করা হলে যারা পুরনো! 
মুদ্রায় ধনসম্প্দ মজুত করে রেখেছিল তারা মুশকিলে পড়ে ; যাদের কাছে অল্প 
পরিমাণে পুরনো মুদ্রা ছিল তারা অবশ্য সহজেই সেগুলো নতুন মুঘল মুদ্রায় 
পাণ্টে নিতে পারে। মুঘল আমলে নির্দেশ দেওয়া হলে যে ভূম্যধিকারীদের 
মাধ্যমে নয়, জমির খাজন| সরাসরি প্লাজ সরকারে প্রজাদেরই জম। দিতে হবে । 
বলাবাহুল্য, প্রথম প্রথম রাজ সরকারে নিজের! গিয়ে খাজনা জমা দেওয়ার 
ব্যাপারট। প্রজাদের কাছে ঝামেলা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্ত এর ফলে 
জমিতে প্রজার শ্বত্ব অনেক পাকা হয় এবং তালুকদাররা আর নিজেদের মেজাজ- 
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মি অঙ্নুসারে প্রজাদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারে না । এই সঙ্গে জমি 
জরিপ করে নতুন পড়চার ব্যবস্থা চালু কর! হয়। যতই হিতকর হোক, সব 
রকম নতুন ব্যবস্থা, নিয়মানুবতিত। ও স্বত্বরক্ষার দায়িত্ব প্রথম প্রথম বঞ্ধান্ট- 
ঝামেলা বলেই জনসাধারণের কাছে মনে হয়। আর আগন শ্রেণীর হৃবিধা- 
হরণকারী আইন যে বিত্তবানদের কাছে অতাচার বলে মনে হবে এটাও 
ত্বাভাবিক। ক্ষুদিরাম দাঁস দেখিয়েছেন যে মৃকুন্দরামের “প্রভু গোপীনাঁথ নন্দী 
বিপাকে হইল বন্দী হেতু কিছু নাহি পরিক্রাণে', কারণ তিনি জমিজমা বা 
রাজস্বগত গুরুতর কোনও শ্খলনের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং 
বাঁপার এমন জা পাকিয়েছিল ঘে পরিত্রাণের কোনও উপায় ছিল না। তালুক- 
দারের বিপদ দেখে ভয় পেয়েই মুকুন্দরাম দামিন! ছেড়ে এমন এক জায়গায় 
গেলেন যেখানে জমি-জম। ও রাজন্ব-সংক্রান্ত নতুন আইনগুলো তখনও প্রবতিত 
হয়নি এবং সেখানে তখনও আফগান আমলের পুরোনো মুদ্রা প্রচলিত 
ছিল। 

এখনকার ভাষাগ্র সমন্ত ব্যাপারটাকে এভাবে সরল করে বলা যায় ঘে, 
তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কুষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা! মুঘল শাসকরা 
করেছিল তা' স্বভাবতই কায়েমী স্বার্থের আতে ঘ। দিয়েছিল এবং মুকুন্দরাম 
কায়েমী স্বার্থকে বিপন্ন হতে দেখেই স্বগ্রাম ত্যাগ করেছিলেন, কেনন। তিনি 
নিজে পরিপুষ্ট ছিলেন কায়েমী হ্ষার্ষের ছারাই | এখানে বিরোধট। ছিল সম্পূর্ণ তই 
অর্থনৈতিক এবং এই অর্থনৈতিক বিরোধকে ধর্মীয় বিরোধের রং দেওরার 
পরয়াসট! এষুগের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির একটা প্রকাশ । | 

যাহোক, হিন্দু ও মুনলমানের মধ্যে ষে একাধিক হ্ম্পষ্ট বিভেদ ছিল একথ। 
অন্বীকারের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই বিভেদ উচ্চ শশ্রণীর মধ্যে ও বড়ো 
বড়ো জনপদে যতখানি ছিল গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী বা নিম্শ্রেণী বৃহত্তর 
জনসাধারণের মধ্যে ততখানি ছিল না, বরং পূর্ববঙ্গের শ্রমজীবীদের মধ্যে 
পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভাবটাই ছিল প্রবল এবং বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্ম 
প্রচারের চেষ্টাও সেখানে” কম হয়েছিল, স্ত্তরাং উৎপীড়ক হিসেবে মুসলিমের 
রূপটাঁও সেখানকার তৎকালীন লোকাভিজ্ঞতায় ছিল অস্পষ্ট অথব। অবাস্তব । 
তুকষ্ঈ'পাঠানদের সঙ্দ্ধে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে বর্ণন! পাওয়া যায় তা 
পশ্চিম বঙ্গবাসীর্দের রচনাতেই সীমাবদ্ধ, পূর্ববঙ্ের সাহিত্যে অত্যাচারী মুসলিম 
শাদক অন্থপস্থিত | উভয় বঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচন! করলে দেখ! যায়, বাংলায় 
ইসলামের প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়া! এক ভাবে, এক রেখায় ও এক ধারাক্ 
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বিবতিত হয়নি ) স্থৃতরাং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক শুধু বিরোধের অথবা শুধু 
মিলনের ছিল না, এক. জীবস্ত ও দ্বান্দিক প্রক্রিয়াতেই তা বিবতিত হয়েছে 
একথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত । 

সামগ্রিক বিচারে মানতে হবে ষে, ইসলাম শ্বাতন্্যে গৌরবান্বিত বাংলার 
জনসাধারণকে অজ্ঞাত-পুব মুক্তির স্বাদ দিল । বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর তথ! শ্রমজীবী 
জনসাধারণকে দিল ব্রাহ্মণ্য নির্যাতন ও কঠোর অন্থশাসনাদির থেকে মুক্তি, প্রতি 
পদে সামাজিক অপমানের থেকে যুক্তি, পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের সমূত্রম্পৃহ জনসাধারণকে 
দিল ভৌগোলিক বিধি-নিষেধের বন্দী দশ! থেকে মুক্তি, বহু আয়াসমাধ্য সংস্কৃত 
ভাষার বন্ধন কেটে জনসাধারণকে দিল মাতৃভাষাতে আত্ম-প্রকাশের অধিকার, 
সাহিত্যের বাহনের মতোই প্রসঙ্গ ব! বিষয়বস্তর গেত্রেও দিল ধর্মীয় বন্ধন 
থেকে মানবিক প্রসঙ্গে মুক্তি। একই সঙ্গে এত রকম মুক্তির স্বাদ দেওয়ায় 
উপরে মুসলমান শাসকরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যস্ত কার্ধত রক্ষা করে 
পাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতাকে । অর্থাৎ বাংলার 
বহু দাধনাত্মক ইতিহাসকে ইসলাম যে-ঞবপদে বেঁধে দিল তার নাম স্বাতস্থয 
ও স্বাধীনতা । 

বাংলার জীবনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বহুতর অপকীতি সত্বেও তাদের মূল 
অবদান হে বহুমুখা স্বাধীনত।-চিন্তার জন্মদ্রান এবং ওইটেই যে (শের বুহতর 
জনসাধারণের হৃদয়ে ইসলামের অসামান্য জনপ্রগ্নতার গুগ্তরহস্ত এট। চৈতন্যর্দেব 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মনে হয়। আচার-অন্ষষ্ঠান-অন্ুশাসন 
ইত্যাদিতে আধ্যাত্মিক সাধনার পথকে কষ্টসাধ্য ও বিদ্রসন্কুল করে, ক্রমাগত 
কৃর্মবৃত্তিতে সংকীণ ও সংকুচিত করে ব্রাহ্গণ্য ধর্ম নিজের বিলুপ্তির পথকেই 
প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর করেছে, জনসাধারণের বৃহত্তর 'অংশকে তথা শ্রমজীবী 
শ্রেণীকে ঠেলে দিয়েছে ইসলামের আশ্রয়ে, পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মকে করে তুলেছে 
পরাভূতের মনোভাবে গোপনে গৃহকোণে সশঙ্ক ও সন্বস্ত ভাবে অনুসরণের বিষয়। 
ইসলামের ওই অনায়াম গতিকে রোধ করার জন্যে চৈতন্তদ্েব বেরিয়ে এলেন 
প্রকাশ্ত রাজপথে, উচ্চকঠের জয়ধবনিতে হিন্দু সমাজের মধ্যে জাগালেন বিস্ময়কর 
উদ্দীপন ও সাহসিকতা, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-ধর্ম নিবিশেষে সবাইকেই সমদৃষ্টিতে 
আহ্বান জানালেন নগর-সংকর্তনে, সুজন-ছুর্জন সুশীল-ছুঃশীলেরও ভেদ রাখলেন 
ন| এবং এই সমতার স্থত্রেই নিমশ্রেণীর হিন্দুদেরকে, গতর খাটিয়ে খাওয়। 
মাঙ্গযদের মুক্তি দিলেন তার্দের আধ্যাত্মিক হীনতার থেকে। অনাঘাতে 
চৈতন্তদ্বেব স্পর্শকাতর বিধানসর্বন্ব বাংলার হিন্দু জনসাধারণের জীবনে মুক্তির 
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'যে-বীজ বপন করলেন মস ভাবে ভার বিকাশ ও বিবৃদ্ধি শুরু হয়ে গেল 
নিজের অস্তঃশভ্তিতেই | | 
পরবতাঁকালে বৈষবভন্তর। চৈতন্তদেবকে শুধু দ্াস্ত-মাধুর্ধ প্রতি কোমল 
ও বিনম্র ভাবের বিগ্রহ হিসেবেই কল্পন। করেছেন, কিছু তিনি যে অনন্ত সাধারণ 
বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতীক সেখথ। আজ প্রায় বিশ্বত। সেন রাজাদের 
আমল থেকে প্রায় পাচ শ বছরের ইতিহাসে বাংলার মানুষ ধর্মের নামে 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে মাথা উচু করে দীড়াক্ষনি, ধর্মকে কোন মতে 
রক্ষা করার জন্তে অরণ্যে পর্বতে কন্দরে আত্মগোপন করতে 'ঘথবা নীরবে নত 
মণ্ত্রকে নির্ধাতন সহা করতে ও পর্ম-ব্যধস্থাকে আরও জটিল করতেই শিখেছে । 
নবদ্বীপের কাজী যখন কঈৃতন নিষিদ্ধ করলেন তখন চৈতন্যদেব তা সহা করলেন 
'না, দৃঢ়ন্বরে ঘোষণা করলেন : 
ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কালার দুয়ারে । 
কীর্তন কারব দেখি কোন কর্ম করে। 
তিলাধেকে। ভয় কেহ ন। করিও মনে । 
চৈতন্বদেবের সমক্ষালীন বৃন্দাবন দাস গৃহত্যাগী সন্াসী ছিলেন, কাউকেই 
ভয় করতেন না, তিনি যেমনটি জেনেছেন "১তন্তভাগবতে” তেখনটিই 
লিখেছেন, 
ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজী বেটা কোথা । 
ঝাট আন ধরিয়। কাটয়। ফেলে মাথ|। 
প্রাণ লঞ্া কোখা কাজী গেল দিয়! দার । 
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার। 
কিন্ত চৈতন্যর এই অসামান্য খজুত1] ও চরিত্রের বলিষ্ঠতাকে চৈতনোত্তর কালে 
দ্বান্ত- মাধুর্ব ভাবের ভক্তরা ও জীবনীকারর! উদ্ধত ও হিংসাত্মক আচরণ হিসেবে 
গণ্য করে বর্জন করেছেন । | 
চৈতন্যর্দেবের লক্ষ্য ছিল স্ত্রী, শৃত্র, চগ্ডাল, ব্রাত্য ইত্যাদী আপামর 
জনসাধারণের জাগরণ-নম্পাদন করা এবং এই উদ্দেশ্তেই নিত্যানন্দকে সুষ্প্ 
নির্দেশ দিয়ে পুরী থেকে বাংলা দেশে পাঠিয়েছিলেন। নিত্যানন্দের পত্বী 
জীীহবী দেবী খেতুড়ি মহোৎসব পরিচালনা করতেন এবং ভরের মন্ত্র দিতেন । 
শ্রীনিবাস আচার্যের কন্তা হেমলতা ঠাকুরানিও ছিলেন মন্তরদাত্রী। বলরাম 
দাসের পদ থেকে জান] যায় যে কৃলবধূরাও সংকীর্তনে যোগ দিতেন। 
ব্রাঙ্গণেতর বর্ণের সাধকরাও মন্ত্রদানের অধিকারী হন এবং তাদের কাছ থেকে 
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বহু ব্রাহ্মণ মন্্রদীক্ষা নিয়েছেন। রথুনাথ দাস বর্ণে কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ষের প্রধান ছয় গোস্বামীর মধ্যে তিনি স্থান লাভ করেন। রঘুনাঁথের 
এক জ্ঞাতি সম্পর্কের খুল্পতাত ছিলেন কালিদান, শৃদ্র ও অন্যান্য নিশ্ববর্ণের উচ্ছিষ্ট 
তিনি গ্রহণ করতেন। হরিদাস ঠাকুর নামে বিখ্যাত মুসলমানভক্তকে স্বয়ং 
অছৈত আচার্য শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করেন এবং তিনি কীর্তনের সময় সমস্ত 
বর্ণের ভক্তদের সঙ্গে একত্রে নাচগান করতেন । এভাবে তৎকালীন বাঙালী হিন্দু 
সমাজে এক অশ্রুততপূর্ব সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হলো। আত্মরতিবৃত্তির থেকে 
মুক্তি, বাস্তব-সত্য থেকে পলায়নী মনোবুত্তি থেকে মুক্তি, পরাভূত্ের মনোভাবের 
থেকে মুক্তি, নিষেধাজ্মক ব| নঙর্থক ব্যবস্থার্দির থেকে মুক্তি এবং সেসঙ্গে আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে স্বমহিমা-বোধের বিস্ময়কর জাগরণের ফলে চৈতনোত্তর 
বাঙালী হিন্দু সাজ লাভ করল এক অভিনব জঙ্গমতা, প্রাণের শ্তিতেই সে- 
সমাজ প্রবাহিত হলে। নতুন নতুন নৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করে এবং ইসলামের অনেক 
আকধণকে আত্মসাৎ করে ক্রমশ আত্মবিস্তার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে। 

এতকাল যে-বৌদ্ধরা ও ব্রাত্যর! ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিষ্পেষণে ইসলামের আশ্রয়ে 
আত্মরক্ষা করেছে অথবা আত্মরক্ষার কথ] ভেবেছে তারা দেখল যে ইসলামের 
জনপ্রিয়তা রোধ করার জন্যে চৈতন্যদেব ও তার শিষ্তরা তথাকথিত হিদ্দু 
ধর্মকেই ইসলামের অনুরূপ অথবা তার চাইতেও বেশি উদার ও সম্প্রসারণশীল 
করে তুলেছেন। অতঃপর ইসলামের কাছে আশ্রয় প্রার্থন! নিরর্থক, বরং আরব্ধ 
সমাজ-বিপ্রবকে আরও বেশি সার্থক করে তোলার প্রয়াস পাওয়াই সমীচীন । 
চৈতন্দেব কর্তৃক উপস্থাপিত মুক্তির বাণীতেই তার] পেল স্বধর্ম ত্যাগ না করে 
প্রকাশ্তে নিজেদের প্রত্যয় ও প্রবণতা অনুসারে জীবনযাপনের জন্তে সমর্থন, 
সাহস ও শক্তি। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্তদেব বাংলার লোক-সত্যকেই পুনরুদ্ধার ও 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এজন্ভেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষে কি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত বাংলার নানা স্থানে সহজিয়] সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 
সহজিয়াদ্দের দর্শন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ “রিলিজিয়ন অফ ম্যান+, অক্ষয়কুমার দত 
'ভারতবষাঁয় উপাসক-সন্প্রদদায়,' মণীন্দ্রমোহন বস্থ 'পোস্ট-চৈতগ্ত সহজিয়া কাণ্ট 
অফ বেঙগল+ এবং ক্ষিতিমোহন সেন “বাংলার সাধনা” ও “বাউল পরিচয়ে” 
যে-আলোচন। করেছেন তার পরে আমার পক্ষে তাদের সাধন মার্গে পদক্ষেপের 
চেষ্টা ধৃষ্টতা হুবে, তছুপরি সহজিয়া দর্শন নয়, আমার আলোচ্য বিষয় হলো 
ইসলামের আগমনের দক্ষন বাংলার তথ! ভারতবর্ষের এতিহাসিক গ্রতিক্রিয়। | 

ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহের এবং. 


, ঈঙিী 


বিবাহভঙ্গের সরল প্রথাকে যৌন স্বাধীনতা বলা ঘায় এবং এই যৌন হ্বাধীনতা 
বরাবরই শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে ইসলামের একটা বড়ো আকর্ষর্ণ বলে 
পরিগণিত হয়েছে; পক্ষান্তরে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ বরাবরই মনে করেছে যে 
এরূপ স্বাধীনতা মহাদোষাবহ। চৈতনোত্তর বৈষ্ণব ধর্মাচরণ কিন্ত এই যৌন 
স্বাধীনতাকে নিম্নবর্ণের সমাঙ্জ-জীবনে সসম্মান হ্বীরৃতি দিল এবং একই সঙ্গে 
বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারকেও স্বীকার করল, উপরস্ত কণ্ঠিব্দলের সুত্র ধরে যেমন 
বিবাহের তেমনই বিবাহবিচ্ছেদের প্রথাকেও সরল করে দিল। এছাড়। পরকীয়। 
প্রেম গণ) হলে ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসেবে এবং পরকীয়। প্রেম তথা পরস্ত্রী- 
গমনের ব্বপক্ষে সমথন উপস্থাপন কর! হলে অধর্ব-সংহিত], ছান্দোগ্যোপনিষ?, 
বৌদ্ধ গ্রন্থ কথাবত্র, প্রভৃতির প্রামাণ্য বিধানে ও দৃষ্টান্তে। কথাবভুতে 
একাধিপয়ো বলে যে-প্রথার উল্লেখ আছে তা অনুসরণে ষে কোন নরনারী 
পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হলেই তাদের যৌনস্ঙ্গমও ন্টায়সঙ্গত। 

বল বাহুল্য, হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতর 
খাটিয়ে ক্ষুণিবৃত্তি করে না অর্থাৎ যার মেহনতী শ্রেণার অন্ততূক্তি নয় তার 
এসব আচারপ্রথাকে কোনকালেই প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখেনি, তারা যখন এরূপ 
কোন কিছু করেছে, ব্যভিচার করার জন্তেই করেছে, ফলে তারা যে-কোনরকম 
যৌন-স্বাধীনতাকেই অশ্লীল ব্যভিচার ভিন্ন অন্ত কিছু ভাবতে পারে নি, কিন্ত 
এসব কারণে আগের মতো! আর সহজিয়ার্দের ধর্মচ্যুত বা সমাজচ্যুত করার 
কিংবা অন্য কোন ভাবে উত্পীড়নের পথ বন্ধ হয়ে গেল। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেবাশেষি থেকে যে মহজিয়। সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলে! তা 
আউল, বাউল, সাই, দরবেশ, কর্তাভঙগ৷ প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত এবং 
তাদের ডপাশ্ত অথব! প্রেমাস্পদেরও বহু নাম, সেসবের মধ্যে আলা, খোদাতাল। 
রুহুল, হক প্রভৃতি ইসলাম সংক্তান্ত নামও আছেঃ কিন্ধ যেহেতু এদের মধ্যে 
বৈষ্ণব ধারণার প্রভাব ও রাধাকুষ্ণ বিষয়ক সংগাঁতই সর্বাধিক তাই এদেরকে 
অনেক সময় বৈষ্ণব সহজিয়াও বলা! হয়। শাস্্-অশ্নষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ ইত্যার্দিকে 
অগ্রাহ করে ভগবান ও ভক্তের একাস্তিক সরাসরি উপলব্ধিই এদের সাধনার 
মূল কথ! এবং এদিক থেকে সুফী সাধনার সঙ্গে এদের সাধনার' বিলক্ষণ প্রকট 
সাদৃশ্ঠ বর্তমান-_এতে কোনও সন্দেহ নেই যে বিশেষত উত্তর ভারতের 
মধ্যযুগীয় সাধন। যেমন মুসলিম সাধকদের সঙ্গে সংযোগের পরিণামণতেমনই 
বাংলা দেশের লোক-সাধনাও বিশেষ ভাবে স্ুফী-পন্থী ইসলামের প্রভাবে 
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কিনব একথা মনে কর] ভূল হবে যে এই সহজিয়া সম্প্রদায় সম্পূর্ণ অভিনব 
ও আকম্মিক ভাবে উদ্ভূত, এতিহ্য বিরহিত ও অর্বাচীন একটি অশ্প্রদায়। 
প্রকৃতপক্ষে কখাবহু, অথব। জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচক সরোরুহপাঁদ 
রচিত দোহাকোষ কিংবা! বাংল সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্ধাপদের সারমর্ম 
অন্তধাবন করলে বুঝতে কষ্ট হয় ন! যে প্রাচীন কালে ঘা ছিল বৌদ্ধ সহজিয়া তা 
চৈতন্তোন্তর কালে বহুলাংশে বৈষ্ণব সহজিয়া রূপ পরিগ্রহ করে। 

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতাপের কালে বৌদ্ধ সহজিয়! সম্প্রদায় “আগারগ্রাউণ্ডে, বা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপনে চলে যাঁয় এবং যখন এদেশে ইসলামের 
আগমন হলো তখন তার একটা বৃহৎ অংশ ইসলামীয় মরমীবাদের প্রচ্ছদে 
ব্রাহ্মণ্য শালনের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে ; আর যে-অংশ ত1 করল 
ন৷ তার। আত্ম প্রকাশের উপযুক্ধ ক্ষণটির প্রতীক্ষায় আত্মগোঁপনেই থাকল-_ 
সেই প্রাথিত ক্ষণটি অবশেষে উপস্থিত হলো যখন ক্রম-বর্ধমান ইসলামের 
প্রভাবকে প্রতিহত করার জগ্গে চৈতগ্দদেব হিন্দু সমাজের বিন্তানকেই উদার, 
গণতান্ত্রিক, গ্রহণ্ণীল, অতিথিপরায়ণ ও বহুমতসহিষ্ণণ করে তুললেন-_এবং 
এইভাবে এতদিনে সত্যি সত্যি সহজজিয়াদের অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হলো । 
চৈতন্তদেব যা! সম্পন্ধ করলেন তাকে এদেশীয় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির 
ক্ষেত্রে বিপ্লব বলা যার এবং এই বিপ্লবে ব্রাত্য সহঙ্জিয়াদদের আত্মপ্রকাশ করার 
বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হলে।__সম্ভবত এই জন্তেই অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন 
যে চৈতন্যদেব হলেন বাউলদের আদিগুর | 

বাউল বলতে এখানে সমস্ত শাখার মহজিয়াদেরকেই সাধারণভাবে বোঝান 
হচ্ছে যদিও প্রকৃতপক্ষে বাংলার মরমীতত্বেরই একটি বিশেষ শাখা ছলে 
বাউলিয়! তত্ব । বাউল মানে বাযুগ্রস্ত ব পাগল, কিন্ত আউল কথাটা আকুল 
থেকে কি শ্ফীদের আউলিয়া থেকে এসেছে তা৷ নিশ্চিত করে বল! মুশকিল; 
সাই এসেছে স্বামীর বা! প্রভুর তত্ব থেকে যেমন কর্তার বা গুরুর ভঙগন। থেকে 
এসেছে কঠাভজা ) দরবেশী শুনলেই বোঝা যায় ষে এদের মধ্যে মৃসলমানী ভাব 
প্রবল, আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীর ভদ্র স্থাড়া সম্প্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠা করলেও এ'র! 
দরবেশীদের মতোই নান। বর্ণের বস্ত্রখণ্ডে প্রদ্তত ফকিরী আলখান্না ও মাথায় টুপি 
পরেন। প্রচলিত অর্থে যাকে সমাজ বলা হয় বাউলর1 সেই সমাজের আইন- 
কাস্ন বারণ শানন মানেন নাঃ কেননা তারা মনে করেন যে তাদের কোনও 
সামাজিক অস্তিত্ব নেঈ, সামাঞ্জিক জীবন নেই অর্থাৎ সামাজিক অর্থে তারা মৃত 
এর থেকেই এসেছে বাউলদের জ্যান্তে মরার গৃঢ় তত্ব । মৃত্যু মানে লীন হয়ে 
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যাওয়া-_-শৃন্তেই হোক, পরাশক্তিতেই হোক, মহানান্তিতেই হোক, প্রত্যেককেই 
একদিন চিরতরে লান হয়ে যেতে হবে। বাউলদের বিশ্বাস, লীন হতে “হলে 
প্রেমে লীন হওয়াই সব চাইতে ভালো, আর প্রেমে মরতে হলে জীবস্তেই মর! 
ভালে।, তাকেই বলে জ্যান্তে মর! । কবীর বলেছেন, “জীবত মে" মরণা ভল, 
জো! মরি জানৈ কোয়'-_-মরতে জানলে জীবনেই মরো । বাউলদের জ্যাস্তে মরা 
আর হ্ফীদের ফন! ফিল! একই তত্বের ছুটি নাম। বাউলদের প্রেম সাধনা 
কী রকম? “নিত্য দ্বৈত নিত্য এক্য প্রেম তার নাম।” তাই দেহতত্বের 
গানে শুনি, এক আর একে এক হলো, শুভঙ্করের পাঠশালায় আমার অঙ্ক শেখা 
হলো না।; 
বাউলদের বেশ-বাশে হিন্দু ও মুসলমান ছু ধারারই এক্য'সাধনার ইঙ্গিত 
আছে। সংসার-বিমুখ শাস্ত্রী তত্বব।দী হিন্দু সন্নযাসীদের মতো তারা নগ্রগাত্রে 
ভম্ম আচ্ছাদন করে কৌপীন পরেন না, দেহকে কষ্ট দিয়ে দেহাতীত সত্যের 
সাধনাঁও করেন না, দেহ আর আত্মাকে পৃথক বলে গণ্য কবেন না, আবার দেহ 
আর আত্মাকে অভেদ্দ বলেও মনে করেন না। "আছে তোরই ভিতর অতল 
সাগর তার পাইলি না মরম।” দেহের মধ্যে আত্মার যে সমুদ্র তার মর্ম বোঝ 
দায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'পীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।” 
বাউলিয়া তত্বে কায়াই হলো স্মস্ত সৃষ্টির পীঠ--“ষা1! আছে ভাণ্ডে তা আছে 
ব্রহ্মাণ্ডে।” দেহতত্ব মানলে আর কিছুই মানার দরকার হয় না, বিগ্রহ মানার 
দরকার হয় না, ব্রতাি মানার দরকার হয় না, শাস্ব মানার দরকার হয় না। 
| কারে বলব কে করবে বা! প্রতায়। 

আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময় | 
এই দেহতত্বকে বেদ-পুরাণ, যুক্তি-তর্ক, তথ্য-ভান্ত দিয়ে বিচার করতে গেলে 
বাউলরা বলেন, 

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জনুরী, 

নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি। 
নতরাং বাউলদের প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্মের বিচারও হাঁন্তকর” 
উত্ভীয ধর্মের অমোঘ অবলম্বন যে মানুষ সেই মানুষই হলো বাউল তত্বের 
মূলাধার। কায়াযোগে বিশ্বামী বলেই এ'র! দেহকে যত্বে আবৃত রাখেন 
এবং সে দেহাবরণ আবার স্ছফীদের পরিধেয়ের মতোই আলথাল্লা, তারা 
সর্ব কেশ ও ঝুলি লাঠি-কিশতী রাখেন। বাউলদের মধ্যে নানা শাখা আছে 
বটে, ভেখে-ভাখে অর্থাৎ বেশে ও ভাষায় এসব শাখার মধ্যে অয্লবিস্তর 
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তারতম্য থাকলেও এর! সকলেই শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের বিরোধী এবং 
কোন-না-কোন অন্ুরাগতত্বই এদের কাছে পরম সত্য বা হকৃ। 

দুঃখের বিষয় পুরনে। কালের বাউলদের নাম ধাম জানা ধায় না, কারণ 
তারা কেউই নিজের নামের প্রচার চান নি যেমন বাউলদের নাম-ধাম ইত্যাদি 
জানা যাঁর হ্রারা কেউই সপ্ুদশ শতান্দীর আগের নন। সপ্রদশ শতাব্দীর 
একজন 'বখ্যাত বাউল হলেন আদিনাথ, স্টার শিষা মুলনাথ, তার শিষ্য নিত্যনাখ, 
নিতানাথের বন্ধু ও গুক্তভাই ছিলেন মনাঁই ফকির, নিত্যনাথের শিষ্য কালাাদ, 
তার শি হারাই, তার শিষ্য দীননাথ, তার শিয়া ঈশান এবং ঈশানের শিলা 
হলেন একালের অন্যতম প্রধান বাউল মরন। ক্ষিতিমোহন সেনের রচনায় 
পদে পদে মর্দন বাউলের গানের উদ্ধৃতি পাওয়! যায়| রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অন্গরক্ত 
ছিলেন লালন ফকিরের শিষ্য গগন ভাকহরকরার ; লালনের অপর বিখ্যাত 
শিঠ়্ের নাম হরিনাথ মজুমদার, তবে তিনি কাঙাল হরিনাথ নামেই বেশি 
প্রসিদ্ধ, তীব্র শিষ্য এতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যদও তিনি প্রকাশ্তে বাউল 
জীবন পালন করতেন না| কর্তাভজা শাখার আদি গুরু সত্য মহাপ্রভু আউলেঠা? 
পানের বরোজে কুড়িয়ে পাওয়। ছেলে, তাকে মানুষ করেন মহাদেব বারুই, 
কোন 5 অজ্ঞাতনাম। মূসলমান সহজিয়ার কাছে তিনি দীক্ষ' নেন এবং কলন্দরের 
ফকিরদের মতো! তিনি বেশ পরতেন, তার শিষ্যরাও ফকিরের মতো! থাকতেন 
বলে গানে আছে, 'আউলেচশাদ দো গুরু সঙ্গে বাইশ ফকাঁর বাছুর তার” । 
মৃত্যুর পরে তার দেহ সমাধিস্থ কর! হয় চাঁকদার কাছে পরার গ্রামে। 

উল্লিখিত ধারাগুলির মধ্যে প্রথম ধারার প্রথম তিনজন গুরুর নাম 
আদিনাথ, বূলনাথ ও নিত্যনাথের নাম থেকে অনায়াপে অনুমান করা যায় যে 
এর! বৌদ্ধ সহজিয়৷ নাথ-পন্থী ছিলেন, আবার এই ধাঁরাঁর অন্তত হুজন বিখ্যাত 
পাধক-_মনাই ও মদন-_যে জন্মত মুসলমান ছিলেন স্পঞ্তই জানা যাচ্ছে। এই 
ধারাতেই বৌদ, ব্রাক্মণ্য ও ইসলামীয় উপকরণের অবিভাজ্য সংমিশ্রণ হয়েছে 
এবং অন্বেষণে দেখা যাবে ষে বাউলদের অন্যান্য ধারাতেও এ রকম সংমিশ্রণ 
প্রচুর, আর যেখানে এরকম সংমিশ্রণের স্ত্র পাওয়া যাবে না সেখানেই ব্যাপারটা 
অন্বাভাবিক ও কৃত্রিম মনে হবে। লালন ফকির কিংবা আলেচার্দের মধ্যে 
ইসলামের স্থফী সাধনা ঘে বিশেষ ভাবে সক্রিয় সে-বিষয়ে প্রশ্নই ওঠে না। এসব 
সাধকদের দীক্ষা দান বা দীক্ষা গ্রহণের প্রথাও খুব সহজ--দীক্ষা বলতে এরা 
কানে দেওয়। বা মূখে মন্ত্র আউড়ানো বোঝেন না-_-বোঝেন এমন এক আশ্চর্য 
উদ্ভাসূনকে ষ। চকিতে স্্টির রহশ্য সম্বন্ধে মানষকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে দেয়। 
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উচ্চপমাজে উচ্চশ্রেণীতে দীক্ষ| বা গুরু সম্বন্ধে যে-ধারণ। প্রচলিত আছে তার 
সঙ্গে সহজিয়াদের দীক্ষ1 বা গুরু সম্বন্ধীয় ধারণার কোনও মিল নেই। সহজিয়া 
গুরু হিন্দু হতে পারেন, মুসলমান হতে পারেন, স্ত্রী হতে পারেন, কন্যা হতে 
পারেন, সবকিছুই হতে পারেন, তার বাহ পরিচয় অবান্তর, রূপসাগরের গভীরে 
যিনি অরূপরতনের সন্ধান দেন তিনি-ই গুরু। 

আদিনাথ যুগনাথ নিত্যনাথের ধারায় বলরাম নামে এক বিখ্যাত বাউল 
ছিলেন। বলরাম একদিন মেঘনার তীরে দেখলেন ষে একটি মেয়ে বিয়ের পরে 
স্বামীর ঘরে যাচ্ছে-_মায়ের আলিঙ্গন ছেড়ে নৌকোতে ওঠার সময় মেয়ের 
কান শুনে বলরামের এমন ভাবান্তর হলে যে তিনি নিত্যনাথের কাছে হাজির 
হলেন। নিত্যনাথ কিন্তু বলরামকে দীক্ষা দিলেন না, বললেন যে ওই 
মাতৃবিচ্ছ্দে-ব্যাকুল অপরিচিত কন্তার কাছে তীর দীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। 
ঢাকার বিখ্যাত দাগ বাউলের শিষ্য বলে পরিচিত দুর্ভের আমল গুরু ছিলেন 
তারই কন্তা-_ প্রথম জীবনে হূর্লভের মধ্যে কোনও আধ্যাত্মিক প্রবণতা ছিল না, 
কিন্তু কন্তার অকাল মৃত্যুর পরে অস্তরের অস্থিরতায় দাগুর কাছে গেলে দীপ্ত 
বললেন, “তোমার মেয়েই তোমার গুরু । তুমি তোদীক্ষিত। তুমি ধন্য। 
এখন থেকে আমার কাছে থেকে তুমি-ই আমাকে পথ দেখাবে ।” নিতাই বাউল 
বলেছেন, স্ত্রীর মৃত্যুর বারো-তেরো৷ বছর পরে একদিন হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে 
স্্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অনুভব করলেন, অমনই নিমেষে সব পণ্ড হয়ে গেল। এভাবে 
গুরুলাভ বাউলদের জীবনে হামেশাই ঘটে থাকে । এজন্তই বাউলর। গায় 

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ? 
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন। 
গুরু যে তোর বরণভালা, গুরু ষে তোর মরণজ্াল। 
গুরু যে তোর হৃদয়ব্যথা, যে ঝরায় ছুনয়ন। 
কারে প্রণাম করবি মন? 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 


[ কেরলে হিন্দু, শ্রীষ্টীন ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শতকর! হিসাব- গাষ্্রকুট সাম্জাজো ইসলাম 
ধমাবলম্বীদের স্থান_-ভারতীয় বাণিজ্য নামে পরিচিত সামুদ্রিক বাণিজ্য--আরবা পত্নী_ইহুদী 
পত্নী পোর্তুগিজদের আব্রমণ-্বীষ্টান পত্বনী-কেরলে ইসলামের প্রচারে চেরমান পেরুমলের 
সুমিকা-_কেরলে বর্ণভেদ প্রণা- কেরলে ইনলামের জনপ্রিয়তা ইসলাম ও শঙ্করাচার্য-_মোপলাদ্দের 
পরিচয়-'মালাবার উপকূলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে ইসলাম 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে রাজপুতানা বা রাজস্থানের দৃষ্টান্ত । ] 


মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিল্লী থেকে বাংল! বহুদূরে অবস্থিত হলেও 
এখানে কালক্রমে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়ে ওঠে ? অন্থরূপ ভাবে 
দিলীর থেকে বহুদূরে এবং ভারতবর্ষের হদূুরতম দক্ষিণে অবস্থিত হলেও কেরলে 
জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ১৯৭১-এর লোক 
গণনার হিসাঁবে দেখা যায় কেরলের মোট জনসংখ্যা ২১, ৩৪৭, ৩৭৫-__এর মধ্যে 
১২, ৬৮৩, ২৭৭, জন হিন্দু অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার ৫৯৪১ জন হিন্দু। এর 
পরেই আদ্মন্মারির হিসাবে খ্রীস্টানদের স্থান-_-তাদের সংখ্যা হলো ২১০৫% 
অথব। ৪১৪৯৪,০৮৪৯ জন | কিন্ধ মনে রাখা ভালে। যে খ্রীস্টধর্ষ প্রচারের সেই 
প্রথম যুগ থেকে কেরালাতে মধ্যে মধ্যেই শ্রীস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা কর! হয়েছে 
কখনও প্রেম ও সাহসিকতার ধর্ম হিসেবে, কখনও বন্দুক ও তরোয়ালের সন্ত্রাস 
জাগিয়ে, আবার কখনও চাঁকরি-বাকরির ও অর্থনৈতিক-বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতির 
টোপ দিয়ে। কেরালাতে বলপ্রয়োগে ব1 সাআ্রাজ্যিক শক্তির জোরে ইসলাম 
ধর্ম প্রচারের কোনও প্রমাণ নেই, তা সত্বেও ওই একই বছরের লোকগণনার 
হিমাবে কেরালাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হনে! ৪,১৬২,৭১৮ অর্থাৎ 
১৯'৫০% জন । 

শুধু তাই নয়, ভারতবর্ধে ইনলাম ধর্মাবলম্বীদের কোনও সাম্রাজ্য স্থাপনের 
আগেই, কোনরূপ সশস্ত্র অভিযান ব্যতীত, সেই রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের যুগেই দক্ষিণ 
ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একটা সম্মানের আসন পেয়েছিল। আরব 
এতিহাসিকরা৷ রাষ্্রকূট রাজাদের বল্হরা নামে উল্লেখ করেছে__বল্হরা শবটা 
প্রকৃতপক্ষে সংস্কত বল্পভরাজ-এর প্রাকৃত রূপ বল্পহ-রায় শবটির বিকৃত রূপ। 
মাস্ছদী লিখেছেন, “সিদু ও হিন্দের রাজাদের মধ্যে রাজা বল্হরা-র মতো 
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মুসলিমদের কেউই সম্মান করেন না। তার রাজত্বে ইদলামকে শ্রদ্ধা ও রক্ষা 
করা হয়! পাচবার নমাজের জন্ে মসজিদ এবং বড়ো জমায়েতের জন্যে জুম্মা 
মসজিদ তৈরী কর] হয়েছে ।” অল ইস্তখরি আরও কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য 
দিয়েছেন, “শহর গুলোতে মুসলমানরাও আছে এবং বল্হরা-র কোন কোন শহর 
মুসলমানরাই শাসন করে|” মাস্ছদী, অল ইস্তখরি, ইবন হপ্ুয়ুক্ল প্রভৃতির 
সাক্ষ্য থেকে হিন্দু রাষ্্রকুট রাজাদের উদারতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, কি্ত 
এই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে পেই নবম ও দশম শভাবদীতেই দক্ষিণ 
ভারতের ইসলাম ধর্মীবলম্বীর1 যেমন সম্মানে তেমনই সংখ্যাতে একট! তাৎপর্যপৃণ 
জনগোঠীতে পরিণত হয়েছিল। 

এট] লক্ষণীয় ব্যাপার যে ভারতবর্ষের এ ভৌগোলিক অংশেই সর্বপ্রথম 
বহিবিশ্বের তিনটি প্রধান ধর্মমত এসে পৌছোয়। এঁতিহা অনুসারে ইহুদী 
তাদের ধর্ম নিয়ে খ্রীনিষ্ন প্রথম শতকেই এখানে আমে , কালিকটে ভাস্কো ডা 
গামা জাহাজ ভেড়াবার অনেক আগেই আপে শ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকর। এবং 
অনুরূপ ভাবে আরব সৈনিকদের সশস্ম শিন্ধু অভিযানের অনেক আগেই আরব 
বণিকেরা আসে । ধর্মমত ছাড়াও এখানে ব্রাক্ষণ্য ধর্ম একটা প্রবল সামজিক 
শক্ততে পরিণত হয়; তারও আগে জৈন ও বৌদ্ধ, ধিশেষ করে শৌন্দধর্ম 
এখানে খুব জনপ্রিয় ছিল। এসব কারণে ভারতবর্ষের ধর্মীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্র 
হিসেবে কেরলের ইতিহাস বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। এখানে সেই 
ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বণনা কর যায়। 

অশোকের শিলালিপিতে দক্ষিণ ভারতকে চোল, পাগ্য, সতিয়গুত্র ও 
কেরলপুত্র-_-এই চারটি অংশে বিভক্ত কর! হয়েছে । চোল রাজ্য বঙমান অঙ্ক- 
প্রদেশ, পাণ্য হলো তামিলনাড়ু, তিয়পুত্ত মহীশূর আর কেরলপুত্র হলে। কেরালা! 
ব। কেরল, প্রাচীনকালে এই কেরাল! পরিচিত ছিল চেররাজ্য বলে। সেই 
প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বাণিজ্যিক ভূগোলে কেরাল।র একটি অত্যয্য 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। পেরিপ্লা অফ দি এরিথে মন সীজ' গ্রন্থে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য বাণিজ্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। বিভতবান রোমানদের জন্যে 
ভারতবর্ষ সরবরাহ করত শৌখিন দ্রব্যাদি--এইসব দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল 
চিনি, মধু নারকেল, উৎকৃষ্ট চাউল প্রভৃতি খা্ন্রব্য, নানারকম খাগ্মশলা, 
মূল্যবান পাথর, রত্ব ইত্যার্দি, চন্দন ও নানারকম উত্তম জাতের কাঠ, রেশম ও 
সুক্স বন্ত্ার্দি এবং বাঁদর, ময়ূর, টিয়া গ্রভৃতি জীবজন্ত। এর মধ্যে সব কিছুই যে 
কেরালাতে বা দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন হতো তা নয়, কোন কোন খাগ্য বা মশলা 
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দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে, চীন থেকে চীনাংশ্ুক নামে পরিচিত রেশম, 
বাংল! থেকে মপলিন নামে পরিচিত অত্যস্ত সক্্বন্ম নিয়ে এসে জম। কর! হতে! 
মালাবারের বন্দরে বাজারে, আবার সেখান থেকে এগুলো রপ্ানী করা হতো 
ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন বন্দরে বাজারে | এবং এইসব বন্দর থেকে, মুখ্যত জেনোয়া 
আর ভেনিস থেকে, সেগুলে; আধার চালান হতো হয়োরোপের অভ্যন্তরে 
প্রধান প্রধান বাজারে । রোমান সাশ্রাজ্য থেকে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্থ বিস্তৃত 
বাণিজ্যের কেন্দ্র বা মধ্যস্থ ভূভাগ ছিল ভারতবর্ষ এবং এজন্যে এই বাণিজ্য 
অভিহিত হতে। ভারতীয় বাণিজ্য বলে। এতিহাপিক প্রিনী আক্ষেপ করেছেন 
যে এই ভারতীয় বাণিজ্য রোমের জাতীয় সম্পদ লুট করে নিয়ে ঘাচ্ছে। কোন 
কোন পণ্য চীন বা দক্ষিণ পূ এশিয়ার জাভা স্বমাত্রা চম্প। প্রভৃতির বন্দর থেকে 
নিয়ে আমা হতো বটে, কিন্ধ অধিকাংশ পণ্যই আসলে ভারতবর্ষের নিজস্ব পণ্য 
ছিল এবং এই বাণিজ্য সত্যই ছিল ভারতবধের স্বপক্ষে । 

ভারতীয় বাণিজ্য হলে ও এই আন্তদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত 
আরব বণিকর| বা আরও নিদিষ্ট করে বল] যায়, দক্ষিণ আরবের বণিকরা । 
ভূমধ্যসাগরের বন্দর গুলো ছেড়ে তাদের জাহাজ এসে ভিড়ত ভারতনর্ষের পশ্চিম 
উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দর গুলোতে, এখান থেকে কেউ কেউ সোজা পাড়ি 
জমাত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে, কেউ কেউ হরকন বা বর্তমান বঙ্গোপসাগরের 
উত্তরের উপকূলে অবস্থিত বাংলার বন্দর গুলোতে থেমে, কেনাবেচ1 সেরে, আবার 
দক্ষিণ পূর্বে পাড়ি জমাত, চলে ধেত চীনের খানফু বা বর্তমান ক্যাণ্টন বন্দর 
পর্বন্ত । এক কথাতে এট! ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য, ছুটি 
প্রান্তবতী লক্ষ্যস্থানের মধ্যে যোগস্থত্র ছিল ভারতীয় উপকূলের বন্দরমাল] এবং 
এই বাণিজ্য নিয়ন্ণ করত আরব দেশীয় বণিকরা। যখন থেকে তারা এই 
বাণিঙ্য করে আসছে তখন পর্যস্ত মহম্মদের আবি9তাঁবই হয়নি, স্থতরাং উল্লিখিত 
আরব বণিকর্দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রশ্নও দেখা! দেয়নি। মৌন্থ্মী বায়ুর 
গতি প্রকৃতি ও সেই অনুসারে জাহাজ চলাচলের রীতিনীতি আরব বণিকরাই 
প্রথম অনুধাবন করে, বাণিজ্যের খত" অর্থে তারা আরবীতে “মৌজিম' শবটা 
ব্যবহার করত এবং কালক্রমে ভারতীয় ও ইয়োরোগীয় জিহ্বাতে ওই শব্ধ 
রূপান্তরিত হয় “মৌন্থম* ও “মনন্থন' শব্দ দুটোতে ! শুধু ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার 
আগে থেকে নয়, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই আরবরা এই বাণিজ্য 
চালিয়ে আসছে এবং বাণিঞ্জের সুবাদেই তারা সেই আদিকাল থেকেই 
মালাবার উপ্‌কৃলে বসবাসও করছে। 
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আরব পান্তনীর যূল কারণ অবশ্তই বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক কারণ। 
সম্ভবত তার সঙ্গে যোগ দেয় কেরালার প্রাচীন সমাজব্যবস্াঁ কেরাঁলার মাতৃ- 
তান্ত্রিক সমাজে সবকিছুতে নারীর অগ্রগামিতা, পারদশিত। ও স্বাধীনতা! ওই 
আরব বণিকদের কাছে এদেশে বসবাসের অতিরিক্ত আকর্ষণ বলে প্রতিভাত 
হওয়া শ্বাভাবিক। তখন পর্যস্ত আরবরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়নি । মহম্মদের 
আবির্ভাবের পরে ধখন আরবরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে তখন আপনা 
থেকেই কেরালাতে ইসলাম ধর্ম ম্থণভাবে প্রবেশ করে। 

৬৮-৭* খ্ীস্টাৰ থেকে আরবর্দের মতো৷ আর এক সেমেটিক জাতি ভারত- 
বর্ষে আসতে শুরু করে-_-এর। হলো শ্বদ্দেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদী । হৃড়িয়ন 
কর্তৃক বিতাড়নের পর ১৩৫ খ্রীস্টাব্ব থেকে তারা বিপুল সংখ্যাতে ভারতবর্ষে 
আস! শুরু করে এবং কোড়ুঙগল্,র ছাড়াও পালায়ার-চৌঘাট, পানতালায়নি, 
এজহিমাল। প্রভৃতি জায়গাতে তারা বসবাস শুরু করে। দলে দলে আগত 
এইসব ইহুদীদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দলটি দশম শতাব্দীতে জোসেফ রব্বনের 
নেতৃত্বে আসে এবং তখনকার চের রাজ তাঁদের বসবাসের জন্যে পর্যাপ্ত জমি 
দান করেন। জোসেফ রব্বনের অন্গগতরা সাধারণত ত্রিবান্করের ইহুদী বলে 
পরিচিত, এদের একটা গোষ্ঠী দুঢভাবে ইহুদী এঁতিহা অন্ুমারে জীবনযাপন 
করে, আর একটি গোগী স্থানীয় অধিবালীদের সঙ্গে মিশে গিয়েও তাদের ইভদী 
পরিচয় সম্পূর্ণ বিস্বাত হয়নি । পরে ভারতে ইহুদীদের বাসস্থান হিসেবে কোচিন 
সবচাইতে বেশি বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং বর্তমানে কোচিনের সিনাগগ-ই ভারত- 
বর্ষে ইহুদীদের বৃহত্তম ধর্ম মন্দির | ষোড়শ শতাব্দী থেকে কোচিনে ইহুদীদের 
অস্তিত্বের স্থষ্পষ্ট প্রমাণ মেলে। স্পেন ও পর্তুগালে অশ্রীস্টান বিতাড়নের 
পর্বে ইহুদীদের একটা বড়ো দল কোচিনে এসে আশ্রয় নেয় এবং রাতারাতি 
কোচিন পরিণত হয় ভারত-ভৃখণ্ডে ইহুদীদের বৃহত্তম বাসস্থানে! পোতুর্গিজ- 
দের মালাবার উপকূলে পদার্পণের পরে এই ইহুদীদের অস্তিত্ব সাময়িক ভাবে 
বিপন্ন হয়, কিন্ত অচিরে পোতুণগিজ শক্তির কেন্দ্র কোচিন থেকে স্থানাস্তরিত 
হয় গোয়াতে এবং” তখন থেকে কোঁচিনের রাজা আবার ইহুদী ও মুসল্মান 
উভয়ের প্রতিই শ্বভাবজ উদার ব্যবহারে সমর্থ হন। 

ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে পোর্তুগিজ বাহিনী ভারতবর্ষে অশাস্তির হাওয়া 
বয়ে আনে। পোতুর্গিজরা ক্যাথলিক খ্রীস্টান। কিন্ত এই সশস্ত্র সহিংস 
রষ্টীয় বাহিনীর এদেশে আমার অনেক আগেই প্রেম ও সাহসিকতার ধর্য 
হিসেবে এদেশে শ্রীস্টধর্মকে নিয়ে আমেন সম্ভ টোমাঁদ। কোড়ুগলল,র অভিমুখী 
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এক বাণিজ্য জাহাজে চড়ে তিনি মালায়নকারতে এসে পৌছন ৫১ শ্রীস্টাব্ে 
অর্থাৎ ইহুদীদের আসার আগেই। আর তখন পর্যস্ত তো মহম্ম্দের জন্মই হয়নি। 
অল্প সময়ের মধ্যে কেরালার দক্ষিণ অঞ্চলে তিনি জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম 
প্রচার করেন এবং বিভিন্ন স্থানে একাধিক গির্জা! প্রতিষ্ঠা করেন। তার ব্রতই 
ছিল ধর্ম প্রচার করা এবং ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্মের প্রথম প্রচারক হিসেবে তার 
নাম অমর হয়ে গেছে । ৫৯ ্ীস্টাবে মায়লাপুরে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়-_ 
সম্ভবত স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু অধিবাসীরাই তাঁকে ধর্মান্ধতাঁর বশব্ত হয়ে হত্যা 
করে। তারপর বহুকাল ভারতবর্ষে শ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের কোনও প্রচেষ্টা দেখা 
যায় না। আবার ১৪৯৮ শ্রীস্টাবের ১৭ই মে গোলমরিচ ব্যবসায়ের আকর্ষণে 
ভাস্কে। ডা গামা উত্তমাশ। অন্তরীপ ঘুরে কোঝিকোড বা খাজিকোড ব! বর্তমান 
কালিকটে পৌছন। কালিকটের রাজাকে বলা হতো জামোরিন। গোঁল- 
মরিচের ক্রেতা হিলেবে জামোরিন পোতুরগিজদের প্রথমে স্বাগতই জানান । 

কিন্ত পোতৃগিজদের প্রতি জামোরিনের সদয় ব্যবহারে যার] শঙ্ষিত হলো 
তারা মুসলিম ব্যবসায়ী। শঙ্কার কারণ এই নয় যে পোতগিজরা ভারতবধে 
তীস্টান ধর্ম প্রচার করলে ইসলাম ধর্ম কোণঠাসা হয়ে যাবে । এই মুসলিম 
তথা আরব বণিকর1 জামোরিনকে যাঁয। বলেছিল তাঁর সোজা] কথাটা পরবর্তা- 
কালে ভয়ঙ্কর সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এই আরব বণিকর! বলেছিল যে, 
ইয়োরোপীয়দের মতো! সমৃদ্ধ জাতির এই সুদূর প্রাচ্য আপার মূল কারণ শুধু 
ব্যবসা-বাণিজ্য হতে পারে না, এখন এরা দেখেশুনে যাচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে 
এদেশ লুট করতে ও অস্ত্রের জোরে জয় করতে পারে । আরব বণিকর্দের কথ 
জামোরিন শেষে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এমন হুকুমও দিয়েছিলেন যে 'পোর্তু- 
গিজদের আটক করে রাখা হোক | এই অবস্থাতে প্রধান ব্রাহ্মণ ( এখানে 
ব্রাহ্মণ বলতে সম্ভবত “পুরোহিত” বোঝানো হয়েছে ) হস্তক্ষেপ ও কণক্ষেপ 
করেন, তার ফলে এদেশ সন্বপ্ধে গ্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে ১৪৯৮-এর ২৯শে 
আগস্ট ভাক্কো ডা গামা, স্বদেশ অভিমুখে রওনা হতে পারলেন। এর পরবর্তী 
পোতুর্গিজ অভিধানের নেতা পেত্রো আলভারেজ কাব্রাল ১৫০০ খ্রীস্টাবৰের 
১৩ই সেপ্েম্বর কালিকটে পৌছন এবং কালিকটে প্রথম ইয়োরোপীয় কুঠি 
স্থাপন করেন । কুঠি স্থাপনের পরে দ্বভাবতই কাব্রালের স্পর্ধা ও শক্তি বেড়ে 
গেল। আরব বণিকদের একটি জাহাজ বন্দরে বোঝাই হচ্ছে দেখে কাত্রাল সেটি 
দখল করেন। প্রত্যুত্তরে আরব বণিকরা কালিকটে সম্ভনিমিত পোতু গিজ 
কুঠিটি আক্রমণ করন এবং কুঠির অধ্যক্ষ আয়রেস কোরীয়াকে হত্যা করল। 
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এই ঘটনাতে কাব্রাল ক্ষিপ্ত হয়ে জাহাজ থেকে দুর্দিন ধরে কালিকটের 
উপর গোলাবর্ষণ করে কোচিনে চলে এলেন। কোচিন-রাজাকে প্রতিশ্রুতি 
দিলেন ষে তাকে কালিকটেরও রাজ! বানিয়ে দ্বেবেন। পাছে আ/রবর। 
এখানেও পোরতুণগিজদের উপর আক্রমণ করে তাই কোচিনের রাজ! পোতুগিজ 
কৃঠি রক্ষার জন্য উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থাও করলেন। ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর 
ভিভ্তিতে কাব্রাল এক বিশদ পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন পোর্তুগিজ রাজার 
কাছে। সেই পরিকল্পন! অন্তপারে-_শুধু ভারতীয় বাণিজ্যকে নিজেদের হাতের 
মুঠোতে আনার জন্যে নয়, ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার 
জন্তেও-_ভাক্কো৷ ড। গামা" ১৫০২ খ্রীস্টাব্বে আবার ভারতবর্ষে এলেন । পথে 
গোয়ার দক্ষিণে ভাস্কো ডা গামার নৌবহর কী করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
একজন ইয়োরোপীয় এতিহাসিকের রচনা! থেকেই উদ্ধার করা উচিত : 4 
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কাছে জামোরিন নতি স্বীকার করেননি, ফলে ভাক্কে৷ ড1 গাঁমার হিংত্র আক্রোশ 
এসে পড়ল কালিকটের উপর, জাহাজ থেকে তিনি সারাদিন গোল] বর্ষণ করে 
শহরের যতখানি ক্ষতি কর] সম্ভব করে চলে গেলেন । 

যাওয়ার পথে তিনি দেখলেন আরব বণিকদের ছুটি বাণিজ্য জাহাজ । 
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576.” পোতু্গিজদের এরকম আচরণে স্বভাবতই জামোরিন সন্স্ম হলেন 
এবং ব্রাঙ্ষণকে ( পুরোহিতকে ?) পাঠালেন পোতুগিজদের শান্ত করার ভন্তে, 
কেনন। ১৪৯৮ খ্রীস্টাবে ভাস্কো৷ ড1 গামার প্রতি প্রীতি ও পক্ষপাত এই ব্রাহ্মণই 
প্রদর্শন করেছিজেন আর তার ফলেই পোর্তুগিজরা নিবিস্ষে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করতে পেরেছিল। এবার সেই ব্রাঙ্গণের হাত ও কান কেটে স্থন্দর মোড়কে 
পাঠানে। হলে জামোরিনকে, সঙ্গের চিঠিতে ভাক্ষো! ডা গাম। ছিন্ন অঙ্গগুলো 
রা করে জায়োরিনকে খাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন । মনে রাখা দরকার 
যে এবার ভাক্কো ভ1 গাম শুপু বাণিজ্যে নয়, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্টে-ও এসেছিলেন 
এবং তার বিশ্বান ছিল যে সন্বাসই হলো এদেশে শ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের শ্রেষ্ট 
উপায়্। 

শুধু অস্ত্রের শক্তি নয়, পোর্তুগিজর। বুদ্ধির শক্তিও প্রয়োগ করল। 
কোচিনের রাজাকে কালিকটের৪ রাজ! করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কাত্রাল 
কী ভাবে কোচিনের রাজাকে বশ করেছিলেন সেকথা একটু আগেই বলেছি। 
শুধু কোচিনের রাজাকে নয়, কাব্রাল কান্নানোর আর বুইলনের রাজানদেরও 
মস্ত বড়ো বড়ে। রাজা করে দেওয়ার লো দেখিয়ে হাত করেছিলেন। উত্তরে 
চিরাঞ্চল রাজা আর দক্ষিণে ত্রিবাহ্কর রাজার সঙ্গে এইসব বন্দোবস্তের ফল হলে! 
মালাবার উপকূলের রাঙাঁর। একে অন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে লাগল। 
নিজেরা হলো নিজেদের শত্রু আর পোতুিজর] হলে! সকলেরই মিত্র। এই 
রাজার] যখন নিজেদের মধ্যে ঘুদ্ধ-বিগ্রহ করে করে শক্তিক্ষয় করছে তখন সেই 
স্থযোগে পোতুগিজর। আন্তে আস্তে এদেশে রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে 
থাকে এবং ১৫০০ খ্রীপ্টাবে ভারতবধের মাটিতে প্রথম ইয়োরোপীয় ঘাটি হিসেবে 
কোচিনে একটি দুর্গ ও একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করে । তাদের প্রথম ভাইসরয় 
হলেন ফ্রানচিসকে। € অলমেইডা। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠার স্থলাভিষিক্ত হন 
ম্যাফোনসো। দ' অলবুক্যুরক এবং তাকে প্রথম দায়িত্ব দেওয়া! হলো৷ কালিকট 
ধ্বংস করার। কোচিনের রাজার গুধচরর1] পাকা খবর নিয়ে এল কখন 
জামোরিন রাজধানীর বাইরে থাকবেন। সেই অনুসারে কাঁলিকট ধ্বংস করতে 
পোত্ুগিজরা কালিকটে পৌছল ১৫১*-এর ওরা জানুয়ারী । প্রথমে লুটপাট 
শুর হলো। তার পরে শহুরবাপীর! রুখে দীড়াল এবং প্রধানত আরব বণিক ও 
মোপলাদের বীরত্বের ফলেই পোতু গিজদের পালিয়ে আনতে হলো! । 

পোতুগিজরা। ইতিমধ্যে অনুধাবন করে ফেলে যে মালাবার উপকৃল থেকে 
"মারব বণিকদের হুটাতে না পারলে এদেশে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার করা খুবই 
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কঠিন; কালিকট রক্ষার ঘটনা থেকে এটাও পরিষ্ার হলো! এই ইপলাম 
ধর্মাবলদ্বীর। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের মস্ত বড়ো বল-ভরসা এবং তাদের 
আগে জব করতে পারলে এদেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হবে । কালিকট 
থেকে বিতাড়িত হয়ে পোতুগিজরা ৪ঠী মার্চ অতফিতে আক্রমণ করল বিজাপুর 
স্থলতানের রাজত্বের একটা শহর, সেই শহরটার নাম গোয়া । এক বছরের 
মধ্যে দুর্গ-গির্জ| বানিয়ে অলবুক্যুরক গোয়াকে বানিয়ে ফেললেন ভারতবর্ষে 
পোতুর্গিজ শক্তির প্রধান কেন্দ্র গোয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্তে আরব 
বণিকদের প্রতি বাড়ালেন বন্ধুত্বের হাত আর রাজনৈতিক নিশ্য়তার জন্যে 
হিন্দুদের নিয়োগ করলেন বড়ো বড়ো সব সরকারী পদে, তদুপরি পোর্তুগিজ- 
দের সঙ্গে ব্যাপক হারে হিন্দুদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন এবং 
এইভাবে স্থানীয় জনসাধারণ থেকে একটা বড়ো অংশকে পৌঁতুগিজ পক্ষতৃত্ত 
করে ফেললেন। কিন্তু পোতুর্গিজ ভারতবর্ষ বলে যদি কোনও রাজনৈতিক 
অভিব্যক্তির কল্পনা কর! যায় তাহলে তার রাজধানী ১৫২৯ ্রীস্টাব্ধ পর্যস্ত 
কোচিনেই ছিল--কোচিন থেকে ওই রাঙ্গধানী স্থানাস্তরিত করার ব্যাপারে 
অলবুক্যুরক তাঁর অধস্তন পোঁতুর্গিজ কর্মীদের কাছ থেকেই বাধা পেয়েছিলেন । 
এই কোচিনেই ১৫২৪ শ্রীস্টাবন্দে ৬৪ বছর বয়সে ভাক্কে! ভা গামার মৃত্যু হয়। 

তবে মালাবার উপকূলে পাশ্চাত্য শক্তি প্রতিষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে 
সহজেই অনুমান কর। যায় ষে এখানে কী ভাবে গ্রীস্টধর্ম প্রচার করা হয়েছিল 
এবং কেনই ব1 এখানে খ্রীষ্টানদের সংখ্য। অদ্যাবধি মুসলমানদের চাইতে বেশি । 

পোতুরগিজর্দের দেখাদেখি ওলন্দাজ ইংরেজ ও ফরাসীরাও মালাবার 
উপকূলে এসে জুটল এবং এদের বাণিজ্যনীতির অন্যতম অঙ্গ ছিল প্রাচ্যবাসী- 
দের মধ্যে সম্ভবপর সমন্ত পথে কোথাও ধর্মীয় বিভেদের পথে, কোথা ও অর্থ- 
নৈতিক, কোথাও রাজনৈতিক প্রলোভনের পথে, কোথাও আরব মিশরী 
ভারতীয় প্রভৃতি জাতিগত বিভেদের পথে-__বিরোধ ঘটানো, অনৈক্য ঘটানো ও 
পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করা। স্থতরা মালাবার উপকৃলবর্তা 
আরব সাগরে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ও এশীয় রাজাদের 

ধ্যে সারাক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। 

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শক্তির প্রথম প্রবেশ ঘটে আলেকজগ্রের নেতৃত্বে । 
তবে তিনি কোনও বিশেষ ধর্মমত নিয়ে আসেননি বা এদেশে কোনও ধর্মমত 
প্রতিষ্ঠা করেননি । তার পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাশ্চাত্য শক্তির প্রকাশ 
ঘটে ভাস্কে। ডা গামার নেতৃত্বে এবং এই প্রকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটাও 


১২০, 


স্পষ্ট বোঝা যায় ষে পাশ্চাত্য শক্তি ও শ্রীস্টান ধর্ম কী ভাবে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত 
ও প্রসারিত হয়েছিল। পরে অবশ্য ইংরেজরা শ্রীস্টধর্ম প্রচারের পোরতুগিজ 
কৌশল পরিত্যাগ করে এবং অনগ্রসর সমাজের উন্নতি ও সেবাতে খ্রীস্টধর্মের 
প্রচারকরা! আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তবুও তুলনাযূলক ভাবে বিচার কর! 
যেতে পারে যে খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম ছুটোই যেখানে বিদেশোদ্ভূত ধর্ম 
সেখানে কোন্‌ ধর্ম কোন্‌ উপায়ে কেরলে প্রচার কর! হয়েছে। 

আমর! দেখেছি যে মালাবার উপকূলে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির আগে 
থেকেই আরব বণিকের বসতি গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্যে 
শাস্তি-শৃঙ্খল! বজায় রাখা তারা বিশেষ জরুরি মনে করত এবং দেশের শাসক- 
দের এব্যাপারে সাহায্য করত। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আরব বণিকর্দের 
অসদ্ভাবের কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না এর থেকে ধরে নেওয়। ঘায় যে 
নিতান্ত বাস্তব কারণেই উভয়ের মধ্যে সভ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল। পরে এই 
আরবরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকে তার! পরিচিত হয় মুসলমান বলে। 
বণিকদের আগ্রহের বস্ত ছিল বাণিজ্য এবং তার ধর্ম নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাত 
না। তবু কী করে শ্রমজীবী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম মার্দরে গৃহীত 
হয় সেকথা একটু পরে বলব। তার আগে সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের 
সভ্যতা -সংস্কৃতির চিত্র সম্বন্ধে একটু ধাঁরণ। নেওয়া যাক । 

দক্ষিণ-ভারত মূলত দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশ। কিন্তু আর্য বা 
সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি শ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এই দ্রাবিড় 
দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে থাকে । তার আগে এখানে যে জৈন ও বৌদ্ধ 
ধর্মই জনপ্রিয় ছিল সেকথা! আগেই বলেছি। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির বিজয়া- 
ভিযানের মুখে জৈন ও বৌদ্ধরা পিছু হটতে শুরু করে-__মাছুরাই, কাকী প্রভৃতি 
অল্প কিছু বড়ো জায়গার কাছাকাছি জৈন মঠ থাকলেও অধিকাংশ জৈনরা 
পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে গুহার ভিতরে আত্মগোপন করে--এই গুহাগুলোর মধ্যে 
বোধকরি পুড়ুককোষ্টাই-এর পিত্তননবসল গহাটি সবচাইতে বিখ্যাত । বৌদ্ছারা 
আশ্রয় নিল রুষ্ণা ও গোাবরীর উপত্যকাতে | কিন্ত ব্রাঙ্মগণ্য ধর্ম বোধকরি 
কোনও সময়েই দ্রাবিড়ীয় জনসারণের প্রাণের ধর্ম বা আত্মার বস্ত হয়নি, তা 
উচ্চবর্ণের ও উচ্চ শ্রেণীর 'আত্মাভিমান ও উচ্চমন্যতার গ্োঁতক হয়েই থেকেছে । 
তাই জনসাধারণের আত্মার বস্ত হিসেবে দক্ষিণ ভারতেই ভক্তিবাদের জন্ম হয় 
এবং এককালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম জনসাধারণের জীবনে যে স্থান নিয়েছিল পরে 
ভক্তিবাদ সেই স্থান-ই নেয়। 


১২৩ 


কিন্তু দক্ষিণ ভারত এক বিরাট ভূভাগ | সমগ্র দক্ষিণ ভারত থেকে দৃষ্টিকে 
সংকুচিত করে মালাবার উপকূলের উপর স্থাপন করলে কী দেখতে পাব? 

বনু শতাঁবী ধরে এ কাহিনী চলে আসছে যে মালাবার রাজাদের*মধ্যে 
চেরমান পেরুমলই প্রথম ইসল।ম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেরলের 
পেরুমল বংশের শেষ রাজা । তর অচ্থরে(ধে আরব থেকে মালিক ইবন দ্দিনর 
কুড়ি জন সহচর নিয়ে কেরলে আসেন ইসলাম সম্বন্ধে রাজাকে জ্ঞান দ্িতে। 
এতে বোঝ! ধায়, ইসলাম ধর্ম সগ্থন্ধে জ্ঞান দেওয়ার মতে! জ্ঞানী আরব বণিক- 
দের মধ্যে ছিল না অথব1 আরব বণিকরা বাবসা-বাণিজ্যের বাইরে অন্ত কোনও 
ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। শুধু নিজে ধর্মান্তরিত হয়েই চেরমান পেরুমল 
ক্ষান্ত হননি, প্রজাদের মধ্যে ও ইসলাম প্রচারে তিনি সচেষ্ট হন। মৃত্যুর আগে 
তিনি নাকি যক্কাতে চলে যান সেখানেই শেষ নিংশ্বাস ত্যাগের 'বাসনায়। তার 
রাজত্ব পরিত্যাগের পরে কেরল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং 
রাজ্য গুলির মধ্যে কালিকটই ছিল প্রধান, কালিকটের পরে ছিল কোচিন, 
ত্রিবাস্কুর, কুইলন প্রভৃতির স্থান। কালিকটের রাঁজার1 পরিচিত হন জামোরিন 
নামে। জামোরিনর্দের উৎস সম্বন্ধে কথিত আছে যে এই বংশের ধার! নেম 
এসেছে চেরমান পেরুমলের ছেলে মনবিক্রমন ও নেদিয়ুইব্রপপু অঞ্চলের 
ইরাভিস নামে বিখ্যাত নায়ার পরিবারের কন্ঠ। থেকে । নায়ারদের মাতৃতান্থ্িক 
সমাজের বিধি অন্ুপারে চেরমান পেরুমলের পুত্র পিতার সিংহাসনে বলতে 
পারেনি, আবার এ-ও হতে পারে যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে 
নায়ার সমাজ তার পুত্রকে সিংহাসনে বসতে দেয়নি। যাহোক, পুত্রের প্রতি 
বিশেষ স্সেহের নিরর্শন হিসেবে চেরমান পেরুমল মক্কা যাওয়ার আগে নাকি 
মনবিক্রমনকে একটা তরবারী ও এক খণ্ড জমি উপহার দেন এবং পরে সেই 
জমিতেই কালিকট বন্দর গড়ে ওঠে। ৃ 

কেরলের নিজঘ্ব সাল গণনার প্রথা মালয়ালাম বা কোলাম অবের স্চনা 
'মাকি চেরমান পেরুমলের ১৮২৫ খরীস্টাবের আগস্ট মাসে মক! যাত্রার দিনটি 
থেকে চলে আসছে ।, অবশ্য কারও কারও মতে কোল্লাম আসলে কুইলন 
প্রতিষ্ঠার দিন থেকে প্রচলিত,কিন্ক সেকালে কুইলনের মতো একটা অপেক্ষারুত 
স্ক্রোণ শহর প্রতিষ্ঠ। থেকে কেন মালয়ালাম অব গণনা করা হবে তা বোঝা 
'মুশকিল। চেরমান পেরুমলের মক্কা! যাত্রার দিন থেকেই কোল্লাম অন্দের 
গণনা অধিক যুক্তি সঙ্গত। তবে তার পরে যে কেরালা খণ্ড খণ্ড রাজ্যে 
বিভক্ত হয়ে যায় সেটা! ঠিক । যতদিন বেঁচে ছিলেন বিদেশ থেকে কেরালার 
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বিভিন্ন রাজোর রাজাদের ও শাসকদের কাছে মুসলিম সাধুদের প্রতি নানারকম 
স্থয়োগ-হথবিধে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিতেন । 

চেরমান পেক্ষমলের রাজত্ব ত্যাগ করে মক্কা যাওয়ার ঘটনাটি আরও এক 
কারণে যথার্থ বলে মনে হয়। এই কারণটি হলো কালিকটের জামোরিন এবং 
ত্রিবান্করের রাজার অভিষেক প্রথা । জামোরিনকে আরব ম্ৃসলমানদর ঢঙে 
দাড়ি কাঁময়ে, মূশমানা পোশাক পরিয়ে একজন মোইপিলাহ খা মোপল! 
মৃকুট পরাত এবং আসল রাজা বিদেশ থেকে ফিরে না আসা পর্যস্ত তার প্রতি- 
নিধি হিসেবে শাসন করার শর্তে জামোরিন সিংহাসনে বসত | ত্রিবাঙ্করের 
রাজ অভিষেকের স্থয় ঘোষণ! করত, “যিনি মক্কা গেছেন তিনি প্রত্যাবর্তন 
না কর। পরধধন্ত আমি এই তরবারীর মর্ধাদ1! রক্ষা করব ।৮ হয়তো মন£বঞ্রমনের 
মতো আর কাউকে 'আর একটা তরবারী দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ব্যক্তির 
থেকেই নেমে এসেছিল ত্রিবান্কর রাজাদের বংশ; আবার এ-ও হতে পারে যে 
মনবিক্রমনের সম্থান কালিকটের নিংহালনে বসতে পারেনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের 
আইনের জন্তে এবং সেই সন্তানকে তিনি চেরমান পেরুমলের কাছ থেকে 
পাওয়া তরবার। ও এক থগ্ত জমি উপহার দিয়েছিলেন, পরে যে জ'ম ত্রিবাঙ্কুর 
হিশেবে পরিচিত হয়। তবে যোঁদক থেকেই দেখা হোক-না কেন, একজন 
দঞ্ষিণ ভারতীয় রাজ। এস্তরের আকর্শণে ইনলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন এবং তার 
চারের জন্যে 1“দেশে গিয়ে চচষ্টা কসহেন, এই ব্যাপারট। অশেষ তাৎপর্বপূর্ণ | 
বহু পুরুষ বাহিত ধর্ম ত্যাগ করে গ্েস্ছায় উদ্দীপ্ত চিত্তে শাসকরা ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করছেন এ রকম নজির ভারতধধের অন্তত্র বিরল । 

চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বৃৎ অংশই তুঘলক লাআাজ্োর অন্তভুণন্ত হয়, 
কিন্তু সমগ্র পশ্চিম খাট অঞ্চল এই সাআাজোর বাইরে থেকে ধায়। অঞ্চলটি 
তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিকাংশ রাজ্যই হিন্দু র।জাদের 
শাসনাধীন ছিলি। বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে 
মালাবার অঞ্চলে বায়োটি রাজ্যের কথা বলেছেন, কোন কোন রাজ! ছিলেন 
অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী, তবু তার! শাস্তিতে 
বসবাম করত। রাজার] যে সাধারণত নায়ার বংশের সেটা ইবন বতুতার 
একটা মন্তব্য থেকে বোঝ যায়--তিনি লিখেছেন যে এই রাজার] নিজেদের 
সম্তান-সম্ভতিকে বাদ দিয়ে রাজত্ব দিয়ে যায় ভগ্গীর সস্তান-সম্ভতিকে । আর 
একটা উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ এই যে রাজার] হিন্দু হলেও প্রত্যেক রাজত্বেই 
গরমুনলিম সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, তারা স্থানীয় রাজার কাছ থেকে সর্বদাই 
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পায় বিচার ও আপন ইঞ্টের প্রার্থনাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেত। ফাকনর বলে 
দক্ষিণ কানাড়ার একট! রাজত্বে রাজার ভ্রিশটি যুদ্ধ জাহাজের নেতা ছিলেন 
একজন মুসলমান নৌসেনাপতি । কুইলনের হিন্দু রাজার অধীনে তিনি 
মুসলমানদের খুব শ্রীরৃদ্ধি-সম্পন্ন বসতি দেখেছিলেন- তাদের নিজেদের সেনাপতি 
ও বিচারপতি ছিল। কুইলনের রাজা ইসলাম ধর্মীবলম্বীদের সম্বন্ধে খুব উচু 
ধারণা পোষণ করতেন সেকথাও তিনি জানিয়েছেন । 

ইবন বতুতা মোট ছ'বার কালিকটে এসেছিলেন এবং প্রথমবার প্রায় তিন 
মান এখানে ছিলেন। তার বিবরণ থেকে জানতে পাই যে কালিকট দেকালের 
প্রধান বন্দরগুলোর অন্যতম এবং সেখানে চীন-হমাত্রা-সিংহ ল-মালয়ঘীপপুঞ্জ- 
ইয়েমেন-ফারস প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অধিবানীরাও বান করত। 
কালিকটের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য-__-তবে এই ব্যবসা 
পরিচালিত হতো ইসলাম ধর্মাবলম্বী বণিক সম্প্রদায়ের ছারা এবং তাদের 
অধিকাংশই ছিল আরব দেশীয় । কালিকটে বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন 
ইব্রাহিম নামে বহরেন থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী, তাকে বলা হতো 
শাহ, বন্দর'-_সম্ভবত তিনি বন্দরের কর বিভাগের অধ্যক্ষ বা মুখ্য কর্মকতা 
ছিলেন। কালিকটের প্রধান বিচারপতিও একজন মুসলমান ছিলেন । মিসকাল 
নামে আর একজন মুদলমানের কথা ইবন বতুতা লিখেছেন__চীন থেকে 
ভারতবর্ষ ঘুরে ভূমধ্যমাগরের বন্দরগুলো!তে বাণিজ্য করার জন্তে তার প্রচুর 
জাহাজ ছিল এবং তিনি ছিলেন বিপুল ধন-দম্পত্তির মালিক। কালিকটের রাজত্বে 
শুধু ব্যবসাবাণিজ্য নয়, সেখানকার রাজনীতি ও সামরিক শক্তি বহুলাংশে 
মুসলমানদের ঘ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। মুসলমানদের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা 
দিলেও জামোরিন গো-হত্যা ও গো-মাংস ভক্ষণ রাজত্বের মধ্যে নিষিদ্ধ. 
করেছিলেন। আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খা, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং উচ্চাঙ্গের 
প্রশাসন কালিকটকে পৃথিবীর বৃহতম বন্দরগুলোর অন্যতমতে পরিণত করেছিল। 

কিন্তু এ তো! গেল কেরলের একটি দিকের চিত্র। “কেরলের আর একটা 
দিকের চিত্র আবার অত্যান্ত মর্যস্তদ । এই বিপরীত চিত্রটিতে দেখি ব্রান্মণ্য 
উদ্ন্মমন্তত কেরলে একটা চূড়াস্ত রূপ লাভ করে। কেরলে ত্রা্মণদ্দের উচ্চমন্যতা 
কোন্‌ স্তরে পৌছেছিল তা সাধারণ বাঙালীর পক্ষে কেন, ম্বামী বিবেকানন্দের 
মতো! অসাধারণ বাঙালীর পৃক্ষেও অকল্পনীয় । জাতি অনুসারে মানুষে মানুষে 
ভেদাভেদ ও তজ্জনিত ঘ্বণার বিষে জর্জরিত কেরলকে বিবেকানন্দ তুলন! 
করেছেন পাগল! গারদের সঙ্গে । 
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কেরাল। হিহ্বি আসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক পি. এস. বেলামুধন 
40010875] [36791558106 17 7/100617% 7661519+ প্রবন্ধে ওই রেনেশাসের 
ঠিক আগের পরিস্থিতি বর্ণন। করতে গিয়ে লিখেছেন, “36 9996 ০25669 
7212 60100600170 016 02173010601 18170 25 ৮/17116 211 10505 ০: 
00101693512 09565 ড1:০ 19160 £20100 006 1001 085065. 01) 
11161000215 0 03০ 10৮7৮ 85095 1120 0 025 2. 72650110069. 062 1001 
(002 00150006014 0061 10081119565 2170 1)0052 09 102 01617 10005, 
8565 1170 2150 6০ 0০ 0210. 101: 10911)08117116 190105, 0110)1115, 
5085) 7765 ০6০,*০৮, ০ 520016 11019201906 12001010018 ০01 5001) 
0125595 0165 ৮০16 1:20111790. 6০ 7৪ 810509৬9160 ৪0০৮০ 0106 81503 
51)095১ 1000191195১ 802 01060659 200 00301 01002706105 ৮০1৫ 
117061010620 0 02100. 10176 170101176 01 81001911855 83 1১101101060 
£0 911 085025 63০26 13191101755" 015 700110 000251015) 01)0081) 0176 
[21175 7০12 00011176 0001) 00610, 0186 01021: 58185901011 01012) 
2. :21708]0 00 1901501050৫ 18101. ৮25 00 1০9৮৪] 009 1905010. কোন 
কোন মুসলিম শাসক অন্ত ধর্মাবলম্বী প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার বিনিময়ে 
জিম্মি কর আদায় করত, কিন্ত কারও কোনও রক্ষণাবেক্ষণ না করে শুধু উচ্চবর্ণে 
জন্মগ্রহণের সুযোগ নিয়ে মানুষকে দোহন ও শোষণের এমন দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের 
নানা অঞ্চলেই কম বেশী পাওয়া যায়। জন্মের উপর মান্ছষের হাত নেই, কিন্ত 
উচ্চবর্ণে জন্ম নিলেই ভারতবর্ষের মান্ুষ সমস্ত রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
স্ববিধার অধিকারী হয়ে থাকে এবং এই ব্যাপারটা কেরালায় চরমে পৌঁছয় । 

আরব বণিকর! যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং সেই ইসলামকে কেরালায় 
নিয়ে আসে, কেরালাস্থিত তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে 
তখন এই বণিকদের স্থানীয় কর্মচারীরাও, যাদের একটা বড়ো৷ অংশ বণিকদের 
জন্তে কায়িক শ্রম করত) ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও বক্তব্য সম্বন্ধে জানতে পায়। 
তার! জানতে পায় এমন এক শাস্ত্রের কথ! যাতে বল। হয়েছে, মান্গষকে 
আলাদা আলাদা জাতিতে জন্ম দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু জন্ম দিয়ে নয়, 
মানুষের বিচার হয় তার স্বভাব-চরিক্র দিয়ে (৪৯, ১৩-১৫)। বর্ণভেদ 
প্রথায় জর্জরিত কেরালার জনসাধারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে মানুষ হিসেবে বাঁচার 
ভাক শুনতে পেল। এই ভাক তাদের কাছে একেবারে অচেন। নয়, বৌদ্ধ ধর্ম 
খুন কেরালায় স্থপ্রতিষ্ঠ ছিল তখন তার! এই ডাক শুনেছিল, তখন তারা 
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মানষের মতো বাচত। খ্রীন্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন চিত 
.হুয় এবং পঞ্চম শতাব্দী নাগাঁদ বৌদ্ধর্মকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে ত্রান্মণ্য ধর্মই 
সর্ব শক্তিমান হয়ে ওঠে ও সমাজের সর্বস্তরে তার কঠোর বিধান-শাঁলনকে 
অমোঘ রূপে প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে 
মিশে গিয়েছিল জনসাধারণের বৃহতভর অংশকে অপমান, ঘ্বণা, পীড়ন ও শোষণ 
করার সামাজিক সমর্থন-_ প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগামিতা 
ও উদ্দারতা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিচিত্রতর গ্রতিক্রিয়াশীলতা ও সক্কীর্ণত। 
ব্রাহ্গণ্য ধর্মের অস্তনিহিত বিরোধ । ব্রা্গণ্য ধর্মের ব্যবহারিক দিকগুলোর চাপে 
কেরালার জনসাধারণ খন মান্থষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় ভুলতে বসেচ্ছে 
তখন ইসলাম ধর্ষের আগমন ও আহ্বান। এই আহ্বানে,তারা প্রচণ্ড উৎসাহে 
সাড়া দিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শ্বরু করল। 'তুহফং-উল-মুজাহিদ্দীন 
এর লেখক জৈন্ুদ্দিন লিখেছেন, “যদি কোনও হিন্দু মুসলমান হতো তাহলে 
অন্তের! তাকে এই (নিম্নবর্ণে জন্মের) কারণে ঘ্বণা করত না, অন্য মুসলিমদের 
সক্ষে যে রকম বন্ধুত্ব নিয়ে মিশত, তার সঙ্গেও সেভাবেই মিশত |” মান্থষের 
মূল্য পাবে, সমাজে মানথষের মতো ব্যবহার পাবে--এটা ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের 
প্রধান কারণ। 
ইসলাম গ্রহণের জন্তে জন সাধারণের মধ্যে যে বিপুল উন্মাদনা! জাগল তাকে 
বাগ মানাবার বা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা! সাধারণ ব্রাহ্ষণ-পুরোহিতদের ছিল ন1। 
পরবর্তীকালে অনুরূপ পরিস্থিতি বালাতেও দেখা দেয় এবং তখন প্রীকষ্ণচৈতন্তের 
আবিভাব হয়-_ভিনি দেশজ ধর্মকে এতট। বিস্তৃত করেন যে ইসলাম গ্রহণের 
অনেক গ্রয়োজনীয়তাই তাতে মিটে যায়, ফলে তার আদর্শে উদ্ন্ধ হয়ে 
বাঙালীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের জন্যে গ্রবল উন্মাদনায় অস্তত তিন শতাব্দীর 
জন্যে ভাটা পড়ে। কেরালায় যখন জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের আকর্ষণ 
গ্রচণ্ড রূপ নেয় তখন সেই আকর্ণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্তেই বোধ করি 
্ীশঙ্করাচার্ধের আবির্ভাব হয়। প্রীচৈতন্ত প্রবতিত ইবষব সমাজে যেমন ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাঁয় তেমনই শ্রীশঙ্করাচার্ষের 
। অদ্বৈতবার্দেও ইসলাম ধর্মের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য দেখতে পাওয়া 
যায়__-এটা হলো অদ্বিতীয় ও এক ঈশ্বরে অটন বিশ্বাম। 
শঙ্করাচার্ধের আবির্ভীবের অব্যবহিত পূর্বে ইসলাম ধর্ম কেরালায় বিশেষ 
প্রসার লাভ করেছিল এবং তাঁর মতে তত্বজিজ্ঞাস্থুর পক্ষে ইসলামের মর্মকখা 
না জানাটাই ছিল অস্বাভাবিক । অর্থাৎ মেনে নেওয়াই ভাঁলে৷ যে শস্করাচার্য 
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ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ও বিস্তারিত বক্তব্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। 
আরবদের মধ্যে পূর্ব প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর থেকে মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত 
ধর্মের মৌল বিচ্ছেদ ঘটে একেশ্বরবাদ নিয়ে। জন্মস্বানের ভৌগোলিক 
অভিব্যক্তিতে ইসলামের প্রথম অভিনবত্বই হলে! তার একেশ্বরবাদ। সনাতন 
ভারতীয় দর্শনে একেস্বরবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব তত্ব নয়, কিন্ত আচার-আশ্রিত 
এবং এঁতিহা-বাহিত ভারতীয় ধর্মমতগুলোতে ওই একেশ্বরবাদের স্থান 
শঙ্করাচার্ধের আগে খুবই সংকীর্ণ ছিল। বহু দেবদেবীর পৃজ! বিথ্যা এবং ঈশ্বর 
এক ও অদ্বিতীয় একথাট। সমগ্র ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শঙ্করাচার্য যেমন 
অমোঘ রূপে ঘোষণ। করেন তেমনটি তার আগে বা পরে আর €েউ করেন নি। 
তার ওই আপোসহীন একেশ্বরবাদ ইসলাম ধর্ষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, 
কারণ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় একথা আরও বহু ধর্মে বলা হয়ে থাকলেও সেসব 
ধর্মের ঘোঁষণ। নিয়ে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে, কিন্তু ইসলামের একেশ্বরবাদ আর 
শঙ্করাচাষ্ের একেশ্বরবাদ এমন একাগ্র ও স্প্ যে তাকে ব্যাখ্যার নামে 
বাক্যজালে আবৃত বা জটিল করার কোনও সুযোগই নেই। শঙ্করাচার্য ওই 
স্থনিশ্চিত একেশ্বরবাদ পেলেন কোথা থেকে ? সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় ষে 
এই সরল ও হ্থুদুঢ একেশ্বরবাদ শঙ্করাচার্ধ ইসলাম ধর্ম থেকেই পেয়েছিলেন। 
একথা সত্য যে, শঙ্করাচার্য অদ্বিতীয় অর্থবোধক ভাষাতেই বলেছেন, পরমাথিক- 
দৃষ্টি দিয়ে অন্ুধাবনের সাধন! করলে সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপা পরমব্রদ্ধ বা নিগুপ 
ব্রঙ্কে অনুভব করা যায়, তাকে জ্ঞাত তওয়া যায়, আর এই নিগুণ ব্রহ্ষের 
কোনও কর্ন! বা অনুব্যবলায় ইসলাম ধর্ম বা দর্শনের কোনখানেই নেই। কিন্তু 
ভুলে গেলে চলবে না শঙ্করাচাধ একই সঙ্গে ব্যবহারিক-দৃষ্টির কথাও বলেছেন 
এবং ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে ঈশ্বর আসলে নানারূপ গুণসম্পন্ন আত্মা বা সপ্তা অর্থাৎ 
সগ্রণ ব্রহ্ম এবং তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও ধ্বংসকতা | শঙ্করাচার্ধ 
কথিত ঈশ্বরের সঙ্গে ইসলামে বণিত আল্লাহর ভেদ নেই, অন্তনিহিত সত্যে 
উভয়ই এক । এইফুব কারণেই “ইনফুয়েন্স অফ ইসলাম অন ইগ্ডিয়ন কালচার, 
গ্রন্থে ভাঃ তারাাদ পরিষ্কার করে লিখেছেন, [6 2085) 01591610915 ৮৫ 
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€০0 0156 17010861508 0£ 13100. এ নিয়ে গভীরভাবে ও পুঙ্খাচুপুঙ্খভাবে 
অন্থদন্ধানের পর্যাপ্ত অবকাশ আছে, তবে এঁতিহাসিক সমীক্ষা ওই জাতীয় তত্ব- 
জিজ্ঞাসার বিষয়ে কুট আলোচনার ক্ষেত্র নয়। |] 
জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই পরম সত্যের অভিব্যক্তি__শঙ্করাচার্ষের এই 
'অছৈতবাদের একটি আহন্ষপ্গিক তাৎপর্য হলো ষে জাতি বর্ণ দিয়ে মানুষে মাহুষে 
ভেদে একটা অধ্যাস এবং এভাবে তার অহ্বৈতবাদ সামাজিক স্তরে নিক্ষল হলেও 
তাত্বিক স্তরে উচ্চবর্ণে নিয়বর্ণে মানুষে মানুষে ভ্দোভেদের ভিত্তিকে তখনকার 
মতো! শিথিল করে দেয়। কিন্তু তার অদ্বৈতবাদ ও একেশ্বরবাদ ছুটোই উচ্চতর, 
মননের বিষয়, পরিণামে শঙ্করাচার্ধের দন বৃহত্তর জনসাধারণের মাথার উপর 
দিয়ে চলে যায়। সাময়িক ভাবে তিনি ইসলামের প্রসার শুধু কেরালায় নয়, 
সমন্ত ভারতবর্ষেই প্রতিহত করতে পারলেও শেষ পর্যস্ত তিনি আবার সেই 
স্থবিধা-সন্ধানী চতুর উচ্চবর্ণের তত্বব্যাখ্যাতাদেরই কুক্ষিগত হয়ে যান। এদিকে 
দেশের অপমানিত লাঞ্ছিত মানবতা আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় খেশজে ইসলাম ধর্মের 
ছায়ায়। কিন্তু এইভাবে বৃহত্তর জনসাধারণের ধে-অংশ ইসলাম ধর্ম নিল তার! 
সর্বাস্তঃকরণে এই সম্ত-গৃহীত ধর্মের আদর্শ এবং আচার গ্রহণ করতে পারল না, 
তারা বহুক্ষেত্রেই নিজেদের পুরোনে। ধর্ম ও সমাজের আচার-প্রথা, প্রত্যয়-সংস্কার 
এমন কি কুসংস্কারও সঙ্গে করে নিয়ে এল এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে 
দিল। ঘেমন বাংলার মুসলিমদের মধ্যে তেমনই কেরলার মুসলিমদের মধ্যেও 
বিবাহের বহু রকম আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রে বিশ্বান প্ররৃতি আছে যেগুলে! 
কেরালার মুসলিমদের একেবারে নিজন্ব জিনিদ এবং এগুলো। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম 
ধর্মান্তরিত কেরালার আর্দি অধিবাসীর্দের অব্দান। ক্ৃতরাঁং কেরালার 
সবটাই ইসলামের বিজয়াভিযানের কাহিনী নয়, এর অনেকখানি আবার নবীনের 
উপর প্রাগীনের প্রভাব বিস্তারের কাহিনীও বটে। পক্ষাত্তরে ইসলামও 
প্রচলিত সমাঞ্জ ব্যবস্থার আচার-প্রথ। পরিবর্তনের শ্চনা করে এবং "এই 
পরিবর্তনের একট! বড়ো! দিক হলে নিয়বর্ণের নারীদের, উধ্বণঙ্গ আবরণের প্রথা । 
আগেই বল! হয়েছে যে নিম়বর্শের লোকের উধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখতে হতো |. 
এককালে কেরালাতে অনুকের স্ত্রী বা মেয়ে ইসলাম নিয়েছে বলার দরকারই 
হতো! না, তার বদপ্গে শুধু “কুপ-পায়ামিডুক' শব্দটি ব্যবহার করা হতো-_ 
*কুপপায়ামিড়ুক? শব্'টার অর্থ হলো! "গায়ে জাম! চড়িয়েছে'। অপমান-স্থচক 
বা হীনভা-ভ্োতক এরকম বহু আচার-প্রথা ইসলামের প্রভাবে কেরালার সমাজ 
থেকে দূরীতৃত হয়। নিয়বর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ফলে দাঁপ প্রথা 
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বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়--১৮৫৬র লোকগণনায় মালাবারে পারিয়াদের 
সংখ্যা ছিল ১,৮৭,৭৫৮ এবং ১৮৮১-র লোকগণনায় সেই সংখ্য! কমে দীড়ায় ৬৪, 
ই: অথাৎ পারিয়াদের সংখ্যা শতকর! গয়ত্রিশ ভাগ হ্বাদ পায়। মালাবারের 
স্পেশাল কমিশনার মিস্টার গ্র্যামে ( 3561006 ) মংখ্যা হাসের কারণ 
দেখতে পেয়েছেন পারিয়াদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে । এ-সম্বন্ধে মস্তব্য করেছেন 
যে ওই ধর্মীস্তরিত ব্যক্তি 45 10 10786 06 02£2060 7021191) 
01056 81019:0801) 015815660, 200. 71995 009০1 70110060 006 
[71700 ০৫6 ০2506) 6৭০ 61010081775 6০ & 012010150 90216 0 10211) 
০010800 জা) 1010) 0065 1000 26016 006. 58006 291061079 00 
2101 16. 

কেরলের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা 
বরাবরই ছিল। এই ভূমিকার যূলে অবশ্ত ছিল অর্থনীতির সংগ্রাম বা বাজার 
নিয়ে লড়াই। প্রথম থেকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য আরব বণিকরা নিয়ন্ত্র 
করত। ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে আরব সাগরের বাণিজ্য-মঞ্চে পোতু গিজদের 
উদয় থেকেই ওই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিয়ে আরবদের সঙ্গে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় 
বণিক গোঠীর সংগ্রাম শুরু হয়। অবশেষে অন্তান্ত ইয়োরোপীয় শক্তিকে 
হটিয়ে ব| হারিয়ে ইংরেজর1 আরবদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আরবদের 
সঙ্গে জামোরিন ও স্থানীয় বণিকদের প্রাণপণ প্রতিরোধের ফলে ইয়োরোগায় 
শক্তিগুলো আরব সাগরে সহজে প্রতূত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং এজন্টে 
ইয়োরোপীয়রা ইসলাম ধর্মাবলম্বী এইসব বণিকরের কোনদিন ক্ষমা করতে 
পারেনি, প্রাচা-পাশ্চাত্য বাণিজ্যে ইউরোপীয় প্রতৃত্বের প্রধান বাধাদানকারী- 
দেরকে ইয়োরোপীয়রা প্রথম থেকেই ধর্মাদ্ধতায় অভিযুক্ত করেছে। অর্থনৈতিক 
স্বার্থেই আরব বণিক আর খাজিকোডের জামোরিন রাজবংশ মোইপিলাহ দের 
সাহায্যে ইউরোপীয়দের বাধ। দেয়। কিন্তু বিরোধট। মূলত অর্থনীতি সংক্রান্ত 
ছিল একথা বললে ভারতীয় ও আরবদের 'সশ্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধের কারণ আর 
ধ্রস্টান ধর্মাবলম্বী ইয়োরোপীয়দের যুদ্ধের কারণ একই কারণ হয়ে যায়, অর্থ- 
নৈতিক কারণে যুদ্ধ যদি অন্তায় হয়ে থাকে তাহলে ইউরোপীয়রাও অন্তায়কারী 
বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। তাই নিজেদের চরিত নিফলঙ্ক রাখার জন্তে ভারতীয় ও 
আরবদের ওই সশ্মিলনকে ধর্যান্ধতার ভিভিতে দাড় করিয়েছে এবং থে 
'অভিযোগের অগ্রক্ত তাৎপর্য হলে! নিজেদের ইয়োরোপীয় সাধুতা প্রমাণ কয়া। 

সাধারণভাবে যাদের আরব বণিক বলেছি তারা সকলেই যে আরব 
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বংশোদ্ভূত ছিল একথা ভাবা তুলল হুবে। আরব বণিক গোঠী বলতে স্থানীয় 
জনসাধারণের ষে অংশ আরবদের বাণিজ্যিক বিষয়ে জড়িত ছিল তাদের 
সবাইকেই বোঝানো উচিত। আরব বাণিজ্যে লিগ্ত স্থানীয় অধিব্ধসীদের 
অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল: আবার এদের সঙ্গে আরব শোণিতের 
সংমিশ্রণ-ও ঘটে | ব্যবস! বাণিজ্যের স্থত্রে আরব বণিকর] স্বদেশ থেকে দুর্ধর্ষ 
ছুঃসাহসী বেপরোয়। সব তরুণদের নিয়ে আপত-_তারা কখনও মাঝিমাল্লার 
কাজ করত, কখনও ষণ্ডাযোদ্ধার কাজও করত-_-এবং তার! ক্রমে ক্রমে স্বানীয় 
অধিবাসীদের মধ্যে মিশে ঘায়। প্রথম থেকেই খাজিকোভ বা বর্তমান 
কালিকটের রাজবংশ জামোরিনের সঙ্গে আরব বণিকদের সম্পর্ক মধুর ছিল 
এবং আরব বণিকদের সাহাধ্যেই জামোরিন মালাঁবারের সব চাইতে পরাক্রাস্ত 
শক্তিতে পরিণত হয়। শ্বভাঁবতই ষে-মুমলমানর! জামোরিনের "শক্তির উৎস ছিল 
তাদের খুব খাতির কর হতে) শুধু জামোরিন নয়, মালাবারের অন্ঠান্ত 
রাজারাও সামরিক শক্তি হিমেবে এই মুলিম সৈনিকদের গুরুত্ব অন্থভব 
করত। বাংলার বড়ো বড়ো তৃস্বামীর1 যেমন এককালে পোতু্গিজ ও অন্যান্ত 
ইয়োরোপীক় বংশোদ্ভূত সেনাপতি ও সৈন্ত পুষত তেমনই মালাবারের রাজারাও 
ইস্লাম ধর্মাবলম্বী দুর্দাস্ত জওয়ানদের পুষত এবং আপন আপন রাজ্যে তাদের 
বসবাসের বন্দোবস্ত করে দ্িত। বড়ো ছেলের মতে এদেরকে খাতির কর 
হতো বলে এদেরকে মইপিলাহ, বা! মহাপিলাহ, বল! হতো, পরবর্তীকালে 
বড়ো ছেলে অর্থবোধক মইপিল।হ. শব্দট। রূপান্তরিত হয় মোপলাতে । প্রকাশ 
থাকে যে ছেলে অর্থে পিলা শব্দের ব্যবহার বাংলাতে ও স্ৃপ্রচলিত। বরাবরই 
মোপলারা একটি ফৌজী সমাজ রূপে থেকেছে এবং কোনও বিদেশী আক্রমণকেই, 
বিশেষ করে যে-আক্রমণের কোনরকম অর্থ নৈতিক তাৎপর্য থেকেছে সেরকম 
কোন আক্রমণকেই, মোপলার! বিন! বাধায় সফল হতে দেয়নি। মোপলার! 
প্রথম থেকেই মালাবার অঞ্চলে মানবিকতা ও স্বাধীনতার প্রহরী হিসেবেও 
থেকেছে এবং এতে সবচাইতে বেশি ক্ষ হয়েছে ইয়োরোপায়দের অর্থ নৈতিক 
স্বার্থ, তাই ইয়োরোপীয় এতিহাসিকগণ ও তাদের অন্ুসরণকারীর। বরাবরই 
মোপলারদের সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, যদিও 
প্রকৃতপক্ষে এই সাম্প্রদায়িকতার বাজ স্থপরিকল্পলিতভাবে মোঁপলাদের মধ্যে 
বপন করা হয় ১৯২১-২২ হ্ীস্টাবে মোপলা বিভ্রোছের পরে। কিন্ত সে-ইতিহাস 
বর্ণনার স্থান এটা নয়। এখানে শুধু একথা বলাই যথেষ্ট যে রাজ্য জয়ের 
স্গহাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কোনও সশস্্র ও হিংল্র আক্রমণ ব্যতীতই 
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ভারতবর্ষের এই স্ুদূরতম অঞ্চলে ইসলাম একট! বিশেষ পরাক্রাস্ত সামাজিক ও 
রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। কেরালার প্রথম এঁতিহাসিক সাহিত্য 
“তুহুফংউল-মুজাহিদ্দীন, পোতুগীজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণকে 
উদ্দ্ধ করার জন্যেই রচিত হয়েছিল এবং এর থেকে কেরালার ইতিহাসে 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সামগ্রিক ভূমিকা অনুধাবন করা সোজা হবে। 
তাহলে দেখা! যাচ্ছে কেরালাতে ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার 
প্রক্রিস্নাটি একটি মাত্র সরল রেখা অন্থলরণ করে চলেনি। আরব বণিকরা 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে থেকেই এখানে বসবাস করছিল এবং এরাই পরে 
কেরলাতে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আপে । মুসলিম বণিক গোঠী দেশের অর্থনীতিতে 
বরাবরই গুরুরপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং এই বণিকর! দেশের উচ্চশ্রেণীর শামিল 
থেকেছে । এখানকার কোন কোন রাজবংশ ইদলাম ধর্মের আদর্শে প্রণোদিত 
হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং ইসলামের প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে__ 
এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের অন্ত কোনখানের ইতিহাসে দেখা যায় না! বর্ণভেদ 
প্রথায় জর্জরিত নিয়বর্ণের লোকের! মানুষের মর্ধাদ! পাওয়ার জন্তে ইসলাম 
গ্রহণ করেছে । কোন কোন রাজা নিজেদের সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে 
মুসলিম ফৌজ পোষণ করেছে এবং এই মুসলিমদের বিদেশী শোণিত আস্তে 
আস্তে দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের ধমনীতে মিশে ?গছে। এইভাবে ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীরা মালাবার উপকূলের জনসাধারণের মধ্যে শুধু অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নয়, একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবেও 
জাগ্রত হয়েছে এবং তদনুষায়ী ভুমিকা পালন করেছে । আরও একট! জিনিস 
লক্ষণীয় থে, ভারতবর্ষের অন্ত বনু অঞ্চলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিদেশীরা যে- 
ধরনের যুদ্ধাভিানে লিপ্ত হয়েছে সে ধরনের যুদ্ধাভিযানের সঙ্গে মালাবার 
উপকূলের অধিবাদীর! পরিচিত নয়। অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম ধর্ম গ্রচার করা 
হয়নি, অথচ কেরালার ৪,১৬২,৭১৮ জন মুনমলমানের অধিকাংশই বনু পুরুষের 
মুসলমান । | 
এবার আমাদের সমীক্ষার ক্ষেত্রকে ভারতবর্ষের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে একেবারে 
কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া ঘাক। বিশাল ভারতবর্ষের কেন্দ্র হিষেবে যে-অঞ্চল 
গণ্য হতে পারে এবং বিদেশীরা ভারত দর্শনের জন্তে যে-অঞ্চল কর্তৃক সব চাইতে 
বেশী আরুষ্ট হয় সেই রাজস্থানকে এই সমীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করাই উচিত। 
কেরালাতে যে প্রক্রিয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ হয় সে প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি 
ভারতবর্ষের অন্তত হওয়া সম্ভব ছিল না, এবং ওই প্রক্রিয়ার মূলে ছিল কেরালার 
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বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থান। কোনও বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক 
অবস্থান তার ধর্মীয় ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পাবে তাঁর 
একটা প্ররুষ্ট নিদর্শন কেরালা । আবার ভৌগোলিক অবস্থান হেতুই রাজপুতনার 
উপর দিয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অজন্র যুদ্ধাভিযান ঘটে গেছে। সম্ভবত 
এইসব ঘুদ্ধাভিযানের জন্তেই রাঁজপুতনার অধিবাসীদের মধ্যে ইপলাঁম সম্বন্ধে 
একটা প্রতিরোধমূলক মনোভাব কাজ করেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কোন 
সময়েই রাজপুতনার ইতিহাসে একট। উল্লেখষোগ্য রাজনৈতিক ব! সামাজিক 
শক্তিতে পরিণত হয়নি । বর্ণভে্ প্রথা কেরালার চাইতে রাজ্পুতনায় কম তীব্র 
নয়, তবু কোনও সময়েই এখানকার নিম্নবর্ণীয়রা ইসলামের মধ্যে মুক্তির আশ্বাস 
পায়নি এবং উচ্চবর্ণের আচরণের প্রতিক্রিয়াতে ইসলাম "ধর্ম গ্রহণে আুষ্ট 
হয়নি। যাদের নিয়ে রাজপুতনার মুঘলিম সমাজ গঠিত তারা যে শুধু সংখ্যাতেই 
নগণ্য তা-ই নয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যেও তারা নগণ্য । এই 
মুসলিম সমাজে মোটামুটি মাত্র তিনটি উপকরণ দেখ! যায়-_ভূম্বামী, কারিগর 
ও লোকসংগীতের শিল্পী। এখানে ইসলাম ধর্ম প্রসারের প্রক্রিয়াটিও বাংলা 
বা কেরালার চাইতে অনেক বেশি সরল--সামারিক শক্তি দিয়ে এখানেও 
ধর্ম গ্রচার কর! যায়নি, বরং চিশতী সম্প্রদায়ের সাধকরা জনসাধারণের মনে 
ইসলাম সম্বন্ধে যে-কৌতৃহল-ও-শ্রদ্বা জাগিয়েছিলেন তা সামরিক অভিযাঁন- 
গুলোর ফলে বহুলাংশেই বিনষ্ট হয়। মুঘল আমলে আকবরের নীতির ফলে 
পুনরায় ওই কৌতৃহল ও শ্রদ্ধ। জাগ্রত হয় মুখ্যত অভিজাত ভূম্বামী শ্রেণীর 
মধ্যে। যখন এই অভিজাত ভূতম্বামীর্দের একটা ্ষুদ্র অংশ ইসলাম ধর্মগ্রহণ 
করল তখন তাদের অন্ুগৃহীত ও পরিপোধষিত কারিগর ও লোক সংগীত 
শিল্পীরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। . 

উদাহরণ হিসেবে লাঙ্গ৷ মুসলিমদের কথা বলে চলে। রাজস্থানী লোক- 
সংগীতের প্রধান শিল্পীরা লা মুসলিম সম্প্রদায়তৃক্ত। এবং এর! রাজপুতনা 
বা রাজস্থানের পশ্চিমভাগে মরুভূমি অঞ্চলের অধিবাসী । লাজ মুসলিমদের 
পেশাই হলে। সিন্ধী সিপাহীদের মনোরঞ্জন কর1। তাছাড়া দিদ্ধী সিপাহীদের 
প্বারে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু ঘিরে যে সব অনষ্ঠান হয় সেগুলো! এই লাঙ্গাের 
উপস্থিতি ছাড়া সম্পূর্ণ হতেই পারে না। অবস্থাপন্ন পিন্ধী দিপাহীদের পরিবারে 
দরিদ্র লাঙগ। সংগীতশিক্পীরা। সম্মানিত অতিথি এবং তাদের জন্যে সিন্ধী সিপাহীর৷ 
সবচাইতে ভালে খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করে থাকে । ধিবাছের সময় 
বরপক্ষ ও কনেপক্ষে উভয় পক্ষই লাঙ্গাদের আহ্বান জানায় এবং অনেক সময় 


৯৩৪ 


ছুপক্ষের শিল্পীদের মধে) কৌতুহলোদ্দীপক প্রতিযোগিতা হয়। এই শিল্প- 
সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই- _লাঙ্গাদের কাছে সংগীত হলে জীবিকা 
আর এই সংগীতের প্রধান গুণগ্রাহী হলে। সিষ্ধী সিপাহীরা | 

সিদ্ধী সিপাহীর] অবস্থাঁপন্ন হলেও রাজস্থানী সমাজের বিন্যাসে তাদের স্থান 
নিচের দিকে ছিল অর্থাৎ যখন তার! হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত হুতো তখন 
তাদের বর্ণ ছিল নিম্ন। তার! দলবদ্ধভাবে মরুভূমির মধ্যে ছোট ছোট বসতি 
গড়ে বাস করত এবং এই বসতিগুলোকে বলত ধাণী--সাধারণত এক-একট! 
ধাণীতে একটিমাত্র বর্ণ বা সম্প্রদায়ের লোক বাস কুরত। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে অর্থনৈতিক কারণেই হোক কি ভৌগোলিক কারণেই হোক কি সামাজিক 
কারণেই হোক, এই সিন্ধী সিপাহীর। স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে সমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করত। এদের পেশ! বা জীবিকা হুলো পশুপালন। 
ধাণীর চারপাশের জমি এদের হেফাজতে থাকত আর তাই .খুব ভালে 
বর্ষা হলে অর্থাৎ বছরে দু-তিন ইঞ্চি বৃষ্টি হলে এর! চাষবাঘও করত। 
সিন্ধী সিপাহীরা কেন ও কী অবস্থায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তা সঠিকভাবে 
বলা যায় না, তবে এটুকু বলা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তারা 
হিন্দু ধর্মের আওতার থেকে বেরিয়ে এসে ইসল।ম ধর্ম গ্রহণ করে। 

গুণগ্রাহী ইসলাম গ্রহণের পরে গুণগৃহীতও ইসলাম গ্রহণ করে। বিখ্যাত 
লোক সংগীত শিল্পী নূরমহম্মদের বংশলতিকা থেকে বোবা যায়, এই বংশ মাত্র 
অষ্টাদশ শতাববীতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার! মাত্র ছপুরুষের মৃসলমান। 
এই বংশের উধ্বতন যোড়শ পুরুষ দেবীদাস শুধু বিখ্যাত শিল্পীই ছিলেন না 
অসামান্ত যোদ্ধাও ছিলেন; কিংবদন্তী অন্থসারে দেবীদদা কবন্ধ অবস্থাতেও 
সৈন্য নিধন করেছিলেন এবং কবন্ধ দেবীদাসকে নিরম্তভ করা সকলের পক্ষেই 
একটা মারাত্মক সমস্ত হয়ে দীড়িয়েছিল্ল ; তারপর থেকেই তার! যুদ্ধ কর! 
একেবারে ছেড়ে দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উধ্বতন সম পুরুষ কল্যাণের পরে 
এই বংশ ইসলাম গ্রহথ্থ করে, কেননা বংশলতিকায় দেখা যাচ্ছে যে কল্যাণের 
ছেলের নাম উন্মেদ্ব, উন্মেদের ছেলের নাম আলী হয়ে গেছে। ইসলাম 
গ্রহণের পরে লাঙ্গারা সুমন্ত মুদলমানী আদব কায়দা গ্রহণ করে,. কিন্ত 
তাদের পূর্বতন অভ্যান-প্রথাও কিছু কিছু থেকে যায়। উত্তর ভারতীয় 
মুদলিমর! সাধারণত ধুতি পরে না তার সেলাই-কর। কাপড় পরে, কিন্ত লাঙগ। 
মূমলমানেরা পুরোনো কেতাতে এখনও ধুতিই পরে- এটাকে হিন্দু কেতার 
অন্হ্থতি বলা চলে। মেয়ের! সধবার লক্ষণ হিসেবে কব্জি থেকে কন্কুই এবং 
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কম্থুই থেকে কীধ পর্বস্ত চূড়া বা বাল! পরে, স্বামীর মৃত্যুর পরে চূড়া! খুলে 
ফেলে-_-এট1 বিশেষভাবে এই অঞ্চলের হিন্দু সধবাদের লক্ষণ। ইসল্সাম 
অনুমোদিত না হওয়! সত্বেও বাংলার গ্রামাঞ্চলে যেমন দি'ধিতে সিছুর পরিহিত 
মুসলিম সংবাদের দেখ! যায় তেমনই লাঙ্গা সধবারা চূড়া পরে ; তবে সি'ছুর 
পরিহিত বাঙালী মুসলিম মহিলাদের চাইতে লাঙ্গ মৃসলিম মহিলার! চূড়াকে 
একটা কঠোর দেশজ অনুশাসন হিসেবে মেনে চলে। নিম্নবর্ণের রাঙস্থানী 
হিন্দুদের মধ্যে এমনিতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবার পুনবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
আছে, সুতরাং এই ছুটো প্রথা! মেনে লাঙ্গার] শ্বতত্ত্রভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের 
গ্রতি আনুগত্য প্রমাণ করতে পারে না। রাঁজস্থানী হিন্দু সমাজে অনুমোদিত 
না হওয়া সত্বেও একই পরিবারের মধ্যে বিবাহ ইসলাম যতটা অনুমোদন 
করে ততটাই লাঙ্গার! পালন করে, তার বেশি কিছু করে না। এভাবে দেখা 
ধায় লাঙ্গাদের মধ্যে একটা বিচিত্র সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ হয়েছে । এবং যেট। 
সবচাইতে বড়ো কথা, আজকের রাজস্থানী লোক সংস্কৃতির একট! প্রধান 
স্তস্ভই হলে! এই ইসলাম ধর্যাবলন্বী লাঙ্গ! সংগীতশিল্পীরা । 


নবম পরিচ্ছেদ 


[বাংলার জনসাধারণ--পলাণীর বিপর্যয় ও ইংরেজদের ক্ষমত! প্রতিষ্ঠা- ইংরেজের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণের প্রথম অভুতান- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নতুন জমিদার শ্রেণী- চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের 
সমালোচক রামমোহন--ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের শ্রেণিগত রূপ । ] 

আমর] যাঁরা বড়ো! বড়ো জনপদে বাস রুরি, বুদ্ধিকে জীবিকার উপায় 
হিসেবে ব্যবহার করি, আমরা যার] ভদ্রসস্তান অথবা ভদ্রসমাজের পরিধিতেই 
চলাফের! ও কাজকর্ম করি, পেই আমর] দেশের সমগ্র জনসংখ্যার কতটুকু 
অংশ? আমরা দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার নিদেন শতকরা আশি ভাগ 
মাহষেরও--আধ্যাত্বিক ও সামাজিক চিস্তাভাবনার সন্ধান রাখি না, পরিচয় 
জানি না, তাঁদের আশা-আকাক্ষার, মনোভাব ও সাধনার স্বরূপ বুঝতে পারি 
না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজনে এই সাধনার বিষয়ে আমরা কেউ কেউ 
গবেষণা করে থাকি বটে কিন্তু তার মর্মে প্রবেশে আমরা অক্ষম । “নিঠুর- 
গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে? ১৯৩* খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 
“রিলিজিয়ন অব ম্যান” নামে যে হিববর্ট বক্তৃতা দেন তাতে এদেশের অপুথ])। 
ব৷ অপুথিয়! মহজিয়! তত্বকেই বিশ্ববাসীর সকাশে প্রকাশ করেন ; এই বক্তৃতার 
বীজ নিহিত ছিল ১৯২৫ শ্রীস্টাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত “ফিলজফি অব 
আওয়ার পীপল নামক বক্ৃতায়। দ্পষ্টতই আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষট 
আত্মা জনসাধারণের দর্শন বা মানুষের ধর্ম বলতে সেই সাধনাকেই বুঝিয়েছেন 
ঘাতে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মগুলির অস্তগূণ্চ সত্যগুলি একাধারে 
' বিধৃত হয়েছে, যার পরিসরে অচিহ্থিত ব্রাত্য সতাগুলি সর্বজনীন স্তরে সরলীকত 
ও সমীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতালোভীরা যা-ই বলুন-না কেন, 
উক্ত সরলীকরণ ও সমীকরণের দিকেই জনসাধারণের এবং দ্বেশের উৎকষ্ট 
আত্মাগুলির নিশ্চিত গতি ও প্রবণতা । 

সহজিয়া সাধনার ধারা যখন বাংলায় সবচাইতে ব্যাপক রূপ নিতে শুরু 
করে তখনই ঘটনাক্রষে এদেশে ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠার যুগও শুরু হয়। এর 
অনিবার্য পরিণাম হলো প্রথমে বাংলায় ও পরে আন্তে আন্তে গোটা ভারতবর্ষের 
ইতিহানে নতুন অর্থাৎ পাশ্চাত্য উপকরণের সংমিশ্রণ জনিভ প্রতিক্রিয়ার 
শত্রপাত। এই নতুন উপকরণের যদিও একটা স্বতন্ত্র ধর্মবোধ ছিল তবু তাকে 


৮১৯৬৯ 


কোনযতেই বৌদ্ধ, ব্রাক্ষণ্য বা ইপলামের অনুরূপ নতুন একটি ধর্মীয় উপকরণ 
হিসেবে চিহ্ছিত কর! ঘায় না, বরং তা বিশেষ রূপেই ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ অথবা 
ধর্মাতীত এবং এটাকে একাস্তরূপেই অর্থ নৈতিক তর্থা রাজনৈতিক উপকরণ 
বলাই লমীচীন। লক্ষণীয় যে এদেশে পো্তুগিজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্যশক্তি- 
গুলি যেভাবে খরীস্টধর্মের গ্রচারকদের নানাবিধ হুযোগস্থবিধা ও স্বাধীনতা 
দিয়েছিল তার তুলনায় ব্রিটিশ শক্তি কিছুই দেয়নি, উপরস্ত অর্ধশতাবদীরও বেশি 
তীস্টধর্ষের প্রচারকদের কর্মধারার উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করে ভারতীয়দের 
ধর্যবিশ্বানকে যথাসাধ্য অনাহত .রাখার নীতি অনুসরণ করার দিকেই সে-শক্তি 
অধিকতর যত্বপরায়ণ ছিল। আসলে ইংরেজদের প্রধান আগ্রহ ছিল ভারত” 
বাসীদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ষের প্রচারের চাইতে নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সফল 
করার দ্িকেই বেশি। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্রিটিশদের অমানুষিক 
লুণ্ঠন ও শোষণের বিবরণ দেওয়ার অবকাশ বা প্রয়োজন এখানে নেই, তবে 
একথা নিশ্চিতভাবেই বল! যায় যে পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে তারশ 
বছরেরও বেশি এদেশের মানুষ যে-বিভীষিকার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে তার 
কোনও নজির অস্তত পূর্ববর্তী পাচ-শ বছরের ইতিহাসে নেই। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি প্রতিঠিত হয় বাঁংলার মাটিতে 
এবং স্বভাবতই ওই পাশ্চাত্য উপকরণের অনুপ্রবেশের দরুন ভারতীয় জন- 
সাধারণের প্রথম প্রতিক্রিয়৷ বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ করে । পলাশীর প্রান্তরে শিরাপ্র-উদ-দৌল্লার সৈম্তবাহিনীকে রবাট ক্লাইভ 
খুব সহজেই পরাস্ত করেছিলেন। ক্ষুত্র সৈগ্ভবাহিনী নিয়ে নবাবের বিপুল 
বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পধূরদস্ত করার স্থুলভ তাৎপর্য এই যে ব্রিটিশর। অসীম 
বীরত্ব ও মহিমার অধিকারী, পক্ষান্তরে দেশীয়রা কাপুরুষ ও দুর্বল । এই তাৎপর্য 
ষথার্থ না হতে পারে, কিন্ত পল্পগ্রাহী বিচারে এরূপ তাৎপর্য নিফাষণের সম্ভাবনাকে 
অন্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ প্রকারাস্তরে পলাশীর সাফল্য ব্রিটিশদের 
জাতীয় গৌরব বর্ধরে সাহাধ্যই করেছে এবং এই* কারণেই সম্ভবত ব্রিটিশ 
এতিহাসিকদের অথবা ব্রিটিশদের গুণাগ্রাহী ভারতীয় এতিহাসিকদের রচনায় 
পদশীয় বিশ্বাঘাতকতার কাহিনী সবিস্তর বণিত হয়েছে । 

পলাশীর যুদ্ধে দিরাজ-উদ্‌-দৌল্লার সৈম্ত বাহিনীকে পরাহ্ধিত করার পরে 
ব্রিটিশদের আরও একটা বড়ো যুদ্ধ করতে হয়__মীরকাশিমের সৈন্যবাহিনীর 
বিরুদ্ধে বকসার প্রান্তরে । বকসারের যুদ্ধে ব্রিটিশর! প্ররুতই বীরত্বের পরিচয় 
দেয়, কিন্ত একথা ভাবা সম্পূর্ণ তুল হুবে যে বকসারের লাফল্যের পরে বাংলা 


১৪৮ 


হবায় ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার খুব অমায়াসে হয়েছিল । ব্রিটিশদের গ্রকাড; 
শি পরীক্ষ/ তখনও বাকি ছিল এবং তাদেরকে সেই শক্তি পরীক্ষ। করতে 
হয়েছিল বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে দ্ীর্ঘকালব্যাগী বনু অর্থন্ষয়ী, বু লোকক্ষয়ী 
সংগ্রামে। অবশ্থ ব্রিটিশদের এই প্ররুত শক্তি পরীক্ষার সংগ্রামের যথার্থ 
ইতিহাস বহুল পরিমাণে অক্ঞাতই শুধু নয়, তার যতটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে তার 
অনেকখানিই বিরৃত। 

বাংল স্থবার জনসাধারণের সঙ্গে ব্রিটিশদের এই সংগ্রামের কাহিনীকে 
সন্যাসীফকির বিদ্রোহ নামে চিহ্িত কর! হয়ে থাকে । “আনন্দমঠের তৃতীয় 
মুদ্রণের সময় ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র জানান বে অশীয় শক্তির অভ্যুত্থানে “ব্যাপার 
বড় গুরুতর হইয়াছিল” এবং ওই জাগরণের পটভূমিতে “আনন্দমঠ রচিত 
হয়ে থাকলেও “উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে”। এর পরে 
আবার “দেবী চৌধুরাণী'-তে তিনি লিখেছিলেন, “ভারতবর্ষের ডাকাইঙ শাসন 
করিতে মাকুইস অব হেষ্টিংঘকে'ষত বড় যুদ্ধোগ্ধম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের 
লড়াইয়ের পূর্বে আর কখন তত করিতে হয় মাই ।” উদ্ধৃত বাঁক্যাংশগুলির 
মধ্যে প্রথমটি ও শেষেরটি থেকে বোঝা! যায় যে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনসাধরণের 
ওই অভ্যুর্খানকে দমন করার জন্যে ব্রিটিশরা! এমন সমরায়োজন করার প্রয়োজন 
অন্নভব করেছিল যেমনটি তারা দিরাজ-উদ্‌-দৌল্ল।, মীরকাশিম অথব! টিপু 
স্থলতানের বাহিনীর বিরুদ্ধেও করেনি । দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি থেকে একথাই : 
গ্রমাণিত হয় যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করার জন্তে সন্্যাসীদের 
জাগরণের যে-কাহিনী উপন্তাসে বণিত হয়েছে তা এতিহাসিক সতা নয়। 
তাহলে এতিহামিক সত্য কী? এ প্রশ্নের উত্তর 'আনন্দমমঠে” মিলবে না, সেজন্তে 
“দেবী চৌধুরাণী'তে দৃষ্টি নিবন্ধ করা প্রয়োজন । দেবী চৌধুরাণীর গুরু ভবানী 
পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সু্পষ্টরূপেই ব্রিটিশদের বিরোধী শক্তির নেতা হিসেবে 
উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু বস্তগত কারণে ভবানী পাঠককে “ডাকাইত” বলেও 
উল্লেখ করেছেন, অথচ এই ডাকাত সর্দারের প্রতি আন্তরিক পক্ষপাত ও. 
শ্রদ্ধাকেও পুরোপুরি গোপন করেননি। একটু তলিয়ে দেখলেই “আননমঠে'র 
সস্তানদের সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী'র ডাকাতর্দের শনাক্ত করা যায় এবং এভাবে 
শনাক্ত করলে বোঝ! যাবে যে ছুটি উপন্তাসেরই এঁতিহাসিক সত্য হলে! ব্রিটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে অক্সযামীদের অভ্য্খান। 

পলাশীর বিপর্যয়ের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলা স্ৃবার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সত্্যাসী. এ ফকিরদেরু তৎপরত1 শুরু হয় এবং ছিয়াত্রের 
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মন্বস্তরের পরে এই তৎপরতা কেন্দ্রীভূত হয় উত্তর বাংলার রংপুর অঞ্চলে। 
কোম্পানীর নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ছিয়ারের মন্বস্তর পৃণিয়!, মুশিদাব$দ, 
দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিষেছিল বটে, কিন্ত এসব 
অঞ্চলের পার্ববর্তী অঞ্চল রংপুরে তার প্রকোপ পড়ে নি বললেই চলে, এবং 
ত্বাভাবিক কারণেই উপদ্রত এলাকার গ্রামবাপীর। দলে দলে রংপুরে এসে 
সমবেত হয়| এদের মধ্যে যেমন সর্বত্যাগী যথার্থ সন্ন্যাপী ফকিররা ছিল 
তেমনই মম্বস্তরে সূর্বরিক্ত গৃহস্থরাও ছিল ) যেহেতু ভেখ নিলে ভিখ মেলে সহজে 
ভাই এই গৃহস্থদের অনেকেই ষে ক্ষুণ্িবৃত্তির জন্যে ভিক্ষাকে জীবিকা করে 
'সন্যাপী বা ফকিরের ভেখ গ্রহণ করেছিল এ অনুমান সঙ্গত কারণেই 
কর] যায়। র্‌ 

ফলে উত্তর বাংলায় অগ্পকালের যধোই এক বিরাট সন্যাসী ও ফকিরদের 
সম্প্রদায় গড়ে উঠে প্রায় ম্বত:স্ফুর্ত ভাবে এবং অতঃপর মন্বন্তরে ছিন্নমূল বিশাল 
'উদ্বাত্ত সমাজ সন্ন্যাসীফকির নামে চিহ্নিত হতে শুরু করে। মনে রাখা ভালে 
যে চলতি বাংলায় সন্গ্যাসী বা ফকির বলতে শুধু ভেখধারীকেই বোঝায় না, 
গৃহহীন নিঃসম্বল ব্যক্তিকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে পার্শববর্তা বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে উদ্বাত্ত হিলেবে যে জনসাধারণ মন্বস্তরের কালে উত্তর বাংলায় এসে 
সমবেত হুয় তারা সকলেই চলতি বাংল! অর্থে সন্ন্যাসীফকির নামে পরিচিত 
হয়েছিল বলে মনে হয়। 

এই সন্যাসীফকিররা খন হাজারে হাজারে এক জায়গা থেকে অন্ত 
জায়গায় ঘেত তখন সে-তথ্যকে পাচ হাজার বা সাত-আট হাজার সম্গ্যাসী বা 
ফকিরের স্থানবদল রূপে ব্রিটিশ শাসকর] নথিভুক্ত করত  মন্বস্তরে বাংলার 
গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর! কিন্তু খাজনা 
"আদায়ের ব্যাপারে কোন রকম শিথিলতা! দেখায় নি, বরং খান! আদায়ের 
জন্যে নিষুক্ত ইংরেজ সৃপারভাইজাররা ওই ছুদিনেও পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় 
বেশি খাজন। আদায়ের কেরামতি দেখিয়েছে এবং কী ধরনের বর্বর পদ্ধতিতে 
“তার। বেশি পরিমাঁপে খাজন! আদায়ে সমর্থ হয়েছিল তা অনুমান করাও সহজ। 
খাজনী আদায়কারীদের নির্যাতনের ভয়েও হাজার হাজার গ্রামবাসী ভিটেম্াটি 
“ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে উত্তর বাংলার তথাকথিত সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সংখ্যাবৃদ্ধি 
করেছিল; কেননা ও ছাড়! তাদের সামনে প্রাপরক্ষার আর কোনও পথ খোল। 
“ছিল না। | " 

এইবার শুরু হলে! সর্বরিক্ত জনসাধারণের বাচার লড়াই। নিজ নিজ 
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পূর্বপুরুষের অনন্ত ধর্মমত অনুযায়ী এই সংগ্রামী জনসাধারণের একটা! অংশ 
পরিচিত হলে! নন্গ্যাী নামে আর একটা অংশ হলো ফকির নামে। এদের 
এই সংগ্রামকেই বল! হয়েছে সন্ন্যাসীফকির বিদ্রোহছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি 
হলে! ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় গণশক্তির প্রথম গৌরবময় সশস্্ব 
অভ্যুথান। ভবানী পাঠক, চেরাগ শাহ প্রভৃতি অনেক আঞ্চলিক নেতাই 
ছিলেন, কিন্তু সমগ্র অভ্যরখানের মূল নেতা ছিলেন মজন্থ শাহ নামে একজন 
মুসলমান ফকির। মজঙ্ শাহ সত্যিই ফকির ছিলেন, না ওই ছত্সনামে 
আসলে কোনও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রতিপত্বিশালী, জনৈক জনপ্রিয় 
মুমলমান ব্যক্তিই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা 
কঠিন। 

মজনু শব্দটির অর্থ পাগল আর শাহ শব্দটির অর্থ রাজা, তাহলে মজনু শব 
দুটির একত্রে অর্থ দাড়ায় পাগল রাজ। ৷ আসলে এটি একটি ছদ্মনাম । মজনু শাহ 
যে বহুকাল পর্যন্ত তার প্রকৃত নাম ও পরিচয় গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন 
এটা তীর ব্যক্তিগত ও বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তির সাংগঠনিক সাফল্যের 
এবং ব্রিটিশ শাপকদের ও ব্রিটিশ শক্তির প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও নিবৃদ্ধিতার 
প্রমাণ, তাই পরবতীকালে মজন্থ শাহের প্রকৃত নাম ও পরিচয় জানার পরেও তা 
গোপন রেখে ইংরেজর1 আসলে সেই প্রমাণকেই গোঁপন করেছে। খানচৌধুরী 
আমানতউন্না আহমদের “কোচবিহারের ইতিহাসে এবং নগেন্দ্রনাথ বন্ধুর 
“বিশ্বকোষে” বাকের মহম্ম্দ বা বাকের আলি নামে উল্লিখিত রংপুরের জনৈক 
ভূম্বামীই মজঙ্গ শাহ ছদ্মনামে ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তিকে চালন। করতেন 
অথচ প্রকাশ্তে চলাফেরা করতেন ব্রিটিশদের চোখের সামনেই । বাকের 
ছিলেন মৃঘল বংশোত্ূত এবং তার এক কন্তার সঙ্গে দিল্লীর দ্বিতীয় আকবর 
বাদশাহের বিবাহ হয়। সেকালে মৃঘল পরিচয় ছিল উত্তর ভারতীয় এক্যের 
প্রতীক এবং মজনুর মৃধল পরিচয় প্রচারিত হলে বাংলার জনযুদ্ধ সমগ্র উত্তর 
ভারতেই বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কার থেকেও ইংরেজরা মজস্ন শাহের 
প্রকৃত পরিচয় গোপনে যত্বপর হয়েছিল বলে মনে হয়। 

মজঙ্গ শাহের অন্থচরদের মৃধ্যে মুসা শাহ, চেরাগ শাহ প্রভৃতি ছিলেন 
গ্রধান,আর রাজ শিব্চন্দ্র রায়, মহারাজ হনুমান গিরি, ভবানী পাঠক প্রভৃতি 
তার অন্তান্ত সহযোগী.হিলেন। এর! সকলেই আপন আপন এলাকার ব্রিটিশ 
বিরোধী গণশৃক্তিকে খণ্ডে খণ্ডে চালন! করতেন, কিন্তু এই সমস্ত খণ্ড শক্তিকে 
এক্যবন্ধ ও.সমদ্বিত করেছিলেন মজন্গ শাহ এবং এজন্তেই সন্গ্যাসীফকির, 
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বিদ্রোহের প্রধান মেত! ছিসেবে একা মজন্থ শাহের নামই সরকারী নখিপত্জে 
'পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হয়েছে । 

১৭৭২ খ্রীস্টাবের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের গুচর্নীতেই 
ইংরেজদের বর্বর হত্যালীলার প্রসঙ্গে মজনু শাহ নাটোরের রানী ভবানীকে 
এক চিঠিতে লেখেন, €[1)6 156116 ড12100 25:06:60. 200. 072 72100- 
(1012 %/1)101) 15 1010010160 11:010) 006 17003106101 0১6 1)61101955 2100 
81101529100 17690. 1700 0০ 06018190, [701106115 006 81113 ০০5০৫ 
ও 52081865210 0608,01720 7081095 00 120%7 ৮০ 211 ০০0116066 
8120 1965 10952601761. 10150169560 2৪6 0015 170601)00 01065 [ 06 
ঢ17£1151) ] 00500500511) 5%1516126 006 915111765 2170 06091: 712595 
--0)015 15  0171:6295017281016. ৬০০ 21৫ (1১6 1016 0: দির ০0101)015, 
৬৬০ 216 78.1:175 ড/1)0 0185 21259 1601 5001 ড611916. ভ/০ 216 
£011 061,095. মজনগ শাহ নিশ্চয়ই ইংরেজীতে চিঠিটি লেখেননি, এবং চিঠির 
অন্থবাদক কোনও ইংরেজ কর্মচারী কি রায়সাছেব যামিনীমোহন ঘোষ তা 
নিশ্চিত করে বল। কঠিন আর অন্ুবাদদটি কতখানি যথাযথ সে সম্থন্ধেও সন্দেহের 
'অবকাশ আছে। তবে রায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষের ন্যাসী আগ 
ফকির রেডর্দ ইন বেঙ্গল? গ্রন্থে উদ্ধত মঞ্জুর চিঠির থেকে বোবা যায় 
যে, ফকিরর! অর্থাৎ বাংলায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
এঁক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে রানী ভবাঁনীর আশ্রয় ও 
আশীর্বাদ তার! একাস্তরূপে কামনা করেছিল। এই যোগাযোগের ফলে 
স্বভাবতই ব্রিটিশর1 নাটোরের জমিদার বাড়িকে তাদের পয়ল! নম্বরের শক্রু 
হিসেবে গণ্য করে, রানী ভবানীর জীবদ্দবশাতেই তার বাড়ি ঘেরাও করে 
এবং ১৭৯৩ খ্রীস্টান্ষে রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনার হারিংটন -মাটোরের 
রাজাকে গৃহবন্দী করেন। ূ 

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের গায়ে একেবারেই আঁচড় পড়েনি, কিন্তু স্্যাপী- 
ফকিরদের সঙ্গে যুদ্ধে কম করে ছ জন ব্রিটিশ বংশোভূত সেনাপতি নিহত 
হয়েছিল আর ব্রিটিশদের সিপাহীরা মিহত হয়েছিল কয়েক হাজার । মুষ্টিমেয় 
ব্রিষ্টিশ পিপাহীর সাহায্যে রবার্ট ক্লাইভ নবাব সিরাঁজ-উদ-দৌল্লার বিপুল সৈন্ত 
বাছিনীকে পরাম্ত করে ব্রিটিশদের জাতীয় গৌরব বর্ধন করেছিলেন, কিন্ত 
পপাচ-শ? অল্াসীর বিরুদ্ধে চার ব্যাটেলিয়ন ব্রিটিশ সিপাহী নিয়োগের নিদর্শন 
“নিশার দেই গৌরবের খর্ককারক। প্ররৃতপক্ষে সন্্যাসীফক্িরদের় বিরুদ্ধে 
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“ব্রিটিশ শক্তি যে পরিমাণ সময়ায়োজন করেছিল গার খেকে বোবা ধায় 
যে এই জনযুদ্ধতে কোম্পানী সরকার সত্যিই কতটা বিপন্ন হয়েছিল। 
সন্গ্যাসীফকিরদের বিরুদ্ধে অভিধানের আগে প্রত্যেক ব্রিটিশ সেনাপতিকে 
পুনঃপুনঃ সতর্ক করে দেওয়া হতো এবং কোন রকম ঝুঁকি নিতে বারণ করা 
হতো । শুধু বাংলা সবার সিপাহী বাহিনী উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নয় বুঝে 
ওয়ারেন হেগ্িংস মান্রাজ থেকেও ব্রিটিশ সেনাপতি ও সিপাহী বাহিনী তলব 
করে আনান এবং সিপাহীর1 যাতে কোনও ভাবে জনসাধারণের সংযোগে না 
আসে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে হুকুম জারী করেন। একই সংগে বাংলায় 
ও মহীশূরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ও আত্মঘাতী ব্যাপার বুঝতে পেরে 
টিপু স্থলতানের সঙ্গে ম্যা্গ।লোর চুক্তি সম্পাদন করে সাময়িক শাস্তি প্রতিষ্ঠ। 
করতে হেষ্টিংস বাধ্য হন। 

১৭৮৯ খ্রীস্টাবে বিভিন্ন ব্রিটিশ সেনাপতি ও কর্মচারীদের চিঠিপত্র থেকে 
জানা যায় ষে ওই বছরেরই কোনও এক মময়ে মজনু শাহ গুরুতর রূপে 
আহত হন, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে এবং কোথাত্র তার মৃত্যু হয় সে সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। মজনু শাঞের মৃত্যুর পরেও সঙ্ন্যানীফকিররা আরও বেশ 
কয়েক বছর তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যান, কিন্তু আগের সঙ্ঘবদ্ধতা ও স্থপরি- 
করপনা আর সে-সংগ্রামের পেছনে ছিল না, তার তীব্রতাও উল্লেখষোগ্য রূপে 
হাস পেয়েছিল। 

সন্গ্যাসীফকির বিদ্রোহ তথা বাংলার গণ-শক্তির প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান 


থেকে ব্রিটিশ শাসকর] দেশীয় জনসাপারণের সাম গ্রক জীবনের প্ররুত বা 


বস্তগত স্বরূপ নির্ধারণে শৈথিল্য বা বিভ্রাস্তিকে প্রশ্রয় দেয়নি; তারা বুঝেছিল 


যে গেলীয় জীবনের অস্তিহিত উক্য ও সাযুজাই এবেশে তিটিশ আধিপত্য 
বিস্তারের প্রধান বাধা এবং তারা আরও বুঝেছিল যে এই বাধা অপসারণের 
জন্তে জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশের কাছে নিজেদেরকে হিতৈধী প্রতিপন্ন 

তে হবে। 

দেশীয় জীবনের এক্য ও সাধুজ্যের ছুটি স্তর ছিল--একটি ধর্মগত ও অন্যটি 
শ্রেণিগত এবং এজন্ভেই হিন্ু ও মুসলমান, কষক ও জমিদার সম্মিলিত ভাবে 
'্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্্ব উত্থানে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, ঘদি হিন্দু ও 
মুলমানের মধ্যে অথবা কষক ও জমিদারের মধ্যে সুম্পষ্ট ও সক্রিয় বিভেদ- 
বিরোধের ' সম্পর্ক থাকত তাহলে পঙ্গাশীর যুদ্ধের, মতে! অনায়াসেই ইংরেজর! 
খ্ুড়ি মেয়ে রাতাপ্লাতি সন্ন্যাসীফকিরদের দমনে সমর্থ হতো। 
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যাতে জনসাধারণের উপরে প্রভাবশালী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে অর্থাৎ জমিদার 
শ্রেণীকে নুহ? ও সমর্থক হিসেবে লাভ করা যায় সেই উদ্দেম্তে প্রবতিত হলো? 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। (পুরোনো জমিদার শ্রেণীকে সম্পূর্ণ রূপে চর্ণ করে এই 
বন্দোবন্তের সাহায্যে গড়ে তোলা হলে! এক নতুন জমিদার শ্রেণী এবং 
ব্রিটিশদের দাক্ষিণ্যে যারা নতুন জমিদার হলে! তার। স্বভাবতই ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি কতজ্ঞতায় আপ্রন্ত হলো) (তাই দেখা যায় যে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পরে এদেশে যে সব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত গণ-বিক্ষোভ হয় 
তাতে জমিদাররা অংশ নেয়নি, উপরস্ত সে সব বিক্ষোভ দমনে তারা ব্রিটিশ 
শাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে 9 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পর্যস্ত জমিতে রুষকের যে-ম্বত্ব ছিল তার 
থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হলে! আর তা অর্পণ কর! ছলে নতুন জমিদারদের, 
ফলে বিদ্রোহী গ্রজাকে শাসন কর] জমিদারের পক্ষে যেমন সহজ হলে তেমনই 
আপনা থেকে কৃষক ও জমিদারের পুরোনো সম্পর্ক শুধু বিকৃতই হুলে। না, 
উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অথচ অনিবার্ধ বিরোধের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হলে! । 
আবার এরই সমাস্তরালে কষক তথা শ্রমজীবী সমীকৃত হলে। ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে এবং জমিদার তথা পরশ্রমভোজী সমীকৃত হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী- 
দের সঙ্গে, কেনন৷ প্রজাদের মধ্যে ধেমন মুসলমানর! তেমনই নতুন জমিদারদের 
মধ্যে হিন্দুর1 সংখ্যাগরিষ্ট__তুর্ক বিজয়ের পরে হিন্দুদের একটা ক্ষুত্র অংশ শাসক 
গোষ্ঠীর অস্তভূরক্ত হওয়ার জন্যে যেমন ইসলাম গ্রহণ করেছিল তেমনই আবার 
নুর বিপর্যয়ের পরে হিনুদের আর একট! ত্র অংশ শাসক সাহচর্ধে নিজেদের 
রিল সৌভাগ্য গড়ে নিতেও সচেষ্ট হয়েছিল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
তাদেরকে রে নীভাগ্য গড়ে তোলার পথই প্রশস্ত করে দেয়। 
অর্থাৎ ১৭৯৩ গ্রীন অুম্পক্টভাবে দেশীয় স্বার্থ ও সতাকে ছুটি শ্রেণীতে ও 
সেই সঙ্গেই ছুটি সঞ্রদা্রে ভাগ করার মূল নীতি ও ভিত্তি নির্ধারণ করে দেয়, 
যদিও সেই মুহূর্তেই ওই িক্ষের (বিরোধ বা সংঘর্ষের হ্ুত্রপাত, হয়নি, কিন্ত 
(শের বিপক্ষে ও জমিদাররা! ব্রিটিশের 


ওই বিভাগের ফলে চরিত্রে রায়তর। ব্রির্টিং 
স্বপক্ষে তখন থেকেই অবস্থীন শুরু করে* ফলে উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে 


. ীয়তদের প্রতি স্থবিচারের দাবি রামমোহন ছাড়া আর কোনও আলোকগ্রাপ্ধ 
ভূম্বামীর কে শোনা গেল না এবং. র্নামমোহনই বাঙ্গালী মনীষীদের মধ্যে 


১৭৯৩-র জমিদারী ব্যবস্থার প্রথম সর্ত্যিকার বারো (দ্ধ ব্যাপারটা 
মোটের উপর এরকমই ছড়ায় যে জমিদার মানে হিঙ্গু আর হিমু জমিদার 
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ব্রিটিশদের পক্ষ এবং রাঁয়ত মানে মুসলমান আর মুসলমান রায়ত মানে ত্রিটিশ- 
দের বিপক্ষ) 

পাশ্চাত্য তথা আধুনিক চিস্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক 
আগেই দেশীয় অচলায়তনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা রামমোহন লাভ 
করেছিলেন পাটনার ছান্রজীবনে মরমী স্থফী ও গ্রীক দর্শন প্রভাবিত যুক্তিবাদী 
মুতাজিল৷ চিস্তাধারার সংযোগে । বে-শরা ইসলামের এই সংযোগের ফলেই 
পূর্বপুরুষদের অনুশ্গত হিন্দু সংস্কারগুলির যাথাধ্য সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্ন জাগে 
আর সে সব প্রশ্ন উ্থাপনের অপরাধেই পিত। কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে তিনি দেশ 
পর্যটনে বের হন। রামমোহনের আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রথম থেকেই কোন্‌ খাতে 
প্রবাহিত হচ্ছিল তা বোঝা ঘায় ১৭৯৩ স্রীস্টা্ধে পাসীঁতে রচিত 'তুহফৎ-উল 
মুওয়াহিদ্দিন' অর্থাৎ “একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার” নামক পুস্তিকা থেকে, 
যার নাম থেকেই স্পষ্ট ঘে একেশ্বরবার্দিতাই এ-পুস্থিকার প্রধান প্রতিপাদ্য 
বিষয় । রামমোহনের আধ্যাত্মিক চিস্তার যূল কথা হলো! “একেশ্বরবা্দ ও 
মৃতিপৃজা বর্জন” এবং এ-সত্য যে তিনি ইসলামের থেকেই পেয়েছিলেন তা৷ 
শিবনাথ শাস্্রীর রচনা থেকে জান! যায়। ছাত্রোত্তর জীবনে রামমোহন 
আবিষ্কার করেন ষে একদা যে-বৈদাস্তিক ধর্ম এদেশে প্রচলিত ছিল তারও 
মূল কথা একই, কিন্তু পরে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রভাবে শুধু বৈদাস্তিক 
ধর্মচর্চাই অচল হয়ে ঘায় না, ভারতবাঁপীর মন ও বুদ্ধিও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 
উক্ত পুস্তিকায় রামমোহন লক্ষ্য করেছেন, “ঘটন! এই যে নিজের চোখ ও 
কান থাকা সত্বেও অভ্যাস ও শিক্ষা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে। এখানে 
দেশবাপীর প্রতি বুদ্ধিকে মুক্ত করার জন্যে রামমোহনের আহ্বান কুঞ্চিকা 
রূপে বিদ্যমান এবং ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাজিল। দর্শনের থেকেই উক্ত 
কুঞ্চিকা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। উল্িখিত পুস্তিকা ছাড়া 
“মনজারাৎ-উল আদিয়ান' নামে আর একটি পুস্তিকা তিনি পাতে রচনা 
করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচার ছিল এটির আলোচ্য বিষয়, 
কিন্ত শান্তান্ুগ ইসলাম ধর্মের কিছু কিছু সমালোচনা! করেছিলেন বলে এই 
পুস্তিকা রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগায় এবং হয়তো স্জেন্েই 
এটির আর পুনমূ্ণ করেননি, তবে কারও কারও মতে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 
মহম্মদের একাস্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। যাহোক, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিপিনচন্ত্ 
পালের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় ষে, রামমোহনের জীবনচর্ধীর ভিত্তিতে ছিল 
সুফী ও মৃতাজিল! চিস্তাধারার আশ্চর্য সংমিশ্রণ এবং বে-শরা! বা শাস্ত্-বহিতূত 
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ইসলামের অভিঘাতেই তার মননের অর্গল প্রথম উন্মুক্ত হয়েছিল, অর্থাৎ 
উনবিংশ শতাব্দীতে জাগরণের প্রক্রিয়৷ শ্ররু হয়েছিল ইসলামীয় যুভি-বুছির 
সংস্পর্শে, যদিও সামগ্রিক তাৎপর্যে সে-জাগরণ পাশ্চাত্য অভিঘাতেরই 
প্রতিক্রিয়া । 

কিন্ত ধর্ম-সংস্কারক রূপে রামমোহনের যে-পরিচয় বন্থল প্রচারিত তা ভার 
অদ্বিতীয় পরিচয় তো। নয়ই, এমনকি তার প্রধান ও ঘথার্থ পরিচয়ও নয়। 
প্রকৃতপক্ষে রামমোহন প্রকুষ্ট রূপে এক নতুন বৈপ্রবিক যৃল্যবোধের প্রবর্তক 
এবং এই মুল্যবোধটি হলে৷ একাস্তই মানবিক ও ইহলৌকিক, আরও পরিফার 
করে বল৷ যায়, অর্থনীতি-ও-রাজনীতি সংক্রান্ত । রামমোহনের কর্মজীবন ও 
রচনাবলী এবং ভারতবর্ষের আধুনিকীকণের প্রক্রিয়া ও ইতিহাস অনুধাবন 
করলে বোঝা যায় যে সংস্কারক রামমোহনের অপেক্ষা প্রবর্তক রামমোহনের 
পরিচয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ; এবং এক্ষেত্রে দেশের ইতিহাসে 
পাশ্চাত্য উপকরণের অনুপ্রবেশ অজ্ঞাতপূর্ব নতুন প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা হৃষ্টি 
করেছে। 

পত্রাকারে লিখিত আত্মজীবনীতে রামমোহন লিখেছেন ষে প্রথম যৌবনে 
ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তার মনোভাব ছিল আত্যনস্তিক দ্বণাপূর্ণ এবং সেসময় 
তিনি পদব্রজে ত্বদেশ পরিক্রমার কালে উত্তরের হিমালয় পর্যস্ত গেছলেন। 
কিন্তু উত্তর বাংলাকে এড়িয়ে তাঁর পক্ষে তিব্বত বা ভূটানে পৌছনো সম্ভব 
ছিল না আর উত্তর বাংল] যেহেতু তখন গণজাগরণের দরুন সঙ্গ্যাসীফকিরদের 
কর্ম-তৎপরতায় সর্বধাই চঞ্চল থাকত তাই তাদের সংস্পর্শ বাচিয়ে তার পক্ষে 
উত্তর বাংলা অতিক্রম করাও অসম্ভব ছিল এবং সম্ভবত তাদের সংস্পর্শে 
এসেই তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তীব্র বিমুখতায় আক্রান্ত হন। পরে 
ব্রিটিশদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগের ফলে তাদের গুণাবলীরও পরিচয় পান ও 
তাদের প্রতি আকুষ্ট হন, কোম্পানীর অধীনে চাকরিও করেন, কিন্তু রংপুরে 
কালেক্টরের দেওয়ান হিসেবে চাকরি করার সময় নতুন করে তার সঙ্গে প্রাক্তন 
ব্রিটিশ বিরোধীদ্দের কোনরুকম যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা 
কঠিন, তবে তার ধারণা জন্মেছিল ষে বছর পঞ্চাশেক পরে ভারতবর্ষের 
শ্বাধ্্রীতা অর্জন করা উচিত। রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেন যে 
ব্রিটিশদের আগমনের ফলে এদেশে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের চাইতে অর্থনৈতিক 
ও বাষ্রীনৈতিক প্রসঙ্গ অগ্রাধিকার লাভ করতে চলেছে এবং সেজন্যে তিনি-ই 
প্রথম দেশবাসীর চিত্তে রাষ্নৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটান। কিন্ত অর্থনৈতিক 
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খা রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত যে ধর্মীয় বিরোধের সঙ্গে মিশে পরিস্থিতিকে 
জটিলতর করতে পারে এমন কোনও আশঙ্কার ছায়াপাত তার রচনায় দেখ 
যায় না, যদিও হিন্দ ও মুসলমানের ধায় বিভেদ সম্বন্ধে তিনি সচেতন 
ছিলেন। 

কিন্তু ধর্মীয় বিভেদ এক ব্যাপার আর বিরোধ অন্য ব্যাপার এবং এই 
বিরোধেরই নিরীহ শ্চনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই এবং প্রথমে তা আত্মপ্রকাশ 
করে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রচ্ছদে অথচ শুরুতে এই আন্দোলন ছিল মুখ্যত 
অর্থ নৈতিক এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্টে আরন্ধ। রামমোহন 
যখন ভারতবর্কে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক করে তোলার সাধনা শ্রু করে 
দিয়েছেন পুরোদমে সে সময়েই রায় বেরিলীর নৈয়ীদ আহমদ? শাহ হজ করার 
জন্যে মন্তায় গিয়ে আরবের আবদুল ওয়াহাবের অহ্গামীর্দের সংযোগে আসনে , 
ওয়াহাবপন্থীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল অবিশ্বাসীর্দের অপসারণের জন্তে জিহাদের 
আদর্শে । আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের থেকে ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের 
মৌল পার্থক্য অধ্যাপক এম. হুসেন নির্ধারণ করেছেন ১৯৩৯ খ্রীস্টাবে কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত ইত্ডিয়ান হি্টী কংগ্রেসে পঠিত “ওরিজিন্স অব ইগ্ডিয়ান ওয়াহাবিজম 
নামক যুল্যবান প্রবন্ধে। ছুটি আন্দোলনের মধ্যে নামের সুস্পষ্ট সাদৃশ্ত থাকা 
সত্বেও ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের প্ররুত মন্্রধাত৷ আরবের আবছুল 
ওয়াহাব নন, দিল্লীর মৌলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ । মৌলান] শাহ ওয়ালিউল্লাহর 
ভাবধারায় সৈয়ীদ আহম্মদ শাহ হজ যাত্রার আগেই প্রভাবিত হন, কিন্তু পরে 
ব্হির্ভীরতীয় জগতের সঙ্গে অর্থাৎ আরব দুনিয়ার সঙ্গে যোগস্থত্র প্রতিষ্ঠার 
জন্টে তার ভাবধারাকে আরবের আন্দোলনের শামিল করে তোলেন ও 
ওয়াহাবী নামটি ব্যবহার করতে থাকেন । ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরু 
ওয়ালিউল্লাহ আসলে ছিলেন মানুষের মধ্যে আরি সামোর প্রচারক এবং তার 
মতামতের ও চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাববাদী সাম্যতন্ত্রের বহু বিস্ময়কর 
সাদৃশ্ঠ পরিলক্ষিত হয়; অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাজে অর্থাৎ যে-সমাজব্যবস্থায় 
জনসাধারণকে এক টুকরো রুটির জন্যে গাধা ও বলদদের মতে! মেহনত করতে হয়, 
অথচ কিছু লোক না৷ খেটেই সখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তা উচ্ছেদ করার 
জন্যে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ একটি গোঠী স্থপ্টি করেছিলেন তিনি। এহেন 
ব্যক্তির উত্তরস্থরী রূপে সৈয়ীদ আহমদ শাহ যখন নিজন্ব বাহিনী গড়ে তোলেন 
তখন মুখ্যত নির্ভর করলেন বছর চল্লিশেক আগে ওয়ারেন হেস্তিংস কর্তৃক 
শোচনীয় ভাবে নির্যাতিত রোহিলাদের উপরে, যাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ ছিল 
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সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত তীব্র। অত্যন্ত ল্পকালের মধ্যেই রোছিলাখণ্ড থেকে 
পাটন। পর্স্ত সৈয়ীদ আহমদের অসামান্য জনপ্রিয়ত। ও প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং 
তারই ভিত্তিতে তিনি প্রায় একই সঙ্গে একদিকে শিখদের বিরুদ্ধে ও অন্যদিকে 
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। তার প্রাথমিক সাফল্যগুলি দারুণ 
উন্মাদনা! জোগাল বাংলার রুূষক সমাজে-ও--এই সমাজ একই সঙ্গে জমিদারদের 
ও নীলের কুঠিয়ালদের হাতে অবর্ণনীয় রূপে নিগৃহীত ও শোষিত হতো । 

বারাসত অঞ্চলের অধিবাসী তিতু মিঞার নেতৃত্ে বিক্ষুধ কৃষক সমাঁজ 
১৮৩১ শ্রীস্টান্দে কোম্পানী শাসনের প্রতিভূ জমিদার ও নীলের কুঠিয়ালদের 
বিরুদ্ধে বিজ্োহ ঘোষণা! করে। প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষেই কৃষকেরা 
এই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অগ্রসর হয় এবং সম্প্রদায় বিচার না করে 
জমিদারদের বাঁড়ি আক্রমণ ও লুট শুরু করে__এ-ব্যাপারে হিন্দু জমিদারদের 
প্রতি তাদের ধে-মনোৌভাব ছিল মুসলমান জমিদারের প্রতিও সেই একই 
মনোভাব ছিল। তিতু মিঞাঁর অন্ুচরধের হাতে হিন্দু জমিদার বা জমিদারের 
সমগোত্র ব্যক্তি যে-রকম ব্যবহার পেয়েছে মুসলমান জমিদার বা জমিদারের 
সমগোত্র ব্যক্তি একই রকম ব্যবহার পেয়েছে এ-কথাঁট। মনে রাখা উচিত। 

বিদ্রোহের নেতা তিতু মিঞার দাড়ি ছিল এই সুত্রে বিদ্রোহীদের শান্তি 
দেওয়ার জন্মে দাড়ির উপরে কর বসিয়ে পূর্ণার জমিদার কৃষ্ণ রায় ব্যাপারটাকে 
সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলে দিলেন, কেননা! অধিকাংশ মুমলমান কুষকেরই দাড়ি 
ছিল, পক্ষান্তরে অধিকাংশ হিন্দু প্রজারই দাঁড়ি ছিল ন!' । ফলে অধিকাংশ 
মুসলমান কষকই এই শান্তিযূলক করের আওতায় এনে পড়ল অথচ অধিকাংশ 
হিন্দু কষকই বিদ্রোহে অংশ নেওয়া সত্বেও ওই করের আওতার বাইরে পড়ে 
গেল। 

অতঃপর বারাসতের বিদ্রোহ অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল নদীয়া, যশোহর, 
ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান কৃষকদের মধ্যে _এই কৃষকর। দাড়ি রাখার 
জন্তে কর দেওয়ার আওতায় পড়ে গিয়েছিল । মুসলমান রুষকর্দের বিক্ষোভের 
জন্যে পাণ্টা ব্যবস্থা-নেওয়া হলো মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে এবং মুনলমান 
কৃষকরা তার জবাবে মন্দিরে ঢুকে গো-হত্যা করল। ঘা শুরুতে ছিল কৃষক ও 
্টমিদারের বিরোধ তা পরিণত হলো হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধে এবং তার 
' ফলে বিদ্রোহের নিজস্ব শক্তি নিঃশেষ হতে থাকে । 

এরপর যখন কলকাতা থেকে বিজ্রোহ দমনের জন্তে বহুগুণে পরাক্রাস্ত 
কোম্পানীর সৈম্ভ বাহিনী এল তখন তিতু মিএা নারিকেল বেড়িয়া নামক 
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স্থানে একটি বাশের কেল্লা তৈরি করে তার ভিতরে আশ্রয় নিলেন। 
কোম্পানীর বাহিনী অতি সহজেই সে-কেল্লা জয় করে সাড়ে তিন শ বিপ্রোহীকে 
গ্রেপ্তার করে, কিন্ত তিতু মিঞাকে জীবস্ত ধরতে পারেনি, যুদ্ধেই তিনি 
নিহত হন। 

মজনু শাহের সঙ্গে তিতু মিঞার তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে একজনের 
শক্তি ছিল এঁক্যে এবং অপরঞজ্নের ছুর্বলত1 ছিল এঁক্যের ভাঙনে এবং সমগ্র 
দেশের বা সমগ্র কষক পমাজের থেকে ধর্মীয় শ্যত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্যেই 
তিতু মিঞার উত্থানকে অত অনায়াপে দমন করা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব 
হয়েছিল। বাশের কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ সমগ্র রুষক সমাজের থেকে তিতু 
মিঞার বিচ্ছিন্নতারই প্রতীক । 

বাংলায় তিতু মিঞার নেতৃত্বে কষক বিদ্রোহের মধ্যপথেই ভারতীয় ওয়াহাবী 
আন্দোলনের যূল নেতা সৈয়ীদ আহমদ শাহের মৃত্যু হয় শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে। 
তিনি একই সঙ্গে ব্রিটিশদের এবং শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন-_- 
শিখরা৷ যদ্দিও স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বলে দাবি করে তবু তাদের ব্বাভাবিক স্থান হিন্দু 
সমাজেরই উদার পরিসরে এবং হিন্দধর্মের অঙ্গ-ন্বরূপ হয়েও শিখ সম্প্রদায়ের 
অস্তঃস্থলে সংগ্রামী মনোভাবের প্রকটতা৷ লক্ষণীয় ; আঁর এই মনোভাবের দরুনই 
সংগ্রামী মুসলিমদের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল সংগুপ্ত অর্থাৎ এখানেই 
ওয়াহাবীরা পেয়েছে নিবিরোধ তথ! নিরস্ত্র হিন্দুদের বাদ দিয়ে সশস্ম শিখদের 
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার যৌক্তিকতা । সে-যুদ্ধ সৈয়ীদ আহমদের মৃত্যুতেই 
অবসিত হয় নি, আহমদের পরে পাটনার খলিফা-ঘ্বয় বলে পরিচিত ওয়ালিয়াৎ 
আলি ও ইনায়াৎ আলির নেতৃত্বে ওয়াহাবীরা একযোগে ব্রিটিশ ও শিখদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং সিত্তানাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। 

পাঞ্জাব বিজয়ের সময় ব্রিটিশর। শুধু শিখদের কাছ থেকে নয়, ওয়াহাবীদের 
কাছ থেকেও প্রচণ্ড বাধ! পায় এবং ব্রিটিশদের একযোগে শিখ ও ওয়াহাবীদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বলেই পাঞ্জাবের যুদ্ধে তাদের অত বিপুল আয়োজন 
করতে হয়েছিল। অবশ্য *ওয়াহাবী তৎপরতার মূল কেন্দ্র ছিল পাটনা৷ আর 
'এখান থেকেই ওয়াহাবীদের প্রচার-সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ত সার! উত্তর ভারতে 
এবং একটা পর্যায়ে পাটনার ওয়াহাবী সংগঠন সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল 
কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে। ওয়াহাবী তৎপরতার প্রেরণাতেই বিহারে অল- 
ই-হাদিস এবং বাংলায় ফরাজী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং যেটা লক্ষ্যণীয় সেইটে 
এই যে ছুটির কোনটি-ই দৃঢ় অর্থে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন ছিল না, ছুটি-ই 
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ছিল মুসলিম নেতৃত্বে চালিত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। সত্যি বলতে, 
বাংলার ওয়াহাবী বিদ্রোহে শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক আচরণ পরিস্ফুট হলেও 
সংঘাতটা ছিল ধর্মঘটিত নয়, বৈষয়িক স্বার্থঘটিত। অর্থাৎ দেশীয় তথ! কৃষক 
সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ তথ! শাসক ও জমিদার গোঠীর স্বার্থের সংঘাত 
এবং এজন্লেই স্বয়ং হান্টার সাহেব বলেছেন যে তিতু মিঞার উত্থানটি ছিল 
প্রকৃতপক্ষে “22 17769118660. 02252170 15106.” বাংলায় ওয়াহাবী উত্থান 
দমন করার পরে যে-ফরাজী উত্থান হয় সেটাও একই প্ররুতির কৃষক অত্যখান। 

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে বাংলার কৃষক সমাজের বৃহত্তর অংশই 
ধর্মত মুসলমান এবং স্বভাবতই কৃষক বিদ্রোহ মানে প্রধানত মুসলমানদের 
বিদ্রোহ, কিন্তু উচ্চ সমাজের মুসলমান ও কৃষক সমাজের মুসলমান চরিত্রের 
মধ্যে পার্থক্য বিস্তর, উপরস্ত বৈষয়িক স্বার্থে হিন্দু কৃষক ও মুসলমান কৃষক 
পরস্পরের হৃদ ও সহায় । চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর থেকে শ্রমভোজী শ্রেণী 
এবং পরশ্রমভোজী শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দ্রুত.বিস্তৃত হতে থাকে : উদুভাষী 
পশ্চিমবঙ্গবাপী বিতবান মুসলমানকে যে-মর্ধাদা সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালী 
হিন্দু দিয়ে থাকে একজন বাংলাভাষী পূর্ববঙ্গবাী দরিদ্র মুললমানকে কখনই 
তা দেয় না এবং আজকের দিনে এই বৈষমামূলক আচরণের পেছনে যতই 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিশ্লেষণ কর! হোক-না কেন, এর পেছনে আসলে 
শ্রেণী-সত্তাই সবচাইতে বেশি সক্রিয় | 

এই শ্রেণিগত বিভেদদের জন্তেই তিতু মিঞার বিদ্রোহে হিন্দু কষকরাও 
প্রথম দিকে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল এবং বিদ্রোহের কোপ থেকে মুসলমান 
জমির্দারও অব্যাহতি পায় নি, আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ফরাজী উত্থানে, 
কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ফরাজী উথান ছিল ব্যাপকতর এবং তার জের চলেছে 
আরও বেশি দিন ধরে এবং তা আরও অনেক বেশি হিন্দুমুসলমান নিবিশেষে 
সমগ্র কষক সমাজেরই স্বার্থকে প্রতিফলিত করেছে। 

ফরাজী আন্দোলনের শুত্রপাত হাজী শরিয়ৎ"উলার জনপ্রিয়তায়, ধার সাম্য 
ও ম্বাধীনতার বাণী_তিতু মিঞার ১৮৩১-এ প্রথম উত্থানেরও তিন-চার বছর 
আগে- পূর্ববঙ্গের, বিশেষত ঢাকার, সমগ্র কৃষক সমাজকে উদ্ধ,দ্ধ করেছিল । 
ফরাজী শব্দটি হয় ফরাজ মানে উধ্বতন অথবা ফরাইজ মানে দিব্য আজ্ঞা 
থেকে এসেছে এবং শাস্বাস্থবতা বা রক্ষণশীল মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফরাজী 
দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্রয ও বিচ্ছিন্নতা বোঝাবার জন্যে ফরাজীরা অনেক সমক়্ 
নিজেদেরকে নয়৷ মুনলিম বলেও অভিহিত করত । সঞ্চদশ শতাববীর ইংলগ্ের 
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সারে অঞ্চলে জেরর্ভ উইনস্ট্যানলির নেতৃত্বে উদ্ভূত ডিগর্ম বা সংকর্ষক 
আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার ফরাজী আন্দোলনের নৈতিক সাদৃশ্য বর্তমান $ 
ফরাজীর! বিশ্বা করত যে জমি হলে! দিব্য উপহার, তাই প্ররূত ধামিক অপরের 
ব্যক্তিগত সেবায় আত্মনিয়োগ না করে শ্বধু জমি কর্ষণ করে জীবন নির্বাহ 
করবে এবং উভয় আন্দোলন-ই অংশত ধর্মীঘ্ন ও অংশত অর্থ নৈতিক । 

শরিয়ৎ-উল্লার মৃত্যুর পরে তার পুত্র হছু মিঞার উপরে নেতৃত্বের দায়িত্ব 
পড়ে। দুছ মিঞার মতে মান্থষ মান্রেই সমানঃ কেননা ঈশ্বরের ন্ষ্টিতে উচ্চ- 
নীচ ভেদাভেদ নেই এবং একারণেই কৃষক ও জমিদারের সম্পর্কটাও কৃতিম ব! 
স্বার্থপ্রন্ছত অর্থাৎ কৃষকের উপরে কর বসাবার কোনও ন্যায়মঙ্গত অধিকার 
জমিদারের নেই । মনে রাখা ভালো! ষে চিরস্থায়ী বন্দোবম্থের জোরে কৃষকের 
উপরে জমিদাররা অজত্র রকমের কর হামেশাই বসাত এবং জমিদারের বাড়িতে 
কোনও উৎসব হলে, বিবাহ বা অন্নপ্রাশন হলে, এমনকি জামাই এলেও 
প্রজাদের উপর কর বপিয়ে খরচ তোল! হতো আর বিশেষত হিন্দু জমিদারদের 
ক্ষেত্রে বারে মাসে তেরো পার্বণ তো! লেগেই থাকত, ফলে এ জাতীয় কর হিন্দু 
জমিদাররাই ধেশি বসাত-_হ্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের জমিদারী নীতিতে 
মর্যাহত হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে খরচ তোলা বন্ধ করেছিলেন। মোটের 
উপর ফরাজীদের বক্তব্যে প্রাকৃত যৌক্তিকতা ছিল, ফলে তাদের আন্দোলনও 
সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজে উৎসাহ জাগিয়েছিল ; কিন্তু যেহেতু কৃষকদের 
মধ্যে মুসলমানরাই আর জমিদারদের মধ্যে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাই এই 
অর্থ নৈতিক বিরোধের মধ্যে ধর্মাঁয় তথা সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবকাশ ছিল 
প্রশস্ত, তবুও ফরাজী আন্দোলনের চরিত্র ষে সাধারণত অর্থ নৈতিক-ই ছিল 
এটা বিম্ময়কর বৈকি। ছৃছু মিঞার নেতৃত্বে ঢাকা ও ফ€রদপুরে কৃষক বিদ্রোহ 
এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে কোম্পানী সরকার বুঝতে পারে, শুধু 
সামরিক বাহিনীর দমনযূলক তৎপরতায় সমশ্যার সমাধান সম্ভব নয়, তার জন্তে 
কৃষক অসস্তোষের মূল কারণগুলি নির্ণয় কর এবং ষথাসাধ্য নির্ণাত কারণগুলি 
দূর কর! উচিত। 

কুষক অপস্তোষের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে সরকার কতৃক সমিতি গঠিত 
হয়। হান্টার সাহেবের রচনা! থেকে জানা যায় ষে, ঘেসব ব্যক্তি ব পরিবার 
4190১565560 ০: 01:096:65 0: ৮৩9০০ 71810”, তাঁরা সকলেই বিদ্রোহী 
কৃষকদের শক্র বলে গণ্য হয়েছিল এবং বিদ্রোহীর] “১:015 27700 056 [00555 
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11.” ইংলগ্ডের ডিগর্সের মতোই ওয়াহছাবী ও ফরাজীর। ধর্মের নামে কৃষকদের 
উত্থানে ও অন্ত্রধারণে প্ররোচিত করে, কিন্তু গপনিবেশিক সমাজে প্রায় 
সমস্ত উদ্ঘমেরই প্রেরণ! যে ধর্ম থেকেই আসবে এট! নিতাস্তই স্বাভাবিক | *এই 
পরিস্থিতির বিশ্লেষণে ও তার অস্তঃস্থিত স্থযোগের নির্ধারণে ব্রিটিশ সরকার যে 
ভুল করেনি সেজন্ে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের প্রশংসা প্রাপ্য। তৎকালীন 
গভর্ণর-জেনারেল লর্ড এলেনবারা ১৮৪৩ খ্রীস্টাবে লগ্ডনে লিখে পাঠান, “[ 
08101900 01056 102 ৪565 00 0192 12116 0020 0790 1806 (0/191)00006- 
08175) 19 1017090767709]15 1)050116 60 85 8170. 002 0:9০ 001105 15 0০ 
90017011196 016 [73045.” হাওয়ার গতি যে বিরোধ ঘটিয়ে শাসন 
করার দ্রিকেই বইতে শুরু করেছিল তা অনুমান করা খুবই সহজ । 
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দশম পরিচ্ছেদ 
[ ইংরেজের পক্ষ ও ইংরেজের বিপক্ষ--১৮৫৭তে ইংরেজের বিপক্ষীয় জনসাধারণের অভ্যুরথান-_ 
ইংরেজের বিপক্ষীয় জনদাধারণের ধর্ম ও ১৮৫৭র অভ্যুর্থানের ধর্মীয় রূপ ] 

লর্ড এলেনবারার পরামর্শের মধ্যে পর্যাপ্ত সত্য নিহিত ছিল। ঘটনাবলীর 
পর্যবেক্ষণে দেখা ধায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই কারা অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্র 
মানে আর কার! মানে না তা নিয়ে একটা সম্ম বিভেদ সষ্টি হয়েছিল এবং 
যেমন বাংলাতে কুষক হিন্দুদের মধ্যে অপুথা] হিন্দু ধর্মের প্রভাব বেশি তেমনই 
কুষক মুসলমানদের মধ্যেও বে-শরা! ইসলামেরই প্রভাব ছিল বেশি ; পক্ষান্তরে 
সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন জমিদার ও অপেক্ষাকৃত বিত্তবান সম্প্রদায়ের অথাৎ হিম্ু- 
মুনলমান নিবিশেষে উচ্চতর সমাজের সামান্ত লক্ষণ ছিল শাসন্ত্রাহুবতিতা। 
আবার এই উচ্চতর সমাজেরই একট! অংশ প্রথমে জীবিকার সুত্রে ব্রিটিশদের 
সংস্পর্শে আসে, পরে সেই স্থবাদেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় ও শ্ববূপ আবিষার 
করে। কিন্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিষ্যার চচাতে অগ্রসর দেশীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশই 
ছিলেন হিন্দু এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে এই হিন্দুদের অধিকাংশই 
প্রাত্যহিক আচরণে ছিলেন আগের মতোই রক্ষণশীল অর্থাৎ উল্লিখিত জাগ্রত 
হিন্ সম্প্রদায় মূলত গার্স্থা জীবনে সনাতনপস্থী-ই রইল, তবে জীবিকার ক্ষেত্রে 
চালিত হলেন বাল্ব বুদ্ধির দ্বারা। আর ধারা ঘরে-বাইরের জীবনে আপোষ 
করতে রাজি হলেন না, ধারা অস্তদ্বন্দ এড়িয়ে সর্বাংশে বন্ধনমুক্ত হতে চাইলেন 
তারা সমাজে নিন্দিত তো! হলেনই, উপরস্ত তাঁরা অনেকেই প্লাবিত হলেন 
পাশ্চাত্য আতিশয্যে--সাধারণ ভাবে এই অন্তঘ্বন্ব ও এই আতিশয্যের ভিতর 

দিয়েই উচ্চতর বা! বর্ণ হিন্দু সম্প্রঃ'্য যাত্রা করল আধুনিকতার পথে। 
২/সাধারণ ভাবে উন্নবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত নিয়তর সমাজে হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে বৈচিত্রাপূর্ণ এক্য ছিল এবং হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে ওই সমাজ 
ব৷ কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণী ছিল ব্রিটিশ বিরোধী, কিন্তু উচ্চতর সমাজে সে-এক্যের 
অভাব দেখা যাঁয় এবং ওই সমাজের, হিন্দুরা যেখানে প্রবল রূপে অর্থনীতি ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সত্তার পরিপোষক হয়ে পড়ে সেখানে ওই উচ্চ 
শ্রেণিতৃক্ত মূসলমানরা বিভক্ত হৃদয়ে বৈষয্মিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা! 
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করলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে করল প্রায় পরিপূর্ণ অনহযোগিতা। যাদের মধ্যে ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই শ্রমজীবী সমাজের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী 
মনোভাবের সঙ্গে উচ্চতর মুসলমান সম়াজের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিরোধী 
মনোভাব যখন যুক্ত হলো তখন স্বভাবতই ব্যাখ্যা করা সোজ। হলো থে 
সাধারণত মুদলমানমাত্রেই ব্রিটিশ বিরোধী ; অর্থাৎ অন্যভাবে বল! যায় যে 
ব্রিটিশ বিরোধী সম্প্রদায় বলে একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় আছে এবং 
নেই সম্প্রদায়ের ধারা সদস্য তারা হলে! ধর্মত মুস্লমান। এভাবে ব্রিটিশের 
সহযোগী ও ব্রিটিশের বিরোধী রূপে সম্প্রদায় ভাগ করার ভিতরে থাকল 
পরবতণকালের শোচনীয় পরিণামের বীজ । 
+ সাম্প্রদায়িকতার উত্তৰ ও বিস্তারের প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল, সুতরাং খুব 
। সতর্কতার সঙ্গে তার প্রকৃতি এবং চরিত্র সন্ধান কর! দরকার । যতদিন হিন্ু 
[ও মুসলমান ছুটি মাত্র পক্ষ ছিল ততদিন ছুটি পক্ষ সরাসরি ভাবে নিজেদের মধ্যে 
বোঝাপড়1 করে নিয়েছে এবং অসমত থাকলেও তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা! 
| ছিল না, কিন্ত তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ব্রিটিশদের আসার পরে বহুবিধ কারণ জড়িয়ে 
! হিন্দুমুদলমানের বৈচিত্র্যযূলক সম্পর্ক দ্রুত বিরোধমূলক সমস্যার রূপ নেয়। এর 
( পেছনে ব্রিটিশদের উপস্থিতি কোনও নতুন ও মারাত্মক কারণ হিসেবে কাজ, 
॥ করেছে কিনা সেইটেই এখানে অন্বেষণের বিষয়। 
্ী বাংলাতে বাণিজ্যের স্যত্রে ক্ষমতার বিস্তারে ব্রিটিশদের প্রথম ও প্রধান সহায় 
ছিল কার? 
নিঃসন্দেহে হিন্দু সমাজ্রই সেই অংশ তুক্ণ-আফগানদের ক্ষমতার বিস্তারেও 
যে-অংশ ছিল প্রধান সহায়। এই অংশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়-_পাইক 
ও করণ। বাংলার স্থ্রতানদের আমলে মুখ্যত পাইকদের নিয়েই সেনাবাহিনী 
গঠিত হতো! এবং সাধারণত এদের সঙ্গে যোগসাজসেই একজন সুলতানকে সরিয়ে 
আর একজন মসনর্দে বসতেন, স্থতরাং একথা ম্বতঃব্যক্ত যে রাষ্ট্ায় ক্ষমতার 
হসতাস্তরে পাইকর] বরাবরই বাংলার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে এসেছে । যখন বুাংলাহ্থবার নানাস্থানে ব্রিটিশরা একে একে কুঠি পত্তন করে 
তখনও এই পাইকদের নিয়েই প্রথমে কুঠিয়ালদের বাহিনী গঠিত হয়। আবার 
&৪ই মধ্যযুগে হলতান-নবাবদের কাছারী-দপ্তরে যারা লেখালেখির কাজ করত 
' তারা পরিচিত ছিল করণ' বলে, তাদের অনেকেই সস্কতের চাইতে ফার্সী 
ভালো রপ্ত করেছিল এবং ওই জীবিকার হ্থত্রেই যারা লেখালেখির কাজ করে 
তার্দের আজকাল কল্পণিক বা কেরানী বলা হয়। আদতে করণ একটা জাতি 
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বিশেষ, ষে-জাতিকে চলতি বাংলায় কায়স্থ বলে, তবে সম্ভবত কায়ঙ্থ বর্ণেরই 
মসীজীবী অংশকে করণ বল! হতে! | স্থুলতান-নবাবর্দের আমলের মতোই ইস্ট 
ইত্ডিয়া' কোম্পানীর প্রথম পর্যায়ে খাতাপত্র লেখালেখির কাজ প্রধানত করণরাই 
করেছে আর তাইতেই' ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
তার ফলে ব্রিটিশ বণিকর্দের পক্ষপুটের আশ্রয়ে ফেনী মূনশী বেনিয়ান মুতস্দ্দি 
দালাল প্রতৃতিদের একটা রীতিমতো অবস্থাপনন গোষ্ঠীর জন্ম ও ৃধি। অচিরেই 
করণদের সৌভাগা দর্শনে বর্ণহিন্দুর অপরাপর জাতিগুলিও সাহেবদের বোলবুলি 
রপ্ধ করে এবং স্থুল বৈষয়িক স্বার্থে পরিণত হয় ব্রিটিশের নিল'জ্জ চাটুকারে। 
অতঃপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ব্রিটিশের সমর্থক হিসেবে গড়ে ওঠে এক নতুন 
'জমিদাঁর শ্রেণী এবং সবার শেষে গড়ে ওঠে সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায় 
(যারা এদেশে ব্রিটিশের দীর্ঘকালীন উপস্থিতি কামনা করল এদেশে আধুনিকী- 
।করণের একটি আবশ্তিক শর্ত রূপে - 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে, ব্রিটিশদের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকারের, 
দেশী মানুষ সামর্থ্য ও সাহাধ্য জুগিয়েছে : পাইক সম্প্রণায়-_এর ব্রিটিশদের 
বাহুবল জুগিয়েছে ; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয়ত এক ধরনের বিতঝান সম্প্রদায়__ 
এর! ইস্ট ইত্ডি়া কোম্পানীর এদেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে ঘোগস্্র 
বা দালাল হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে ধর্মের বিচারে ব্রিটিশদের -সামর্থ্য 
ও সাহাধ্য জোগানদার এই তিন সম্পরদায়-ই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। _ 

আর বাংলাতে ব্রিটিশদের বিপক্ষতা বা ভাদের সঙ্গে অসহঘোগিতা করল 
কারা? নিংসন্দেহে তারাই ঘার! জনসাধারণের বৃহত্ধম অংশ অর্থাৎ কৃষক ও. 
কারিগর শ্রেণী এবং প্রাক-ব্রিটিশ যুগে যে সব ফার্সী-উদ্ু-ভাষীর! রাজ্যশাসনের, 
ব্যাপারে উধ্বতন কর্মচারী হতো। এদেশে ব্রিটিশের বিনাশশীল ভূমিকার চাপ 
যাঁদের উপরে সবচাইতে বেশি পড়ল সেই রুষক.ও কারিগররা কেন ব্রিটিশদের 
দুঢ-প্রতিজ্ঞ শক্রতে পরিণত হয় সেকথ। বোঝা খুবই সোজা আর বাংলায় এই. 
শ্রেণীর মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরি্। বাংলাতে যারা নবাবী 
আমলে সাধারণত, উচ্চতর পদ লাভ করত তাদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল' 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা__ব্রিটিশ আমলে উচ্চতর পদগুলিতে ইয়োরোপীয়রাই 
অধিকারী হওয়ার ফলে প্রাক-ব্রিটিশ যৃগের উচ্চতর আমলা সম্প্রদায় স্বভাবতই 
 ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে উঠল এবং তারা ইংরেজী শিক্ষারও বিরোধী হলে! । 

এদেশে ব্রিটিশদের যেমন বিনাশ্শশিল একট! ভূমিকা ছিল তেমনই একট! 
সৃজনশীল ভূমিকাও ছিল এবং এই স্থজনশীল ভূমিকা তার! সম্পন্ন করে ভার তবর্ষে: 
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আধুনিকতার দূত বা বাহক হিসেবে । কিন্তু আধুনিক শিক্ষ] প্রচলনের ব্যাপারে 
যার! প্রথম উদ্যোগী হয় তারা অধিকাংশই এদেশীয় এবং এই সম্প্রদায়ের প্রধান 
পুরুষ হলেন রামমোহন । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য তথ। আধুনিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্ট ছিল ভারতীয়দের মানমিক উৎকর্ষসাধন। কিন্তু পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! প্রবর্তনের আগেই একটি দল হয়ে ওঠে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক। 
কাদের নিয়ে এই দল গঠিত হয়? প্রধানত তারাই এই দলে ঘোগ দেয় যারা 
ব্রিটিশ স্বার্থের সমর্থন করে বা! ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বৈষয়িক 
ক্ষেত্রে লাভবান হয়। অর্থাৎ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর বা তার ইংরেজ 
কর্মচারীদের বেনিয়ান, মৃত্হদ্ি, গোমস্তা ইত্যাদি হিসেবে কাজ করে অথবা 
কোম্পানী কর্তৃক 'প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থযোগে নতুন জমিদার শ্রেণী 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যারা এক অভিনব মধাবিত শ্রেণী রূপে দেশীয় সমাজে 
আত্মপ্রকাশ করে। সোজা! কথায়, বেনিয়ান্‌ মুতস্থদ্দি আর নতুন জমিদার শ্রেণী 
আর পাশ্চৃতা শিক্ষিতদের মাধ্যমে, এদেশে ব্রিটিশের স্থজনশীল ভূমিকা পরিস্ফুট 
হলে! এবং এই তিন স্তরের দেশীয়রাই নিল এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থকে সংরক্ষণের 
'ঘ্বায়িত্ব-_-এদেশে এরাই নিল ব্রটিশের সঙ্গে সহযোগীর ভূমিকা । এবং এই 
হত্রেই এদেশে হলো আধুনিকতার শুত্রপাত। 

কিন্ত মনে রাখা ভালে! যে শুরু থেকেই এই আধুনিকতার মর্মযূলে রইল 
পরম্পর বিরোধী শক্তির__বিনাশশীপতার ও স্থজনশীলতার-_-অমোঘ সম্ভাবনা । 
যতদিন দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয্রনি ততদিন এই 
বিরোধের রূপটা অস্পষ্ট ছিল এবং অর্থনীতির বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর বিকশিত হওয়ার মতো বাস্তব অবস্থা যতদিন গড়ে ওঠেনি ততদিন 
এদদেশীয়র পক্ষে আধুনিকতার পথে যাত্রার চেষ্টাও বিফল হয়েছে । মধ্যবিত 
শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তত হওয়ার অনেক আগেই, ১৭৬৬ খ্রীষ্টাবে, 
মির্জা ইঠতেপাম অল-দিন নামে একজন বাঙালী ইংলগ্ডে গেছলেন মুঘল বাদশাহ 
শাহ আলমের প্রতিনিধি রূপে এবং আড়াই বছরেরও বেশি সেখানে কাটিয়ে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন “শিগ রফ নামা-ই-ওয়াইলায়খ নামে ফার্সীতে 
লেখা গ্রন্থে তিনি ইংলগ্ডে থাকাকালীন অভিজ্ঞতাঁবলীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, 
তাতে ব্রিটিশদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিশদ পরিচয়ও পাওয়া যায়-__১:৪৪ 
বঙ্গান্ষে কলকাতার মুহম্মদী প্রেস থেকে মুজিবর রহমান খান-কত এ-গ্রস্থের 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহ তেসাষ পশ্চিমে গিয়ে কয়েকটি বিশ্ববিষ্ঠালয়, 
-গধ্েণাগার ও মানমন্দির হ্চক্ষে দেখে বিজ্ঞানে ও কারিগরীতে পাশ্চাত্য অগ্র- 
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ল্তির বিষয়ে নিশ্চিত হন এবং পাশ্চাত্য পরিশ্রম ও বাস্তববুদ্ধির আদর্শ ও- 
যাথার্থ্য অন্ধাবনের জন্যে স্বদেশবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস পান। 
একই যুগে রঘুনাথ হরি নেভলকার স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে ভারতীয় রাজ- 
নীতিতে যেভাবে ইংরেজরা দ্রুত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হচ্ছে তার মূলে শুধু 
তাদের কৃট বৃদ্ধিই নেই, তার সঙ্গে আছে বিজ্ঞানে, কারিগরীতে ও শিক্ষায় 
তাদের শ্রেষ্ঠতা ; তিনি আরও বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় কর্তৃত্ব অর্জন 
করতে না পারলে ভারতবাসীর পক্ষে একালে টিকে থাঁকা সম্ভব নয়। এই 
নেভলকার ছিলেন ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৬ পর্যস্ত ঝাঁীর শাসক ও জন্মত 
মহারান্ীয় । 


মির্জা ইহ তেসাম অল্-দিন ও রঘুনাঁথ হরি নেভলকার যখন পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিদ্যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বক্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার চেষ্টা 
করেছিলেন তখনও এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি, ফলে তারের চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। অত্ঃপর আবিভূগ্ত হলেন রামমোহন-__উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত 
সংগ্রাম শুরু করে তিনি ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে শুরু 
করলেন। 
»/ এই আধুনিকতার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য কী? অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধ 
চেতনার জাগরণ । এ-যাবৎ শাসনকর্মের সঙ্গে মুষ্টিমেয় যে-ক'জন জড়িত থাকত 
তাদের মধ্যেই এই ছুটি বিষয়ে আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু মুষ্টিমেয়র সেই ক্ষুত্র 
গণ্ডির বাইরে অর্থনীতি ও রাষ্নীতি সংক্রান্ত অর্থাৎ ইহলৌকিক জীবনের সমগ্র 
স্তরে প্রতি ম্ব-এর বা প্রাতিত্বিকের অধিকার তথা যুল্যের বিষয়ে চেতনার 
জাগরণেই আধুনিকতার জন্ম। প্রাকৃ-ত্রিটিশ যুগের দেশপ্রেম ছিল ধর্মভিত্তিক, 
কেনন] দেশের সীমারেখা সম্বন্ধে দেশবাসীর তখনও কোনও স্পই ধারণাই 
ছিল না এবং এ-কারণে ভূগোলভিভিক দেশপ্রেমের চাইতে ধর্মভিত্তিক দেঁশপ্রেমই 
ছিল অধিকতর সত্য । 


সেকালে দেশপ্রেম যদিও ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক তবু তখন ইহলৌকিক প্রসঙ্গে 
আগ্রহের বিলক্ষণ অনটন ছিল আর তাই ইহলৌকিক জীবনযাত্রাতে ধর্মের 
অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাষ্্রনীতিতে ধর্মীয় প্রসঙ্গেরও গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল নগণ্য, 
ফলে ইহলৌ'কিক জীবনযাত্রায় ধর্মকে কেন্দ্র করে বিরোধের অবকাশও ছিল 
বিশেষভাবে সংকীর্ণ । কিন্তু বস্তগত পরিস্থিতির পরিবর্তনে, আরও স্পষ্ট করে 
বল! যায়, ওপনিবেশিক আধুনিকতার বৈগুণ্যে প্রাক্তন ধমীয় বৈষম্য শুধু প্রকটই- 
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হুলে। না, নবতর অর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক ও সে লঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার 
চাপে সে-বৈষম্য ক্রমশ পরিশ্ফীত ও বিরোধমূলক হয়ে উঠল। 
উক্ত বিভেদ-বৈষম্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কী রকমটি ছিল তা 
সহজেই বোঝা যায় এই পর্যায়ে সংঘটিত রুষক উত্থানগুলির ধর্মীয় উপকরণের 
সমীক্ষায় । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে আঠারো! শ সাতান্নের জনোখান 
পর্যস্ত যেসব কষক আন্দোলন হয়েছে সেগুলোর মধ্যে চোয়ার বিদ্রোহ, পাগলা- 
পম্থীদের বিদ্রোহ, তিতু মিঞার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, ফরাজীদের বিদ্রোহ 
আর সাঁওতালদের বিদ্রোহই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ । 
চোয়াররা ১৭৯৮ খ্রীস্টাৰে একবার ও ১৮৩২ গ্রীস্টাব্বে আর-একবার 
কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে উখিত হয় এবং প্রথমবারের নেতা ছিলেন বীকুড়ার 
রায়পুরস্থ প্রাক্তন জমিদার দুর্জন সিং ও "দ্বিতীয়বারের নেত। ছিলেন মানভূমের 
প্রাক্তন জমিদার গঙ্গানারায়ণ__-এটা৷ লক্ষণীয় যে ছুটি উত্থানের দুজন নেতাই 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্ব-খ্থ জমিদার অধিকার থেকে বঞ্চিত। ১৮৫৫ শ্রীস্টাবে 
স'ওতাঁলর। বিদ্রোহ করলে গোড্ডা, পাকুড়, মুশিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের 
নতুন জমিদার] ঘববাড়ি ছেড়ে পালায় এবং ভাগলপুর-মুঙ্গের থেকে মুশিদাবাদ- 
বীরভূম পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রয়োগ কর] হয় কঠোর সামরিক আইন। চোয়ার 
/ও সাওতাল--এই ছুটি বিপ্রোহই ঘটে পশ্চিম বাংলাতে এবং স্পষ্টতই পশ্চিম 
ংলা বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সংঘটিত উত্থানগুলি ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক 
শক্তির বিরুদ্ধে। যেহেতু পশ্চিম বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু তাই এখানের 
কুষক বিক্ষোভে মুসলিম অশ্প্রদ্দায়ের কোনও পৃথক বা বিশেষ ভূমিক! 
ছিল না। 
/ এবার পূর্ব বাংলার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি। পূর্ব বাংলার ঘন বসতিপৃর্ণ অঞ্চল- 
গুলিতে সংঘটিত পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ, তিতু মিঞার বিদ্রোহ ও ফরাজীদের 
বিদ্রোহ যাদের সহযোগিতাতে ঘটেছিল তাদের মধ্যে মুদলমানরাই ছিল 
নেতৃত্বে ও সংখ্যাতে প্রধান, কিন্ত এই কারণে এই কৃষক সংগ্রামগুলিকে 
সাশুদায়িক _আন্দোলুন বলে চিহ্নিত করা যায় না | জেনে রাখা ভালো যে 
পাগলস্ান্থীদের বিভ্রোছে মৈমনসিংহের গারো, হাজং প্রর্ৃতি পার্বত্য উপজাতি- 
গুলিও উল্লেখ্য অংশ নিয়েছিল এবং ওই ভুঁপুজাতিদ্ের ও হিন্মুমুসলমান 
বু সমতলবাসী কৃষকদের . মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ও সাম্যের আদর্শ জাগিয়ে 
দন দরবেশ করম শাহ ও তার পু পাগল টিপু! 
রাং উনবিংশ শতাবীর পশ্চিমু পস্তিক জনোখানগুলি 'ব্যতীত অন্তান্ত 
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মস্ত উত্থানের ধর্মীয় উপকরণে ইসলাম ধর্মাব্লম্বীদের প্রাধান্য চোখে পড়লেও, 
পক্ষে এসবগুলোই মৌল প্রকৃতিতে ছিল র মিতান্তই ব্রিটিশ বিরোধী” 
রাত ও প্রবঞ্চিত জনসাধারণের বা দৃচার্থে কষক সমাজেরই সশস্ত্র অত্যুতখান 
ং ধর্মীয় বিভেদ সত্বেও সেকালে কৃষক সমাজের মৃধ্যে যে অকপট ও আস্তরিক 
৪৪ সামাজিক বন্ধন ছিল তারই অকাট্য প্রমাপ। 
একটি কথা মনে রাখা উচিত যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় তূখ্ডেরই মধ্য- 
যুগীয় সমাজ ছিল বিশেষ ভাবে ধর্ম-প্রভাবিত। যোড়শ শতাবী থেকে উনবিংশ 
শতাব্দী পর্বস্ত ইয়োরোপের অস্তরঙ্গ ইতিহাপ পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে 
সেখানে সংঘটিত অধিকাংশ সামাজিক আন্দোলনগুলির ধর্মীয় উপকরণ বিশেষ 
ভাবেইঞ্প্রবল ছিল এবং সমাজ জীবনে যন্ত্রের ভূমিকা যতই বুদ্ধি পেতে থাকে 
ততই ধর্মের প্রভাব হাস পায়। কিন্তু উুপনিবেশিক সমাজে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীর 
বাজারে যন্ত্রের ভূমিক৷ ও প্রভাব হয় অন্যরকম, তা বাঁক ভাবে আসে ধনতাস্ত্রিক 
পদ্ধতিতে নিযুক্ত পু'জির স্বার্থে এবং তখন উক্ত সমাজে ধর্মের গুরুত্ব উত্তরোত্তর, 
বৃদ্ধি পায়__ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সোপান হিসেবে নয়-_অর্থ নৈতিক' বিপর্যয়ের 
ক্ষণ হিসেবে । আর তারই ফলে জনসাধারণের ধর্মাশ্রিত মনোভাবকে শোষণের 
গৃঢ়তর শ্বরূপ থেকে বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত করে সাম্রাজ্যবাদীর বৈষয়িক স্বার্থে 
চালনা করা মোজা হয়। এই সোজ কাজটাকেই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সম্পন্ন 
করেছে ব্রিটিশ শাসকেরা। |] 
শানক সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সহায় পাইক ও করণদের নিয়ে এদেশে 
ব্রিটিশরা গড়ে তোলে প্রতিপততির ভিত্তি, তারপর অন্যান্য বর্ণ হিন্দুদের ও মুদ্রিমে় 
মুসলমানদের নিগ্বে প্রতিষ্ঠা করে নতুন ভূ-ম্বামীর্দের শ্রেণী এবং অবস্থাগতিকে 
ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক হিসেবে এক নতুন মধ্যবি্ত শ্রেণী বিকশিত 
হয়ে ওঠে । দেশীয়দের নিয়ে এই যে ব্রিটিশের একটি পক্ষ গঠিত হলে! তার 
বিপরীতে ব্রিটিশের বিপক্ষ রূপে রইল বাংলার .কষক. ও.কারিগ্র সমাজ _ অর্থাৎ 
খারা কারিম শ্রমে কুন্নিবৃত্তি,করে, তাদের প্রায় মকলেই আর পুরোনো বা চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী জমিদারদের গোষ্ঠী এবং বাংলার বাইরে যেখানে 
পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষার আলে! পৌছয়নি অথচ কোম্পানীর প্রবেশ ও, 
রাষট্রনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে সেখানকার জনসাধারণের সামাজিক বা 
সাশ্রধায়িক তেদাভেদ নিধিশেষে প্রায় সমগ্র অংশ। এদেশে ব্রিটিশের ক্জন- 
শীল ভূমিকার বিষয়ে ব্রিটিশদের বিরোধী পক্ষ অবহিত ছিল না একথা তি 
এবং এই. বিপক্ষ মর্ষে মর্মে অনুভব করেছিল শুধু স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশের ঘোর 
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প্বিনাশশীল দিকটার নির্ম দিশ্পেষণ, হৃতরাং তারা বিটিশকে সর্ষেব অমঙ্গলকর 

, সত্তা হিসেবেই দেখেছিল এবং একাগ্র প্রতিজ্ঞায় অগ্রসর হয়েছিল এদেশ থেকে 

৷ ব্রিটিশ কর্তৃত্বের মূল উৎসাদন করার জন্যে । 

_. ব্রিটিশের বিরোধী পক্ষের উনিশ শতকীয় সর্ববৃহৎ আন্দোলনটি সাধারণত 
সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত | কিন্তু ব্যাপারটা! সত্যিই কি শুধু সিপাহীদের 
বিদ্রোহ ছিল? প্রথমে বিচ।র কর! দরকার যে আদতে ঘটনাটি বিদ্রোহ ছিল 

* কিনা। তখন পর্যস্ত মুঘল বাদশাহ-ই ছিলেন দেশের আইন-ও্যায়-সঙ্গত 
শাসক, কিন্ত তাকে শিখণ্ডী খাড়া করে ক্ষমতার অপব্যবহার করছিল ব্রিটিশ 
শাসকরা | যে প্রকৃত শাসক নয়, শুধুই ক্ষমতা! দখলদারী শাসক সেই কার্দত- 
শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রকৃত-শাসকের হাতে ক্ষমতঞ তুলে 

. দেওয়ার জন্তে সশস্ত্র সংগ্রামকে বিদ্রোহ বল। ভুল, কেননা যর্দি সেট! প্রকুত- 
শাসকের বিরদ্ধে উত্থান হয়ে থাকত তাহলেই শুধু ঘটনাটিকে বিদ্রোহ বল: 
চলত। 

অতঃপর বিচার্ধ হচ্ছে থে এই উত্থান সিপাহীরদের ছিল কি জনসাধারণের 
ছিল? ইংলণ্ডের তৎকালীন টোরী দলের নেতা বেঞ্ামিন ডিজরেলি ওই 

উত্থান প্রসঙ্গে বলেছিলেন « [15605011776 2170 0911 06 20179109 0: 1000 
808175 0 €199520 021:0010£95. ১০০1) 79570165 2:০0 002,5101100. 
9 20908900 ০80585, 170 [৮ 016 2০০00001900 0 809009.02 
080369., স্পষ্টতই কাতুর্জের চবি বিষয়ে সিপাহীদের মনে সন্দেহ থেকে 
বিক্ষোভের জন্ম হয়েছিল এ-ব্যাপ্যা অলীক ও অবাস্তব । ভঃ শশিভৃষণ চৌধুরী 
“সিভিল রিবেলিয়ন ইন দি ইগ্ডিয়ন মিউটিনিজ' আর 'থিয়োরিজ অব দ্রিইগ্ডিয়ন 
মিউটিনি' নামক গ্রন্থ ছুটিতে কালাম্টক্রমে সংঘটিত ঘটনাবলীর পুঙ্যান্থপুঙ্খ 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে লখনৌ, মথুরা, এলাহাবাদ, মুজাফরনগর, 
সাহারানপুর, বান্দা, ঝাঁপী, ফরাক্ষাবাঁদ, মোরাদাবাদ, বেরেলি, এটোয়া, 
সাহাবার্দ, হামিপুর, সগর, জব.বলপুর বুদৌন, নর্মদার উত্তর ভাগ অঞ্চল 
“এবং আরও অনেক অনেক স্থানে সিপাহীদের অস্ত্র তুলে নেওয়ার আগেই জন- 
সাধারণ অন্ম তুলে নেয়; তারা প্রথমে ব্রিটিশ পক্ষের বেনিয়ান, মহাজন, 
স্রিলামদার ইত্যার্দির উপরে আক্রমণ শুর করে এবং অচিরেই তাদের 
আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত হয়ে ওঠে তহশিল, কুঠি, কাছারী, থান! প্রভৃতি ব্রিটিশ 
শাদনযন্ত্রের বুনিয়াদী কেন্দ্রগুলি। মীরাটে যেমন সিপাহীরাই আগে অস্ত্র ধারণ 
করে তেমনই পাঞ্জাবের কর্ণলে সিপাহীরা সংগ্রামে কোনও অংশ তো নেয়-ই নি 
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নাঃ বরং সম্ভবত তারা বিরোধিতাই করে এবং সিপাহীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছি্ 
ও সম্পূর্ণ হ্বতঃম্ফুর্ত ভাবে সেখানকার জনসাধারণ উখিত হম । সামগ্রিকভাবে 
জনসাধারণের উতান থেকেই মিপাহীর! উত্থানের প্রেরণ! পায় ও জনসাধারণের 
দঙ্গে যোগ দেয়। জনসাধারণ ও নিপাহীর্দের সম্মিলিত উদ্যম হিসেবে আঠারশ 
সাতানের সংগ্রাম বিস্ফোরিত হয় বঙগেই তা অমন গভীর ও ব্যাপক কূপ লাভ 
করে। স্থতরাং এই আন্দোলনকে দিপাহীদের বিদ্রোহ বল! দুরে থাক, শুধুমাত্র 
সিপাহীদের সংগ্রাম বঙাও সত্যের অপলাপ এবং এটাকে একান্ত ভাবেই 
জন্োখান বলাই সমীচীন । 

ইয়োরোপেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে; 
একই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে জাতীরতাবাদের জন্ম হয় সুতরাং 
ভারতবর্ষের জনগাধারণ ১৮৫৭-তে যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয় তাতে 
কোন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সম্পূর্ণ অবাস্মৰ। 

ধারা ওই সংগ্রামে জনসাধারণকে প্রথম প্ররোচনা জোগান ও পরেও 
জনসাধারণের মনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উদ্ভেজনাকে ছিইয়ে রাখেন তাদের প্রায় 
সকলেই ছিলেন মধ্যম বা অপেক্ষারুত ক্ষুত্র তৃম্বামী অথবা জনদাধারণের উপর 
প্রত্যক্ষ প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি, যেমন বেরিলির খান বাহাছুর খান, রংপুরের 
তালিয়ার খাঁন, আজমগড় ঘোষণাকার রাজা” গোরখপুরের মৌলবী সরফরাজ 
আলী, ফৈজাবাদের আহ্দম-উলন1১ শাহজাহানপুরের শীতল পিং ও ঘনশ্তাম পিং 
প্রভৃতি-_ এদের প্রচেষ্টাতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিগ্রভাবে নানা অঞ্চলে জনসাধারণ 
যখন সংগ্রাম শুরু করে তখন তারই প্রক্রিয়াতে বাহাছুর শাহ্‌, নানা সাহেব 
ঝাঁসীর রানি, কুয়'র সিং প্রভৃতি নেতা রূপে উদ্ধত হন; অর্থাৎ প্রধান 
নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক ষড়যন্ত্রের ফলে ১৮৫৭-র অত্যরথান তো হয়ইনি, 
বরং সংগ্রামী পরিস্থিতির তথা জনদাধারণের জাগরণের চাঁপেই আবিভাব হয় 
প্রধান নেতাদের এবং তাঁরা একতা বদ্ধ হন। | 

আবার ওইদব প্রেধান নেতাদের মধ্যে যাঁর নামের মাহাত্ম্য বিভিন্ন অঞ্চলের 
ইতক্তত সংগ্রাম সবচাইতে বেশি পমন্িত হয় তিনি হলেন মুঘল *্আট বাহাদুর 
খা, অথচ তিনিই একদা পাহসান-উলনা। খানের মাধ্যমে ব্িটিশদের সঙ্গে 
বিশ্বাঘাতকত]মূলক বোঝাপড়ার জন্তে যোগাযোগ করেছিলেন, বদি তিনিই 
আবার ঘোষণ করেন, "ই পবিত্র সংগ্রাম হলো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে) 
প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর শাহ্‌ ছিলেন শাস্তিপ্রিয়, নিরধিরোধ, অব্যবস্থিত চিন্তের ও 
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চরিত্রের সরল মানুষ এবং এতো বড়ো একটা! সংগ্রাম শুরু করার সাহস ও 
সংগঠনী ক্ষমতা. কোনটাই তার ছিল ন! । 

ঘটনাবলীর আবর্তন সম্ভবত খানিকটা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই কিংবা * তার 
অজ্ঞাতেই তাঁকে তুলে ধরে নাটকের নায়করূপে এবং তখনও ত্বিধাস্িত চিত্তেই 
“তিনি নায়কের ভুমিকা পালন করেন । 

বাহাদুর শাহ যেমন মুঘল শক্তির প্রতিভ ছিলেন তেমনই মারাঠা শক্তির 
প্রতিভূ ছিলেন নানা! সাহেব। ওরঙ্গজেবের জীবদ্দশীতেই মুঘল সাঁআাজ্যের 
ধ্বংসন্ৃুপের উপর নতুন যে-শক্তির উতন্তব হয় ও মুঘলদের পতনের পরবর্তী 
একশ বছর ভারতবর্ষের ইতিহাস যে-শক্তির অবিসংবাদিত প্রীধান্তে বিশিষ্ট তা 
হলো ওই মারাঠা শক্তি। একশ বছর ধরে যে ছটি শক্তি সবচাইতে দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ 
প্রতিযোগী ছিল দে দ্ুটি শক্তি আঠারোশ সাতান্নের জনোঁখানের দাবিতেই 
পরিণত ভলো৷ পরুষ্পরের সবচাঁইতে নির্ভরযোগ্য সহযোগীতে । একথা স্বীকার 
করতেই হবে যে জনসাধারণের জীবনে ধর্মীয় উপকরণ বিরোধের কারণ 
ঘটায়নি বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রধানদের জীবনে তা বছলাংশে বিরোধের ইন্ধন 
জুগিয়েছে এবং এদিক থেকে মারা) শক্তির ছিল একটা সুস্পষ্ট ভূমিক] | 

একটা পর্যায়ে মাবাঠ। শক্তি ও মুঘল শক্তির সংঘর্ষ ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় 
শক্তির সংঘর্ষ, তথাপি এই দুটি শক্তি যে নানা সাহেব ও বাহাছধর শাহের 
নেতৃত্বে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সম্বদ্বিত হলে এই সরল সত্যটির গুরুত্ব 
অপরিমীম। এব থেকে এইটেই অমোঘ রূপে প্রমাণিত হয় যে ক্ষুত্রতর 
পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্তীর শক্তির মধ্যে ধর্মীয় উপকরণের মুল্য থাকলেও বৃহত্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে তা মূল্যহীন এবং সেখানে যা মূল্যবান হযে ওঠে তা হলো 
জনসাধারণের অভিপ্রায় ও অভিলাষ । 

আঠারোশ সাতানের উত্থানট! বখন প্রধানত সিপাহীদের নয়, বাহাছর শাছু 
বা নানা সাহেবের মতো! বৃহৎ ভূৃত্বামীদদেরও নয় উতখানটা৷ যখন প্রধানত 
জনসাধারণেরই তখন তাদের মনোভাব তাদেরই নিকটতর নেতার্দের ঘোষণা- 
স্গ্রলিতেই প্রতিফলিত ছুবে। জনসাধারণের সেইসব নিকটতম নেতাদের ধর্মীয় 
'উপক রণ সন্বদ্ধে ষনোভাব কী ছিল? 

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আজমগড় ঘোষণার উল্লেখ কর! বর্তব্য যা ২৯শে 
'লেপটেম্বর ১৮৫৭-তে দিল্লীর গেজেটে প্রকাশিত হয়; কিন্তু' এই ঘোষণ! ওই 
বছর বদস্ধ খতুর গেখেই চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। “অবিশ্বাসী ও প্রতারক 
ইংরেজদের ছেচ্ছাচারিতায় ও অত্যাচারে যে এবুগে হিন্দৃস্তানের জনসাধারণের, 
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হিন্দু ও মুমলমান উভয়েরই, সর্বনাশ সাধিত হয়েছে একথা সর্বজনবিদিত ।” 
ধরাজা'র নামে প্রচারিত এই ঘেষণীয় বলা হয়, ঘুরতে ঘুরতে আমি এখানে 
এসেছি দেশের এই পূর্ব অঞ্চল থেকে অবিশ্বাসীদের বিভাড়পের জন্কে, লৌহ 
শাসনের অদীনে যেলব দরিদ্র অসহায় জনসাধারণ কাঁতন্াচ্ছে তাদেরকে 
মুক্ত ও রক্ষা করতে । পুনঃপুনঃ জনসাধারণের পরিচয় বোঝাতে একই 
সঙ্গে হিন্দু ও মুপলম'নের উল্লেধ আজমগড় ঘোষণার টৈশিঙঈ্য। £একঘ! 
সকলের জানা থাকুস্য যে হিন্দু ও মুপলমান উভয়েরই প্রাচীন কীতি”, এই 
ঘোষণায় বলা হয়েছে, “এবং জ্যোতিষীদের, পণ্ডিতদের গণনা সমন্তই নিশ্চিতরূপে 
নিধারণ করছে ষে ভারতবর্ধে ইংরেজদের আর পা রাখার জায়গা থাকবে 
না। স্মতরাং ইংরেজদের আধিপত্য বজায় থাকবে এখন ছৃুরাশ। সকলেরই 
ত্যাগ করা৷ উচিত । 

এই পোষণার পাশাপাপি বেরিলির নবাব খান বাহাদুর খানের ভাষণটি 
বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । গুদের পদ্ধতি হলো চালাকি আর লোকঠকানো 
ধাপ্নাীবাজি। আমাদের রাজাদের দেশ আর রাজ্য কি ওরা একে একে গ্রাস 

বেনি! নাগপুর রাজ্য কারা কেড়ে নিল? লখনো রাজ্য কার! কেড়ে নিল? 
হিন্দু আর মুসলমান ছুক্দনাকেই পায়ের নিগে ফেঙে পিষছে কার1? তোমাদের 
রক্তের ল্বোতে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজের নাম ধুয়ে দাও ।” 

১৮৫৭ র জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজ শহরের বুকে যে প্রাচীর-পত্র সেঁটে দেওয়! 
হয় তা ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদ উল্জার রচনা বলে অনুমান করা হয়। 
তাতে লেখ। ছিল, “দেশবাপীরা, এবং নিজের নিজের ধর্ষের প্ররুত বিশ্বাপীরা, 
ফিরিঙ্গি কাফেরদের তাড়াবার জন্যে জাগো, এক হয়ে সবাই জাগো । ওর! 
সথবিচারকে পায়ের নীচে ফেলেছে, আমাদের স্বরাজ চুরি করেছে। এরপরে 
লরাঁসরি উদকে দেওয়া হয়েছে মুতাপণ লড়াইয়ের পথে। “এখন কাফের 
ফিরিঙ্গিদের দুঃনহ স্বেচ্ছাচারিতার থেকে ভারতবর্ধকে বাচাবার একটাই পথ 
আছে এবং সেই পথ হলো! রক্তাক্ত সংগ্রাম সুরু করা। এ হলো স্বাধীনতার 
জন্যে জেহাদ । এ হলে! স্থবিচারের জন্তে একট! ধ্মী]য সংগ্রা্থ |? 

আর গোঁরখপুরের মৌলবী সরফরাজ আলী শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন, 
“ঠিক একশ বছর আগে অবিশ্বাসীদের শাসন স্বর হয় এবং আমি তোমাদের 
জানাচ্ছি যে এবারে সেই শাসন শেষ হবেই? 

স্পষ্টতই বোঝা! যাচ্ছে যে আঠারোশ পাতান্নের যে সংগ্রাম ভার প্রথম ও 
“প্রধান উদ্দেস্ত ছিল দখলদারী ইংরেজ শক্তিকে ভারতবর্ধের মাটি থেকে উৎখাত 
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করা'। তখন ভারতবর্ষ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ কিরীটের অধীনস্থ 
হয়নি, স্থৃতরাং স্বাধীনই ছিল অর্থাৎ ওই সংগ্রাম ছিল দৃঢ়ার্থে মুক্তির সংগ্রাম 
এবং সেই সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার ফলেই ভারতবর্ষ পরাধী'ন হলো । "অধিকাংশ 
অঞ্চলেই পৃথক পৃথক নেতার পরিচাজনায় সিপাঁহীদের ব্যাপক উখানের আগেই 
ভজসাধারণের অসন্তোষ সমগ্র প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের রূপ নেয় এবং তার 
পরে সিপাহীরা৷ তাতে অংশ নেয়। এই সিপাহীরাও সমাজ ও সংস্কৃতির স্মত্রে 
ছিল দেশীয় জনসাধারণেরই অবিচ্ছেস্ত অংশ, শুধুম'ত্র জাবিকার সুত্রে উংবেজদের 
সঙ্গে তাদের একট] সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা তারা প্রথম স্থযোগেই ছি'ড়ে ফেলে 
জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের একা আুকরণ সম্পন্ন করেছিল । 

এই সংগ্রান্বের কোন কোন নেতা আঞ্চলিক ভিদ্ভিতে তৎপর ছিজেন বটে, 
কিন্ত ফৈজাবাদের মোজবী, তীতিয়া টোগী, রাও সাহেব, কুঁয়র সিং, ফিরোজ 
শাহ, ঝাঁপীর রানি গুভৃতি যে আপন আপন অঞ্চলের বাইরে গিয়ে অন্তান্ 
নেতার অধীনস্থ অঞ্চলেও যুদ্ধের প্ররোচনা জোগান ও উত্তেজিত জনসাধারণকে 
সংগঠিত করেন একথা সর্বজনম্বীকৃত; মৈনপুরীর রাজা তেজ সিং পার্খববতা 
ফর'ভ্াবাদের নবাবের সঙ্গে আতাত করেন; আবার ভোগিনপুরের ধাধা সিং, 
নসরৎপুরের বেণী বাহাছুর দিংং গোলাপ লিং এুভৃতি দলপতিদের নিয়ে নবাব- 
গঞ্জের নায়েব চাকলাদার রাহুলামিন যে মহাজোট গড়ে তোলেন তাতে ন্নগ্রাম 
সিং, ফকির বকৃশঃ বুন্দির ঠাকুরানি, শ্তামপুরের রানি প্রভৃতি নিষ্জমিত অর্থ সংগ্রহ 
করে দিন এবং নায়েব-চাকলদারকে সর্বতোরূপে সাহাধ্য করার জন্যে লন 
থেকে প্রচা্রিত এক ইশতাহারে তালুকদার ও জমিদারদের নির্দেশ দেওয়া] 
হয়) অনুরূপ ভাবে সুলতানপুর 'ও ফৈজাবাদের সমত্ত ত'লুকদাএই সক্রিম 
সমর্থন জানান স্থলতানপুরের নাজিম মেহৃনদি হাসানকে এবং ওই সমর্থনের 
জোরেই লখনৌয়ের পথে জেনারেল ফ্রাঙ্কের বিপুল শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে 
মেহৃনদি হাসান ছুর্ভেছ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন । আঠারেো৷ শ সাতানের 
সংগ্রামে এ জাতীয় নজির অসংখ্য । 

জনমাধাগণের শ্রিকটহর নেতারা যেমন আপন আপন অঞ্চল বতিভূতি 
অঞ্চলেও সঞ্ভিয় ছিলেন তেমনই উচ্চতর স্তরের নেতারাও এই সংগ্রামকে হিন্দু- 
'ুদলমানের মিলিত দেশ হিন্দুস্তানের থেকে অদ্বিতীয় ও সামান্য ত্র ইংগেজ 
বিতাড়নের সংগ্রাম রূপেই অনুধাবন করেছিলেন এবং এই সংগ্রামের মাঝগ্রক 
প্রতিমানে গুজরঃ রংঘর ও রোহিজাদের বিশৃঙ্খল আচরণ নিতান্তই ব্যতিক্রাস্ত ও 
বিভ্রান্ত ঘটনা । মারাঠাদের নেতা স্বয়ং নানা সাহেব তার বিখ্যাত ঘোষণাঁতে- 
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স্পষ্টই বলেছেন যে কাফরদের ধ্বংস করার জন্টে এবং হিন্দু-মুসলমানের পুরানো 
রাজত্ব পুন:প্রতি্ঠ। করার জন্যেই তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন । লক্ষণীয় 
যে তিনি ত্যর্থহীনভাবে “ইংরেজ” বোঝাতে “কাফর"শব্দটি ব্যবহার করেছেন । তার 
ঘোষণাতে এই সংগ্রামের যে রাজনৈতিক আদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে ত। এই ষে 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যকে সম্পূর্ণ নিমূ্ল করে পুরনে। নবাঁবরা ও বৃপতিরা, 
মুঘল সম্রাট ও মারাঠা পেশোয়া অর্থাৎ দেশের এঁতিহালশম্মত শাদকরা আপন 
আপন কর্তৃত্ব ও মধাদ] ফিরে পাবেন। 

দেশের ভৌগোগ্সিক অখগ্ডত। ও নার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী 
যে দেশপ্রেমের কথা আধুনিক মানুষের পরিজ্ঞাত তার অভাবেই দেশের 
অথবা ধমীয় চেতনা ও গরিমার ডিত্তিতে সেকালের দেশপ্রেম ছিল সামস্ত- 
কেন্দ্রিক এবং সেইজন্ত জনলাধা£ণের মধ্যে যে ছুটি ধর্মমতের প্রভাব প্রবলতর 
ও প্রশস্ততর ছিল সে দুটির অন্ুদারীদের অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের নাম 
জনপাধারণের সংজ্ঞাব্ূপে পুনঃপুনঃ উল্লিথত হয়েছে, কিন্ত মে উল্লেখ তাদের 
পরুম্পর বিচ্ছিন্ন বা বিরোধী অস্তিত্বের প্রমাণ নয়, বরং বৃত্তি অন্ুপারে বহু 
বর্ণ বিশিষ্ট হিন্দু সমাজের সহাবস্থানের নীতিপম্মত একটা আদর্শ-ব্যবস্থার 
অন্থরূপ অস্তিম গত্যের বা পরম দিব্যশক্তির কল্পনা! অন্ণারে বহু ধর্ম বিশিষ্ট 
ভারতীষ সমাজের বস্তাসগত একট। বাস্তব ব্যবস্থারই স্পষ্ট প্রমাণ ) 

প্রায় এক শ বছর আঁগে সন্ন্যাসীফকির আন্দোলন নামে বাংলা যে 
জনোখ।ন হয়েছিল তার কেন্দ্র ছিল রংপুর এবং আঠারো শ সাতান্নতিও 
লেই রংপুরের অধিবাসীর1 ব্যাপক হারে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ নেয় 
এব উল্লেখ পাওয় যায ৩০শে অক্টোবর ১৮৫৭-তে নিউইয়ক টব্যুন পত্রিকায় 
প্রকাশিত কার্ণ মার্কলের প্রবন্ধে, তহুপরি “উদ-ই-হিন্দে'ও রংপুরস্থ তনকোর 
নবাব তালিয়ার খানের দু ছেলের দিলিতে ব্রিটিণদের গুলিতে মৃত্যুর কথা 
বলেছেন গালিব। সেইবারে ব্রিটিশের স্বার্থ সংরক্ষণে দেশীর পক্ষের কলেবর ও 
অভিপ্রায় ছিল অস্পষ্ট; কিন্ত এবারে, প্রায় একশ বছরের মধ্যে, ব্রিটিশ স্বার্থের 
পরিপোষকরূপে দেশীয় পক্ষ ব্যবসায়ী, জমিদার ও পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের নিয়ে 
একট! স্ুষ্পষ্ট ও প্রভাবশীলী সশ্্রদায়ে পরিণত হয় যাদেরকে অভিহিত 
করা হতো! বাবু সপ্প্র্ণীয় বলে। ন্বাভাবিক কারণেই বাঙালী বাবুর! ব্রিটিশদের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভ্যুখানকে শ্বাগত জানানে! দূরের কথা লহাও করতে 
পারেনি, তাই ওই সংগ্রাষের প্রতি অভিযোগে বাবু সম্প্রদায়ের পাঁচ মুখ 
“গঁজিরেছিল বল! ধায--আর রংপুরের রাজবংদীদের মধ্যে প্রচলিত জাগের 
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গানে জনসাধারণের যুক্তি সংগ্রামের প্রতি বাবুদের মনোভাবকে কটাক্ষ করে 
বল হয়েছে, 
রাজবংশী মুসলমান গেল! ইংরাঁজ মারিবার 
বাবুগণ আসিল তার মজা! দেখিবার । 

সন্্যাসীফকির আন্দোল্ন হয়েছিল মৃখ্যত উত্তর বাংলায় এবং আঠারো 
শ সাভান্নের আন্দোলন হয় মুখ্যত উত্তর ভারতে, কিন্ত সাধারণ ভাবে 
বল! যাঁয় যে, বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষ! ঘটেছিল উনবিংশ শতাবীর 
 ভারতবর্ধে তারই পুনরাবৃত্তি হলে! বৃহদ্ধর ও জটিলতর আকারে । ১৮৪ 
নাগাদ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বহুতর কারণে হিন্দু ও মুদলমানদের 
মধ্যে ব্যবধান বিস্ভৃততর হয়, কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনে 
নেনব কারণ ছিল অন্রপস্থিত, ফলে জনগাধারণের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের 
মম্পর্ক ছিল এক্যমূলক | * 

এজগ্কে সীমানাশ্রয়ী দেশপ্রেমের অভাবে সেই ধরমীশ্রয়ী দেশপ্রেমের বুগে 
আজমগড় ঘোষণার মতো! দিল্লীর ঘোষণাতেও বল! হয়েছে, “দিল্লী ও মীরাটে 
উপস্থিত সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মচারীরা সমস্ত হিন্দু ও মুপলমান হিন্দুস্তানের 
নাগরিক ও সেনাবাহিনীর উদ্দেস্তে অভিনন্দন পাঠাচ্ছে একথ! ভালো! ভাবেই 
জান৷ আছে যে ইদানীং ইংরেজরা ঘোর অগ্তভ পরিকল্পন] নিয়েছে__ প্রথমত, 
হিন্দুস্তানী বাছিনীর ধর্মনাশ করা, আর তারপরে জনসাঁধারণবে খ্রীস্টান হতে 
বাধ্য করা।; খ্রীস্টান ধর্মকে সেকালে দেখা হতো! ইয়োরোপীয় বা! ইংরেজদের 
ধর্ম হিসেবে, পক্ষান্তরে জনসাধারণের ব! হিন্দুস্তানীদের ধর্ম বলতে হিন্দু ও 
ইসলাম ছুটি ধর্নকেই যে বোঝানে৷ হতে৷ সে কথা এই ঘোষণাতেও পরিফার 
এবং তখনকার কালে “ভারতীয়” শব্ের বদলে “হিন্দুঘ্তানী” শবটিই ব্যবহার 
কর। হতো; আরও প্রকাঁশ থাকে যে সেকালে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা ছিল 
ইংরেজ জাতিবাচক আর হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা! ছিল হিন্দুস্তানী তথা 
ভারভীয় জাতিবাচক অর্থাৎ ধর্মের হিসেবেও জাতি বলতে ইংরেজ ও হিন্দুস্তানী 
এই ছুইমান্্ জাতিকেই বোঝানো হতে! । একারণে উল্লিখিত ঘোষণাতে 
৪পরিষ্কারভাবে নিধারণ করা হয়, “এটা আরও প্রয়োজনীয় যে এই সংগ্রামে 
হিন্দু ও মুললমানরা এক্যবন্ছ থাকবে» এবং মাননীয় ব্যজিদের নির্দেশে, 
নিজেদের সুশ্থিত রাখবে যাতে ন্ুশৃঙ্খল। বজায় থাকে, অপেক্ষাকৃত দরিগ্ররা 
সন্ত থাকে এবং তারা যর্ধাদাতে উন্নীত হয়।, ঘোবণাটির নির্গলিতার্থ 
হচ্ছে এই যে সমস্থ পরিস্থিতিকে হিন্কু ও মুললমানরা একই দৃষ্টিকোণ থেকে 
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গ্রহণ ও বিচার করবে, সেই অঙ্থসারে জনসাধারণ কর্ণপন্ধতি স্থির কমবে 
এবং উভয় ধর্মাবলম্বীরই মৃল্যারন হবে একই প্রতিমানে অর্থাৎ একাধিক ধর্ম 
সঞ্থলিত একই হিচ্ছৃস্থানী তথ। ভারতীয় জাতি হিসেবে । 

১৬৯০ গ্রীষ্টাকে জোব চার্ণক হুগলী নদীর উজান বেয়ে কলকাতায় এসে 
পৌঁছনোর পর থেকে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে 
উঠতে শুরু করে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই প্রথম এক শ বছরে ত] প্রীতির 
সম্পর্ক হয়নি । অষ্টাদশ শতাবীর শেষ দশক থেকে অর্থনীতি জেত্রে.বাংলার 
বর্ণ হিন্দুদের একট। উল্লেখ্য অংশ স্পষ্ট করে ব্রিটিশের সহযোগী সম্প্রদায়রূপে 
বিকশিত হতে থাকে, তবু বাংলার বৃহত্তর জনসাধারণই থেকে যায় ব্রিটিশের 
অনমনীয় বিরোধী সম্প্রদায় রূপে ॥ পরে বখন উনবিংশ শতাবীতে বাংলার 
নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আধুনিকতার পাঠ নিল তখন স্বভাবতই তার গরু 
ব্রিটিশের প্রতি তার গভীর আস্থ। ও শ্রদ্ধা জন্মায়। যেহেতু এই মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী হিন্দুপ্রধান তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা৷ বহুলাংশে ব্রিটিশের স্বার্থে নিজেদের 
বৈষস্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থে প্রতিফলন দেখতে পেল এবং এর ফলে বাংলার 
জনসাধারণের কল্গকাতা-কেন্ত্িকপমাজ তথ। অগ্রসর আধুনিক সমাজ উনবিংশ 
শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসে ব্রিটিশের হিতাকাজ্জীর ভূমিকা বিশ্বস্ত ভাবেই 
পালন করে আর এই ভূমিকার তাৎপধ অনুধাবন করে' তার সহ্যবহারে ব্রিটিশ 
শাসকেরাঁও শিথিলতা দেখাননি । আবার এই সমাজ আশ্রয় করেই উনবিংশ 
শতাববীর ভারতীয় জাগরণ স্থচিত হয়, ফলে সামগ্রিক ভাবে উদ্জিখিত জাগরণ 
এগিয়ে যাওয়ার স্বযোগ পায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই এবং এক্ষেত্রেও তাঁর! লাঁত 
করে ইউরোপীয় জনহিতৈষীদের উৎসাহ ও সাহাষ্য ; অর্থাৎ উনবিংশ শতাবীন, 
ভারতবর্ষের পরিপ্রেঙ্গিতে মুলত হিচ্দু সমাজই রূপাতস্তগিত হয় ভারতবর্ষের 
মধ্যবিভ শ্রেণীতে তথা অগ্রদর আধুনিক লমাজে )4 

পক্ষাস্তরে উনবিংশ শতার্ধার বাংলাতে গ্রাম-কেন্ত্রিক এতিহথাশ্ররী বৃহত্তর 
জনসাধারণ নির্মম ভাবে আধুনিকতার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে ও তার ফলে 
ইতিহানের প্রবাহ থেকে অনেঞ্চাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই জন সাধারণ যে; 
ফুপলিম-প্রধান দেকথ! পর্বদ1 ধনে রাখা বাঞ্ছনীয়? অর্থাৎ ধর্মীয় উপকরণের 
বিচারে হিন্দুদের চাইতে মুসলিমরাই যইল ব্রিটিশের পরম শক্রু হিসেরে। কিন্ত 
ধর্মীয় তার বিচার না করে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সভার বিচার করলেও দেখা 
যার যে উনবিংশ শতাববীতেও যখনই বৃহত্তর জনদাধারণ খানিকটা প্রস্তুত হযে 
পেরেছে তখনই প্রতিপক্ষের এঁতিহানিক শক্তির পরিমাপ না৷ করেই বিক্ষোরিঞ 
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[হরেছে নশন্্ বিক্ষোভে, ফলে জনসাধারণ অভিমুখে বিটিশ শাসকদেরও মনোভাব 
“ছিল বিশেষ রূপেই প্রতিকূল এবং ব্রিটিশ শাসকরাই বিবাদী জনসাধারণের ধর্মীর 
' উপকরণ বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার হ্থত্র 
1 আবিষ্কার করে। বাংলার মুসলিম-প্রধাঁন জনসাধারণের তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী 
দৃষ্টিউদি আঠারো! শ সাতাযপের সংগ্রামে একটা সর্বভারতীয় রূপ পায় এবং 
হিন্দু ও মুদলমানের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম ষে নাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কতদূর 
বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সে সত্যই উদঘাটিত করে। ' 
আঠ' ,রা শর সাতান্নর সংগ্রামে শেষ পর্বস্ত ব্রিটিশরা জয়ী হওয়ার পরে 
ভারতব্ধকে ব্রিটিশ কিরীটের অধীনে এনে খুব সুপরিকল্পিত ভাবে ভারতীয় 
জনঘাধারণের এঁক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার অভিযান শুরু করল ব্রিটিশ 
সরকার । সমগ্র ভারতবর্ধের মধ্যে এই অভিযান শুরু করার জন্যে সবচাইতে 
উপযুক্ত ক্ষেত্র জোগাল বাংলার পামাজিক পরিস্থিতি। এখানকার কায়িক 
শ্রমজীবী জনপাধারণ মুসলিম প্রধান হলেও এখানকার অবস্থাপন্ন অগ্রসর 
সমাজ ছিল হিন্দু-গ্রধান, সুতরাং ওই অগ্রসর সমাজকে সর্বতোরূপে জন- 
সাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন কর! ব্রিটিশদের পক্ষে স্থবিধাজনক ও সহজতর হলো । 
লরলকৃত করে এই বিচ্ছিন্নতাব কাহিনী এইভাবে বর্ণন। করা যায় ঃ পাইক 
ও করণদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে বিটিশরা বাংলার প্রাচ্যের প্রধান 
ঘটি বা ঘটস্থল স্থাপন করে এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে করণরা বিত্তবান 
হয়ে উঠতে থাকে; তখন অন্তান্ত বণহিন্দুরাও ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে 
নিজেদের সৌভাগ্য গড়ে তোঁলা শুরু করে এবং নেই সৌভাগ্যের দৌলতে 
তাঁরা অচিরেই নতুন জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়; আর একই প্রক্রিয়ার 
ভিতর থেকে মধ্যযুগীয় খোলস ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে দেশীয় অগ্রসর সমাজ 
ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রণগ্রাহী রূপে) এবং একই সঙ্গে প্রাচীন 
ভারতবর্ষের বু কীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হলে অগ্রসর সমাজ সেগুলিতে লাভ 
করল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নিরপেক্ষ আত্মগৌরবের অবলঘন। যেহেতু ওই 
সমাজ. ছিল হিন্ুপ্রধান তাই ওই গৌরবকে দাবি করা হলো হিন্দু গৌরবের 
ভিদ্ধি দূপে-_ অর্থাৎ হিন্দুত্বে গৌরবাদ্িত ইংরেজী শিক্ষিত অগ্রমর ভাগ্যবান 
নৃয়াজ, হঞ্জী উঠল একটি প্রায় শ্য়সম্পূর্ণ ্রদায)। 
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একাদশ পরিচ্ছে্ 


[ রাজনৈতিক চেতনার জন্ম ও রামমোঁহন-_ভাঁরতীয় বোধের 
জন্ম ও কেশবচন্দ্র--আধ্যাত্মিক সমন্বয়বাদ ও রামরুষ্খ-_ 
জাতীরতাবাদের জন্ম ও তার ধর্মীয় রূপ ।] 

উন্নবিংশ শতান্ধীর বাংাতে বৃহত্তর জনসাধরণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যার 
অগ্রপর হলে। অর্থনৈতিক বিচারে তাঁদের নাম মধ্যবিত্ব শ্রেণী, রাষই্ীনৈতিক 
বিচারে তাদের নাম ব্রিটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাষ 
পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, হামাজিক বিচারে তাদের নাম বাবু সম্প্রদায় ব1 ভগ্র 
শ্রেণী, আবার ধীর শ্বাসের বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়। অধিকাংশ 
সময়ই এই নামগুলি শিথিস অর্থে বাবহৃত হয়ে থাকে । 

১৮২৪-৫ থ্রীষ্টান্ষে বিশপ রেগিনন্ড হেবের ন্াারেটিভ অব জনি ফ্রম 
ক্যাগগকাট] টু বঙ্থে শামে ভ্রমণকাহিনীতে বারবার উংজখ করেছেন যে সেকালের 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেব অধিবাসীরা সাধারণত বাঙালীদেরও ইংরেজদের 
মতোই বিদেশী মনে কগত, এবং ১৮৫৪-র জনোখ।নের সময় বিক্ষুক্ধ জনসাধারণ 
যে বাঙালী বাবুদেরও ইংরেজদেপ মতোই দেশের শত্রু মনে করত তার বহুতর 
প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায় । ১৮৫৭-র জনোথানের ফলে বাঙালী পাশ্চাত্য 
শিশ্গিত শ্রেণী খুবই বিপন্ন বোধ করে, কেননা এই উত্থান ছিঙগ সর্বতোভাবে 
তাদের স্বার্থ ও দ্বপ্নের বিরোধাঁ, তাই যখন এই উখানকে দমনে ইংরেজর! মমর্থ 
হলে! উল্লসিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন £ 

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয় 

ৃ মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয় ॥ 

এর থেকে সেকালের মধ্যবিভ শ্রেণী, ব্রিটিশের সহযোগী মানে পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত শ্রেণী, অথব! বাবু সম্প্রদায় মানে ভ্রশ্রেণী অর্থাৎ প্রগতিশীল হিন্দু 
সম্প্রদায়ের যথার্থ মনোভঙ্ষি অন্তমান কর! যায় এবং এই মনোভঙ্গিসম্পন্ন 
সমাজের মানসেই জঙ্ম হয় তথাকথিত ভারতীয় জাতীরতাবাদের । 

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলে! রাজনৈতিক চেতনা । শাসিতের প্রতি 
“শাসকের সেবার মনোভাবে নয়, শাদূনকর্মে শাদিতেরও অংশ গ্রহণের যে 
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অধিকার তাঁর হ্বীকৃতিতেই অথব! সম্বন্ধে শাসিতের চেতনাতেই রাজনৈতিক 
চেতনার সুত্রপাত। 

দেশবাসীর ভাগ্য বিবেচনায় যে-কোনও একজন শাসিতের যে মঙাযত 
দেওয়ার ও তর্ক করার অধিকার আছে এই সত্য রাঁমমোহনই প্রথম উপলকি 
করেন এবং সে অধিভার প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রসর হন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবতিত, 
প্রেস অডিভ্তান্-এর প্রতিবাদে । শাদিতের অধিকার প্রতিষ্ঠার ষে সংগ্রাম 
রামমোহন রায় শুর করেছিলেন তার বিস্তার ও বিকাশ লক্ষিত হুয় পরবর্তী, 
সওয়! শ বছরের ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে । রামমোহনের মননের' 
পথে এ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান হেনরি লুই ভিভিয়ান ভিরোজিয়ে| 
ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ। ডিরোগিয়োর ধমনীতে ছিল পোতু'গিজ শোণিত এবং 
তার ধর্ম ছিল খ্রীষ্টনীতি, কিন্ত তিনি শুধুমাত্র নিজেকেই ভারতীয় বলে গণ্য 
করতেন ন1, ভারতপ্রেমের শিক্ষ। দেওয়াকে তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত বঙ্গে 
গণ্য করেছিলেন, তবে তার শিক্ষার মূল কথ! ছিল সমস্ত কিছুকে মুক্ত বুদ্ধিতে 
বিচার কর। এবং চিত্তকে ভঙশুন্ত করা। সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
এক অখণ্ড প্রেমাম্পা্দ সত্বা হিসাবে ধারণ করে তার উদ্দেশে রচিত যে-কাব্য 
একালে দেশপ্রেমের কাব্য বলে পরিচিত পেই কাব্যের গোমুখী ডিরোজিদোর 
লেখনীতেই প্রথম উন্মুক্ত হয়। রামমোহনের গুণগ্রাহী দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৮ 
ত্ীঙ্টাবে ল্যাগুহোন্ডর্দ সোসাইটি এবং চিরোজিয়োর গুণগ্রাহীর! পাচ বছর পরে 
অর্থাৎ ১৮৪৩ গ্রীষ্টাৰে বেঙ্গলি ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া মোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন__এ 
দুটোই ভারতবর্ষের প্রথম ছুটি রাঁওনৈতিক প্রতিষ্ঠান । কিন্তু অচিরেই মর্াস্তিক 
সত্য পরিস্ফুট হলে। বে বিচ্ছিন্নভাবে এ দুটি প্রত্তিষ্ঠান কোন মতেই সুসংহত 
ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না, তাই ১৮১ খ্ীষ্টাব্ধে 
ছুটিকে যুক্ত করে প্রতিষ্ঠা কর হয় বিটিশ ইগ্ডিয়ান আপোসিয়েশন। শুরু 
থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ ছিল ইংলগ্ডের পালীমেণ্টে সর্বভারতীয় স্বার্থকে 
প্রতিফলিত করার দ্বিকে এবং কেমন করে এই প্রতিষ্ঠানটি পরবতিকালে গঠিত 
ইত্ডয়ান ন্লাখনল কংগ্রেলের কাজকে এগিয়ে ও সহজ করে দিয়েছিল সে সন্ধে 
ক্টিক্টর রমেশচন্দ্র মজুঞদীর মহাশয় “হিদ্রি অব ফ্রীভম মুভমেণ্টে বিশদ আলোচনা 
করেছেশ। রর" 

কি মনে রাথস্তা ও উচিত যে গেকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী, 

ভাষাভাষীর মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্কের চাইতে বৈরিতার সম্পর্কই ছিল 
বেশি। বাঁডালী রাজপুতদের মধ্যে মারাঠ অভিষাত্রীদের ধ্বংন্লীলার স্মৃতি, 
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ভখনও ভাজ! ছিল; হিন্দুস্থানীদের কাছে বাঙীলীরা! পরিগণিত হতো ইংরেজদের 
সমান শক্র; এক অঞ্চল থেকে অন্ত অঞ্চলে যাতায়াত দুঃসাধ্য ও বিপর্- 
সন্কুল ছিল।)- ছু অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষার ব্যবধানের জন্ভে ভাবের 
আদান প্রদান ছিল অকল্পনীয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের বোধ্য ভাষণ 
হিসেবে ফাসী প্েকালে গুরুত্ব হারাতে বসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
ভারতবর্ষে ভারতীয় ছাড়া আর সকলেই ছিল-_পাঞ্জাবী ছিল, মারাঠি ছিল» 
বাঙালী ছিল, রাজপুত ছিল, কিন্তু এরা কেউই আপন আঞ্চলিক পরিচয়ের 
সঙ্গে একাত্ম অন্থভব করত ন|, এর! কেউই আধুনিক অর্থে ভারতীয় ছিল না ॥ 
বিটিশ ইত্ডয়ান আসোপিয়েশনের কাধক্রমে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির জদ্ে, 
অবকাশ রাখা হয়েছিল, তবে তেমন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির জন্যে বাস্তবভিদ্ভি 
ছিল সেকালে নিতান্তই অস্পষ্ট । ১৮৫৭-র শনোথানই সর্বপ্রথম সীমিত অর্থে 
সে-ভিত্তি গড়ে তোলে--এক সামান্য শত্রুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলবাসীদের মধ্যে 
বিহ্ষুন্ধ আবেগের সাযুজ্য সম্পন্ন করে । ১৮২৩ খ্রীষ্টাবে শুরু হয়েছিল রাভনৈতিক 
চেতনার উন্মেষ; ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কতকাংশে বাঙালী ও দক্ষিণ ভারতীয়দের 
বাদ দিয়ে আবেগের সাযুজ্যে এক নতুন বোধ জন্মলাভ করল যাঁকে বলতে পারি 
ভারতীয় বোধ। 

সীমিত অর্থে যে ভারতীর আবেগের জন্জ হজে! তা ব্যাপকতর রূপ লাভ. 
করল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের মান্রাজ ও বোদ্ধাই প্রেসিডেন্দী ভ্রমণে । 
তিনি গেছলেন ধর্মপ্রচারের জন্তে এবং তার বক্তৃতাগুল ওই সব অঞ্চলের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে অভ্ভূতপূর্ব উদ্দীপনা জাগিয়েছিল তার ফলে মান্রাজে 
বেদ সমাজ ও বোষ্থাইয়ে প্রার্থন! সমাজ নামে ব্রান্ধাদর্শে অন্প্রাণিতদের নমিভি- 
প্রতিষ্ঠিত হলে! । তার ধর্মপ্রচারের জন্তে এই অভিষানটি অত্যন্ত তাৎপর্বপূর্ণ, 
কেনন1 তার মধ্যে নিহিত ছিল এক ও অখণ্ড ভারতীয় সত্তাকে অনুধাবন করার 
প্রথম সচেতন প্ররয়্াদ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রত্যাবর্তন করে তিনদি 
ভারতবধাঁয় ব্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্ঠঠ করেন_এই সমাজের নানকরণে 'ভারতবীয়” 
শব্দটির প্রয়োগ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এর মধ্যে চেতনার যে নৃতনত্ব ছিল তার 
অন্থসরণে পরে তিনি “ভারতবষীয়” শব্দটির বদলে 'নববিধান” শবটি গ্রহণ, 
করেন। ভারতবর্ধীয়, ব্রাঙ্মপমাজ প্রতিষ্ঠার সমন্ধ তার বিশ্বস্ত অন্থগাশী' 
প্রতাপচন্জ্র মজুমদার বলেছিলেন, “ভারতবর্ষ বিভিব্রদেশীয় বিভিন্নধমীয় নরনারীকর, 
বাপস্থান। এখানে কত প্রকারের ধর্মমত এবং শান সম্মানিত হইতেছে" 
তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। আমরা সেই সকল শান্্র দর্শন করিলে 
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“নিশ্চয়ই উপকৃত হইব, কারণ তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বানদ ভক্তি বিবৃত 
আছে। সকল ধর্মশাস্্ব পরিত্যাগ করিয়া বর্দি আঙ্বরা কেবল মাত্র একদেশ- 
দর্শীর ন্যাঁয় একটি ধর্মের শাস্তে সম্মান প্রদর্শন করি) তবে আমরা নিজেরাইি 
, পনিজ আত্মার বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে এবং ভারতমাতার বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার 
অপরাধে অপরাধী হইব।, সমগ্র ভারতের প্রতি মাতৃত্ব আরোপের 
ুষ্টান্ত প্রতাপচন্ত্রের আগে কারও বচনে ব! রচনায় পাওয়া যায় না। 
অঙঃপর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় 
' ভ্রাতৃত্বের বোধ জাগাবার উদ্দেশে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরেও 
ভ্রমণ করেন ও বন্ৃত৷ দেন এবং শেষে ভারতবর্ষের সীমান। ছাড়িয়ে ইংলগ্ডেও 
' ষান। এই প্রপঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, “সামান্য ম্গাবিত্ত বাঙালী 
নিজের কেবল মনীষা ও প্রতিভাবলে বিলাতকে কীাপাইয়া, মাতাইয়া তুলিয়া 
ছিলেন, এবং ব্রিটিশ দাআাজোর অধিশ্বরীর নিকটে রাজযোগ্য সম্মান 
পাইয়াছিন্নে, ইছাঁতে কেবল বাঙ্গালীর নন, সমগ্র ভারতবাসীর চিত্ত গৌরবে 
'কীপিয়া উঠিয়াছিল। এর পরে লিখেছেন, “এই স্বাজাত্যাভিমান অর্বত্রই 
জীতীয় জীবনের এবং জাতীয় আত্মচৈতন্তের শ্ছচনা করে। কেশবচচ্দ্র এইরূপে 
আমাদের বর্তমান ভাঙ্গতে বৃহত্তর জাতীয় প্রচেষ্টার ভূমি প্রস্তত করিয়াছিলেন । 
১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দে কেশবচন্দ্রের মৃতুযু প্রসঙ্গে হেনরী কটনের যে-মস্তব্য ডক্টর রমেশ 
'চগ্দ্র মজুমপ্ার উদ্ধার করেছেন মেটির গুঢ়ার্থ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য 412৩ 
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অবশ্ত সবধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ একালে নবচাইতে অকাট্য রূপে, প্রতিফলিত 
হয় পাক পরমহংসের জীবনে ও বাণীতে এবং উন্নবিংশ শতাব্দীর 'শেষার্ধে 
উদ্ভুত ভারতীর জাতীয়তাবাদের হ্টিতে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও 
'প্রবল পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ন্যায়, সাংখা, যোগ, মীমাংসা বেদান্তি প্রভৃতি 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সত্যের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে বিতর্কে ও বিরোধে 
বুকানু ধরে ভারতীয় জ্ঞানীরা উপন্রত হয়ে এগেছেন; আপাঁত অশিক্ষিত 
'ক্লামক্। বছু শতাব্দীর দার্শনিক জটগুলিকে কেমন করে খুলেছেন তার অত্যন্ত 
' মিগুণ বিশ্লেষণ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করেছেন কক্লানিকল ইও্যিন 
একিমজফ্জ, দেয়ার দিনথীদিস ইন দি ফিলজফি অব শ্রীরামকষ্ নামক গ্র্থটিতে । 
ক্কিদ্ত রামকুফ শুধু ক্রুপদী ভারতীয় দর্শনের অন্তনিহিভ কুট তর্কগুলিরই 
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উদ্তাঘক সমাধান করেননি, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বাইরের থেকে 
আগত বিভিন্ন ধর্মের সত্যগুলিতে্ যে-বৈষম্য সহজেই লক্ষিত হয় তারও 
স্বভাব-সম্মত ব্যাখ্য। ও সমন্বয়ের সুত্র দিয়েছেন আপন অনহ্করণীয় ভঙ্গিতে । 

কেশবচজ্জ্র যখন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পত্রিক বিবাদের কারণ জানতে 
চেয়েছিলেন তখন রামকুষখ বলেছিলেন, “এই পৃথিবীতে এটা আমার জমি ও এই 
আমার বাড়ি বলে ঘিরে বসে থাকে, কিন্তু ওপরে সেই এক অনস্ত আকা, 
সেখানে যেমন কেউ ঘিরতে পারে না, তেমনি মানুষ অজ্ঞানে আপনার আপনার 
ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে বুথা গোলমাল করে। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞানসাভ হয় তখন 
আর পরম্পরের বিবাদ থাকে না।” তীর উক্তিগুলোতে অধাত বিদ্যার প্রচার 
নেই, যা আছে তা হলে। জনসাধাএণের বাস্তব জীবনের নশ্বদ্ধে ব সেই জীবনের 
সঙ্গে সরাসরি ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অমোঘ প্রকাশ । অন্তত্র তিনি বলেছেন, 
যে যার! ঈশ্বরাহ্ুরাগী-_-তাদের ভেতর কোনরূপ দলাদলি থাকে না, যেমন 
পুক্ষ্রিণী বা গেড়ে ভোবায় দল: জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না। আবার 
বলেছেন, ভগবান এক সাধক ও ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও রুচি অনুসারে 
তার উপাসন। করে থাকে ।” এরকম ভাবে তিনি বিভিন্ন ধমীয় সত্যকে অনুধাবন 
করেছিলেন বলেই তার নির্দেশ--“ভগবানের লাম ও চিন্তা যেরকম করেই কর 
না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরীর রুটি সিধে করেই খাও বা 
অ।ড় করেই খাও খেলে মিষ্টি লাগবেই গাগবে 

আপাতদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের উক্তিগুলিতে যুক্তির, ধৈগ্রকে উপমার এ্ব্ষে 
আবৃত করা হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু খতিয়ে দেখলে মানতে হবে যে তিনি 
যুক্তি সম্পকিত অভ্যস্ত তথা পোকপ্রসিদ্দ ধারণাকেই শুধু অন্বীকার করেছেন 
এবং মে ধারণার বাইরে বিচরণশীল ও সক্রিয় জীবনের গৃঢ়তর বোধ-জাত এক 
লৌকিক-ন্ঠায়ের অনুসারী তর্করীতিকে অবলম্বন করেছেন. এর ফলে ভার 
তর্ক পণ্ডিতের চাইতে মূর্খ বুঝতে পারে বেশি সহক্তেঃ আর তার প্রভাবিত 
উপমা ও তুলন] ঘ্নর্দাই লৌকিক অভিজ্ঞতার থেকেই উখিত; এবং আরও 
্পষ্ট করে বল! যায় তার সত্ব ও সত্য তথাকথিত ছোটঙসোক শ্রেণীর ধারণ! 
ও ভাবনাতে সম্পূর্ণ রূপে বিধৃত । সমাজের উচ্চতম বণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শত্বেও তার জীবনধারা ও বাকভঙ্গ ছিল ভব্রলোক 
শ্রেণীর আদর্শ বা ঈগ্সিত জ'বনধাঁর1 ও বাকভঙ্ষির থেকে বিশেবভাবে স্বতগ্ত্ 
পক্ষান্তরে বুহ্ভর জনসাধারণের জীবনধারা ও বাকভঙ্গির সামিল এবং 
দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি বা একেবারে মৃদ্থিকার শুরে অবতরণের, 
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সুর্ণ সামর্ঘ্েই তাঁর অবতারত্ব । অলোঁকিক শক্তির চমকপ্রদ প্রদর্শনে ময়, 
দেশীয় অধাত্ম সাধনায় প্রতীকী উত্তরণে রাঁমকষৎ আধুনিক ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
সাধনায় অনন্য ' 

যে বছর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাঙ্জ প্রতিষ্ঠা করেন সেই ১৮৬৬ 
শ্্ীষ্টাব্বেই গোবিন্দ রায় নামে হ্ঘ্ধী মতাবলম্বী এক নিষ্ঠাবান মুসলমান সাধকের 
কাছে কলম] পড়ে রামকষ ইসলাম ধর্মনাধনা! করেন £ সে-সময়ে তিনি শুধু 
আল্লার নাম জপ করতেন, নিংমিত নামাজ পড়তেন, মুদলমানী ঢঙে কাপড় 
পরতেন, মুদলমানী কায়দায় রান করা খাবার খেতেন এবং তখন তার মন 
'থেকে সধন্ত হিন্দু ভাবধারা মুছে গেছল, হিন্দুর দেব-দেবীকে প্রণাম কর! দৃবে 
"থাক, দেখতে পর্বস্ত তীর ইচ্ছে হতো! না। তিন দিন ধরে পরিপুর্ণরূপে ওই: 
রকম দশাতে থাকার পরে তিনি ইসলামের সাধনফল উপলব্ধি করেন। এর 
সাত বছর পরে রামরুঞ্ণকে বাইবেল পড়ে শোনান শভুচরণ মন্ত্রিক এবং সে 
সময় একদিন দেওয়ালে টাঙগান মা মেরীর কোলে শিশু যীশুগ্রীষ্টের ছবি দেখে 
তিনি ভাবাশ্ষ্ হন £ হিন্দুসংস্কারগুলিকে প্রাণপণে আকড়ে ধরার চেষ্টা কর! 
সত্বেও তার মন থেকে সেগুলি একেবারে দু হয়ে গেল, শ্রীষ্ঠীয় সম্প্রদায়ের 
সংস্কারগুলি আচ্ছন্ন করে ফেঙ্গল তার হৃদয়কে, শ্রন্ধায় ও বিশ্বাসে তিনি হলেন 
'পুরোদস্বর থুষ্টান। তার মতে ব্যক্তিও যখন অন্য ধর্ষের চিন্তার প্রতি ক্রয়ায় 
প্রাচীন ভারতীয় ভাখধারার থেকে বিষুক্ত বোধ করেন তখন সাধারণ মাহষের 
খক্ষেত্রে অনুরূপ অভিজ্ঞতার ত্বাভাবিফ প্রতিক্রিয়! সহজেই অনুমেয় । অন্যান্য 
ধর্মগুরুর প্রসঙেও রামকৃষ্জের প্রতিপাদ্য বস্তু একই ছিল, কিন্তু বিদেশাগত দুটি 
ধর্মের সাধনাতে শুধু তার উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে না, তাতে পাওয়া 
-স্বায় সত্যোপলব্ধির ও সেই উপলব্ধির জন্যে পরিমিত ফললাভের জন্যে তার 
'নিপট আকুলতার অকাট্য সাক্ষা ৷ ৰ 

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সমাস্তরালে রামকষ্ণের জীবন ও 
বাণী বৃহত্তর ভনসাধারণের বহু শঙাবীব্যাপী আস্তরিক আকাঙ্খা ও সাধনার 
অন্ভবভ মহতম ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত প্রতিফলন, পক্ষান্তরে তার সাধনার 
সমাস্তরালে বিকশিত জাতীরতাবান্দ ভারতবরধের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়ের 
পরত করে। | 

যে-বছর কেশবচন্দ্র ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ও রামকষ 
'বইপলাম মতে ধর্মসাধনা করেন সেই বছরেই “জাতীর়ভাবাদের প্রপিতামহ” রূপে 
পন্িচিন্ত রাজনারারণ হস্থ প্রেতিষ্ঠা করেন জাভীর গৌরবেচ্ছ। লঞ্চারিদী লতা 
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"বং জ্ঞাতীষভাবাদের একটি সমগ্র পরিকল্পনা রূপে দেশীয় সঙ্গীত, দেশীব 
চিকিৎসা, দেশীয় খাছ, দেশীয় পরিচ্ছদ, দেশীয় আচার প্রথা, দেশীয় ক্রীড়া 
প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিককে অন্ততূক্তি করে রচনা করেন 2170809০198 
407 ৪ $901615 01 (176 10107001011 01 21107191 779611019 87780105 
1176 170009160 9115৩ ০01? 7361751. রবীন্দ্রনাথের 'জীবনশ্থৃতি' থেকে 
জানা যায় যে রাজনারায়ণ বস্তর সভাপতিত্বে স্বাদেশিকদের যে-সভা গঠিত 
হয়েছিল জ্যোতিরিজ্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছুজনেই তার সন্ত ছিলেন । 

রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নংগোপাল মিত্র ১৮৬৭ 
খুৃষ্টাবে হিন্দু ঘেল1 নামে একটি বাধিক সম্মিলনী প্রবর্তন করেন এবং ১৮৮*তে 
তার চতুর্থ অধিবেশনের পরে ন্যাশনাল সোসাইটি নামে এমন একটি সমিতি 
প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে সদস্যরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের ব্যবধানে শিয়মিত 
মিলিত হতে পারতেন; তাছাড়! দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের আমন্মকুল্যে ন্যাশনাল্‌ 
পেপার নামে একটি পত্রকাঁও তিনি প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। ন্যাশনাল 
সোদাইটির নাঁমকরণে আপত্তি উঠলে নবগোপাল ন্যাশনাল পেপারে লেখেন, 
“1০ 0০0 1101 0107001312170 ৮1 001 ০011695190170617 21005 950601101 
10 015 77110003 110 0601121071৩ 0171) 0, 112,010) 05 11861780158 2120 
৪৩ 8001) 2, $0০01015 55020115150 05 11610 0210 ৮০1৩ ৬৩11 ৮৩ ০৪1150 
বি এ1107781 9০০1615., এদেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু আর নেশন বা জাতি 
শব্দ দুটির সম্পূর্ণ সমার্থ ছ্াবি করে? তিনি আরও লেখেন ণ 910918093 ৪11 
০1 171700 11917)6 250 1001700 09111) 1180001)000 1570511) 2170 
20152911) ০1 চ100081211 ; 15111)57 650518101)1081 1009861017১ 1801 
(116 121160982 18 ০০01705৫ ৪. 01520111195. 111৩ 1317005 216 ৫586176৫ 
€0 09 ৪ 17511510108 10911011. নবগোপালের রচনায় হবয়ংসম্পৃ্ণ জাতি 
হিসেবে হিন্দুর শ্বাতন্ত্র ঘোঁধিত হয়ে থাকলে ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রাজনারায়ণ 
বস্থুর একটি ভাষণে ঘোষিত হয়েছে জাতি হিসেবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব ঃ এই ভাষণের 
প্রতিপান্ত বিষয়ই ছিল পাশ্চত্য সভ্যতা ও গ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ব অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম ও 
সংস্কৃতি উৎকর্ষ । 

পঞ্দশ শতাব্দীর ইটালিতে প্রাচীন গৌরব ও যহিমার ভিত্তির উপরে যে 
এরেনেশাসের জন্ম হয় ত| উনবিংশ শতাষীতে পরিণত হু সংগ্রামী জাতীয় ভাবাদে ; 
অনুরূপভাবে একই কালে উড়্ুদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের 
খুলে প্রাচীন ভারতীরদের লত্যতা! শ সংস্কৃতির বিষয়ে সন্ভোলষ্ধ জান ছিল 
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বিশ্যে ভাবে সক্রিয্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এঙন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
ভারতীয়রাও আপনার অতীত গৌরব সম্বন্ধে শোচনীয় ভাবে অজ্ঞই ছিল। 

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাগ্ডার কনিংহমের অধীনে ও নেতৃত্বে গুতুতাত্বিক 
অনুপন্ধান ও খনন কার্ষের থেকেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে আলোক 
সম্পাতের পর্ব স্থরু হয় এবং তারই সমাস্তরাজে আরব ম্যাঁকৃসম্যুলর, উইলসন, 
ফাগুসন গ্রভূতি ভারতবিগ্ামুগক গবেষণার ফলাফগ পর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, 
আবার এনব বিদেশী পঞ্ডিতদের সমস্তরেই উদ্ধত হয় রাজেন্্রলাল মিত্রের 
মৌগিক গবেষণা, সবব্যাপী পাণ্ডিত্য ও লবজনের পক্ষে কৌতুহলোদ্দীপক 
রচনাবলী । ব্রিটিণের শিক্ষায় ও শক্তিতে অভিভূত, নিজেদের দুদশায় হানমন্ত 
ভারতীয়রা সহস! আবিফার করল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
অতুলনীয় মহত্ব ও সমৃদ্ধি এবং দুর্বগ ভারতীয়রা এক বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় 
প্রীচীন ভারতীয় এঁতিহোর উত্তরাধিকারী হলো । যদিও প্রাচীন ভারতীয়রা 
নিজেদেরকে হিন্দু বলে ঘোষণা করেনি এবং প্রাচীন কালে হিন্দু কলেজ হিন্দু 
মেল! ইত্যার্দির মতো হিন্দু ধর্শ, হিন্দুদর্শন, হিন্দুসমাজ বলে কোনও ধর্ম দর্শন- 
সমাজের অস্তিত্ব ছিল না তবু উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত 
কিছুকেই হিন্দুত্বে চিহ্নিত করার রীতি প্রচলন হয়। 

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে রাজনারায়ণ বস্থ “হিন্দু ধর্সের শ্রেষ্ঠতা'র বিষয়ে 
বক্তৃতার বললেন, “আমার এইক্সপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি 
'বিস্তা বুদ্ধি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি 
সভ্যতা ধর্ষের জন্ত সমন্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে |, অতঃপর স্বজাতীয়ের উন্নতি 
সম্বন্ধে মিলটনের এষ্চ উক্তি উদ্ধার করে তিনি বললেন, 'আমিণ সেইরূপ 
'হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে 
মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উথিত হইয়া বীরকুণ্ডক পুনরায় 
স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত 
হইতেছে । আমি দেখিতেছি বে, এই ভাঁতি পুনরায় নবণৌবনান্িত হইয়া 
পুনরার জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যভীতে উজব হুইয। পৃথিবীকে সুশোভিত অরিতেছে । 
দি জংতিগ্র নীপ্তি হিন্দু জাতির গরিঘা পৃথিবাময় পুনরায় বিশ্তারিত 
হইতেছে । এই আশাপুর্ণ হৃদয়ে ভারতের হয়োচ্চারণ করিঘ/ আমি অন্য 
বত়্ৃতা সমাঁপণ করিতেছি)” ৬ই বভ্ৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পরে 
খ্বজদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'রাঁজনারাযণবাবুর লেখনীর 
উপর পুষ্প চন্দন বৃ হউক | এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গত হউক 1, 
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বদের শী সাজিকা এরভতদফ্রীতসবিয এবং তিনিই 'আতীযভাবাড 
খাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রবনি “বন্দেমাতরমে"র উদগাতা ; তার রাবী 
এই সত্য প্রথম স্পষ্ট রূপে ঘোষিত হয় যে স্বাধীনতা ও স্থাতন্র্যপ্রিয়তা 
জাতিপ্রতিষ্ঠার স্থত্র ভারতীয় ইতিহাসে ছিল না এবং “যে সকল অমূল্য রত 
আমরা ইংরেজের চিন্তাভাগার হইতে লাভ করিতেছি' তার মধ্যে উলিখিষ্ 
ছুটি প্রসঙ্গের বিশদ বিশ্লেষণ তিনি ই প্রথম করেন “ভারত-কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে ॥. 
“বন্দেমাতরম' গানটি রচনার ছু বছর পরে ওই গানের অনুষঙ্গে যে কল্প 
তিনি “আনন্দমঠ” উপন্যাসে বিগ্রহের রূপ দেন তা শুধু একান্তরূপে হিন্দু 
কল্পনারই সাধ্য নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষে তার অক্ষরগত অর্থ বিবাদীও বটে, 
উপরস্ত ওই উপন্যাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ধর্মযুদ্ধের প্ররোচন। রীতিমতো 
সোচ্চার । ব্যক্তিগত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ইসলাম-বিরোধী ছিলেন না- ৃ 
প্রথমে ছিল ইংরেজ-বিরোধী উপাদানের পরিণাম, কিন্তু ব্রিটিশ সঃ ন 
কর্মচারী ছিলেন বলে “আনন্দমঠের কাহিনীকে তিনি চালন! করেন মুসলিষ 
শাসকদের বিরুদ্ধে) আরও লক্ষণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে যত অধিক সংখ্যক: 
মুসলমান চরিত্র লেখকের সহান্ুভূতিতে ও প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত হয়েছে এ 
আর কারও রচনাতে হয়নি; সবচাইতে বড়ে। কথা, “ভারতবর্ষের স্বাধীনত 
এবং পরাধীনতা” প্রবন্ধে তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, “যদি প্রথম জর্জ 
ইংলওকে ব| ভ্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না| "গেল তবে শাহজ" 
শাসিত ভারতরর্ধকে বা আলীববদরঁশাসিত বাঙ্গলাকে পরাধীন বলি কেন?" 
এবং পরে উত্তর দিয়েছেন, “ভিন্নজাতীয় রাজ। হইলেই রাজ্য পরতন্ব বা পরাধীন 
হইল না, ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা 
পারে।' এজাতীয়্ পারিপাশ্বিক প্রমাণার্দি থেকে মনে করার সঙ্গত কার 
বর্তমান যে ইসলাম ধর্মালবন্বীর বিরুদ্ধে কোনও সংস্কার দূরে থাক, সম্ভবত 
গ্রচ্ছন্ন গ্রীতিই ছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতিবিষয়ক তার যে-ধারণ। সেখানে 
কোনও অহিন্দুর প্রবেশাধিকার ছিল ন|। 
ভারতীয় জাতিবিষয়ক বঙ্কিমচন্দ্র ধারণ! তার নিজের জবানী থেকেই 
অনুধাবন কর! সমীচীন : “আমি হিন্দুঃ তুমি হিন্দুঃ রাম হিন্দু ষছু হিন্দু আরও 
লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মল, তাহাতেই 
আমার মঙ্গল । যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। 
অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য । যাহাতে 
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ক্ষন হিন্দুর অমল হয়, তাহ! আমার অবর্তব্য। যেমন আমার এহকপ 
কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তক্জরপ, রামেরও তন্রপ, যদুরও তন্দ্রপ, 
সকল ছিন্দুরই তদ্রপ। সকল হিন্দুরই যদি এইরূপ কার্ধ্য হইল, তবে সকল 
হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামশীঁ, একমতাবলম্বী একত্র মিলিত হইয়া কাঁ্য 
করে, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ ; অর্ধাংশ মাত্র । 

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাঁদের মঙ্গল- 
মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে 
আমাদের অমঙ্গল । যেখানে তাহার্দের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে 
তাহাদের মঙ্গল যাহাঁতে না হয়, আমর! তাহাই করিব । তাহাতে পরজাতিপীড়ন 
করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে 
পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, 
আমরা সে জন্য আত্মজাতির মল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল 
সাধন করিয়। আত্মমঙগল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই 
দ্বিতীয় ভাগ ।” 

জাতিপ্রতিষ্ঠার জন্তে নির্ণাত শর্ত ছুটির মধ্যে সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে, 
হিতসাধনার অবকাশ কতখানি প্রশস্ত অথবা! মন্কীর্ণ সে-সব্বদ্ধে গ্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবিক এবং ভাবালু অস্পষ্টতা কাটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উত্তর দিয়েছেন, 
“এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশ্তুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
ইহার গুরুতর দৌষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ 
ভ্রান্তি জন্মে ষে, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মর্গন বলিয়া বোধ হয়। 
এই কুসংস্কারের বশবতাঁ হইয়া ইউরোপীয়রা অনেক ছুঃখ ভোগ করিয়াছে । 
অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।” অতঃপর 
আলোচ্য জাতি প্রতিষ্ঠার যে-আদর্শ তাঁর যাথার্থ্য সপ্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত : 
'্বজাতি-প্রতি্ঠা ভালই হউক ব৷ মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা! বলবতী 
হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।” অর্থাৎ, প্রথমত, 
জাতিপ্রতিষ্ঠার আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত অথবা মধ্যবিত্ত 
কিংবা বর্ণহিন্দু বাঙালী লাভ করেছিল ইংরেজের কাছ থেকেই এবং সে আদর্শেই 
৮ লী উত্তব হয়; দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে 

উদ প্রয়োজনে হিন্দুজাতির পক্ষে পরজাতির 
.পীড়ন বাস্তবসন্মত। এর মধ্যে পরবর্তীকালের জন্যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী 
'ন্ান্োলনের বা অনতন্য জাতির পক্ষ বিপজ্জনক বিকফোরণের যে-বীজ নিহিত 
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ছিল সে-সন্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং তাই একথাও লিখেছিলেন 
ষে এর প্রভাবে “আরও কি হুইবে বলা যায় না।, 

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মদমাজ ও দক্ষিণেশ্বরে রামরুষ্ পরমহংদ 
সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে-আদর্শকে একাস্ত রূপে ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে অন্ধাবন 
করেছিলেন বাস্তব ঘটনাবলীর পেষণে, অন্তত জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে, উনবিংশ 
শতাব্দীতে নিতাস্ত ভ্রণাবস্থাতে তার ব্যর্থতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 

একই কালে স্ছত্রপাত হয় আর্ধসমাজ আন্দোলনের এবং এই আন্দোলন 
যথার্থই উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনজীবনকেও শ্পর্শ করেছিল। আর্য 
সমাজের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ১৮৬৩ খ্রীস্টা্ থেকেই গুজরাত, রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব অঞ্চলের রাজন্যবর্গ তার ভক্তমণ্ডলীতে পরিণত হয়। 
পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পরিবতে বৈদিক হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের জন্যে তিনি 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “সত্যার্থপ্রকাশ? গ্রন্থে আহবান জানান এবং স্বীয় 
সতের প্রচারে ভারত ভ্রমণের কীলে ১৮৭৫ ধ্স্টাব্দে বোথাইয়ে পৌছান ; 
সেখানে প্রার্থনা সমাজের নেতাদের সঙ্গে মতভেদের ফলে ব্বামী দয়ানন্দ আর্য 
সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পান। তার মনন্তত্বে এই সত্যই ধরা পড়ে ষে 
ইসলাম, খ্রীস্টনীতি প্রভৃতি বিদেশাগত ধর্মের সাফল্যের কারণ বিদ্যমান। সেই 
কারণট! কী? ওইসব ধর্মের মতে কোন-না-কোন একটি সর্বজনীন, অবশ্তমান্য 
ও অভ্রান্ত শাস্ত্র রয়েছে। স্বতরাং হিন্দু জীবনের অবক্ষয় রোধ করার জন্যে 
অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ হিন্দু ধর্মেরও একটি সর্বজনীন, অবশ্মান্য, অভ্রাস্ত শাস্ 
চাই আর বেদই হলো সেই শাস্ত্র এবং প্রচলিত সায়ন-ভাস্তকে অস্বীকার করে 
স্বামী দয়ানন্দ স্বয়ং বেদের নতুন ভাষ্য রচন। করেন। 

এইচ. বি. সারদ। প্রণীত “দয়ানন্দ নামক জীবনীগ্রস্থ খেকে জানা যায় যে 
রাস্ীয় স্বাধীনতা৷ অর্জন করা ছিল স্বামী দয়ানন্দের অন্যতম প্রধান উদ্দেস্ঠ ; 
তিনিই সর্বপ্রথম “ম্বরাজ' শব্দটি প্রয়োগ করেন এব “বর্দেশী বস্ত বজন করে 
স্বদেশী বস্ত ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তীব্র দেশপ্রেমই ছিল তার জীবনের প্রধান 
প্রেরণা এবং এই দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য (ছিল বিদেশাগত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বলে 
মনে হয় এন্ধপ অসহিষ্ণুতা, আর বিদেশাগত ধর্ম বলতে তিনি ইসলাম ও শ্রীস্ট- 
ধর্ষকেই বুঝতেন ; তবে স্বভাবতই ই্রীস্টধর্ষের চাইতে ইসলামের প্রতি তার 
বিরোধিতা ছিল ম্প্টতর এবং তরুণ আর্য. সমাজীর! প্রকাশ্রেই, বলতেন ফে 
সুসলমান ও ব্রিটিশদের সঙ্গে হিসাব মিটিয়ে ফেলার দিনটির জন্যে তারা দিন, 
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গুনছেন। ম্বামী দয়ানন্দের প্রধান জীবনীকারের মত অন্রসারে তিনি হ্বদেশী 
আন্দোলনের পথিকৃৎ হোন-না-হোন, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সমগ্র 
ভারতবর্ষ জুড়ে একটি সামান্য ধর্ম ও সংস্কাতির সুত্রে ভারতীয় জাতি গড়ে 
তোলাই ছিল তার জীবনের সাধনা। 

ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতীয় জাতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে স্বামী দয়ানন্দের প্রবল 
আগ্রহ মূর্ত হয়ে ওঠে শুদ্ধি আন্দোলনে ; কোন-না-কোন কারণে যেসব ভারতীয় 
কোনও বিদেশাগত ধর্মকে গ্রহণ করেছিল তাদেরকে হিন্দু ধর্মীয় উদারতার 
প্রচ্ছদে শুদ্ধ করে হিন্দু ধর্মে দীক্ষ/ দেওয়া ও ভারতীয় জাতিকে এক আর 
অখণ্ড হিন্দু জাতিতে পরিণত করাই ছিল শুদ্ধি আন্দোলনের লক্ষ্য । বৈদিক 
যুগে আর্ধরা গো-মাংস ভক্ষণ করত বলে প্রথম জীবনে তিনি গোহত্যা অঙ্ু- 
মোদন করলেও শেষ জীবনে গোরক্ষিণী সভা স্থাপন করেন স্পষ্টতর অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীর্দের অভ্যাস আচার ও রুচিকে আঘাত করার জন্যে। ভগবদগী তার 
নতুন ভান্তে “দুরত্ব” শব্দটির সংজ্ঞা নির্ণয় না করেই একথা ঘোষণ! করেছেন যে 
হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যে হুরত্ত অহিন্দু্দের হত্যা করা সঙ্গত। বৈদিক হিন্দুধর্ম 
পুনঃ প্রবর্তনের আন্দোলনে বহু আপাঁত প্রগতিশীল অঙ্গ থাকলেও সামগ্রিক 
তাৎপর্ষযে ও সারাৎসারে এটা ছিল নিতান্তই আগ্রাসী সাশ্প্রদায়িকতার 
উচ্চকিত আত্মপ্রকাশ । 

এটাঁও সত্য মে স্বামী দয়ানন্দের চিস্তাধারা পরবর্তাকালে বনু উত্তর 
ভারতীয় বিপ্রবীকে ভিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করে, বিশেষত পাঞ্জাবের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনেক নেতাই ছিলেন দয়ানন্দের অন্বর্তী এবং 
এ"দের মধ্যে লাল! লজপত রায়, অজিত সিং, শ্ঠামজী কৃষ্ণবর্মা, ভাই পরমানন্দ 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । দরানন্দের অঙ্বতীঁদের মধ্যে যীরা অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক মনোভাবাপন্ন তার বৈদিক ধর্মচিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের 
উদ্দেশ্টে লাহোরে দয়ানন্দ আযাংলে! বেদ্দিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যক্ষ 
লালা হংসরাজের অধীনে এই কলেজটি হয়ে ওঠে পাঞ্জাবে জাতীয়তাবাদের 
শিক্ষকেন্দ্র; অনুন্নত ও অস্পৃশ্ত জাতির উন্নতি সাধনের জন্যে লালা! লজপত 
রায় গঠন করেন বৈদিক স্যালভেশন আমি নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী-_- 
দুটি ীতিষ্ঠানের নাম থেকেই উদ্যোক্তাদের বৈদিক সংস্কার প্রকট। 

মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের প্রবস্ত। রূপে বিষণ চিপলুক্কর, মহাদেব গোবিন্দ 
রানাডে, গোপাল গণেশ অগরকার, বালগঙ্গাধর টিলক, গোপালরাও হরি 
দবেশমুখ, জ্যোতিরাও ফুলে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ভারতের অন্যান্য 
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অধিবাসীদের যেমন গৌরবের সুত্র অনুসন্ধানে সুদূর অতীতের থেকে কীতি- 
প্রমাণ ইত্যার্দি উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের 
তেমন থাকতে হয়নি, কেননা মাত্র এক শ বৃছর অর্থাৎ ইংরেজদের শক্তি 
প্রতিষ্ঠার আগে, এমন কি ১৫৩ খ্রীন্টা্ব পর্যস্ত, তার্দের গৌরবময় কীতিকথা 
তাদের স্মৃতিতে উজ্জল বূপেই জাগ্রত ছিল। ১৮৮৫ শ্রীষ্টাবে বাল গঙ্গাধর টিলক 
নিজেরই অজ্ঞাতে বহ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তোলেন স্ব-সম্পাদিত “কেশরী' 
পত্রিকাতে_ ৮৮9 275 &6 0:55006) 85098]17 199006 19500160100 0৪ 
৪10116 01 1)201001800, 06 1010) 0? 02001081812) 90001000৪19 008 
০0 1500115]) 2019 900 18111180 900936107, অতঃপর ভারতের জাতীয় 
প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের অবদানকে ব্যাখ্যা করে লেখেন, 48021080 2০19 0058 
01906 15 20211991100 21809951670 00181586106 70861961500 21800 
28%0101021 00170012755, জাতীয় প্রসঙ্গে দেশপ্রেমকে জনসাধারণের মধ্য বিস্তীর্ণ 
করাই ছিল টিলকের আমৃত্যু সাধম। এবং তিনি শিবাজী উত্সব ও গণপতি 
পুজাকে নতুন রূপে প্রচলন করেন। 

টিলক প্রবতিত ব্যবস্থা! ছুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জনসাধারণ 
বলতে তিনি ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণকে বোঝেননি, সেই জনসাধারণের 
একটা খণ্ডকে অর্থাৎ শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী অংশকেই বুঝেছিলেন। মনে রাখা 
ভালো যে শিবাজী যে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, “আচার-বিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে যুলের 
জিনিস” এবং এজন্যেই ষছুনাথ সরকারের মতে মরাঠা-রাজ্যের পতনের গ্রথম 
কারণই হলো 'জাতিভেদের বিষ। আর গণপতির পুজা একাস্তরূপেই 
পৌরাণিক হিন্দু আচার সম্মত একটি অগুষ্ঠান এবং কোনও অহিন্দুর পক্ষে এপ 
পুজার মাধ্যমে ভারতীয় সত্তার সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত কর। অসম্ভব । প্রকৃত 
পক্ষে বাল গঙ্গাধর টিলক ছিলেন একাস্তরূপে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু এবং সে 
জন্যেই সহবাস সম্মতিআইনের বলে সাধিত হিন্দু সমাজের" সংস্কারের বিরোধিতা 
করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ওই আইনকে যেসব প্রগতিশীল হিন্দু সমর্থন করে- 
ছিলেন তাদেরকেও ধর্মদ্রোহী ও দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, ফলে 
ভাগারকর, চক্জাভরকর, গোপালরুষ্ক গোখলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে । 
টিলকের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গি সব চাইতে উগ্ররূপে প্রকাশ পায় গো-রক্ষা 
শমিতি প্রবর্তনে--এই সমিতির থেকে প্রকাশিত পুস্তকারদিতে দেওয়া হতো! 
সাশ্রদায়িক দাজার তীত্র প্ররোচনা । উদ্দারতাবাদী ও অন্থগ্রপন্থী সষাঁজনেতা 
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বা দেশনেতাদের রাস্তায় নিগ্রহ করাও ছিল টিলকের অঙ্থগতবুন্দের কার্ষকর্মের 
অন্তর্গত। এই অন্ুগতবৃন্দ এই সময় হিন্দুধর্মের প্রতিবন্ধক দূরীকরণ সমিতি 
নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন । টিলকের অকপট জাতীয়তাবাদী সাধনাকে 
এক কথায় বলা যায় তীব্র দেশপ্রেমের সঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সমীকরণ সম্পন্ন 
করার প্রাণাস্ত প্রয়াস এবং এক্ষেত্রে তার সাফল্য অবিসংবাদিত । 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে হিন্দু ধর্মীয় উপকরণ যোজনায় থিয়োসোফিক্যাল 
সোসাইটির অবদানও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র 
ছিল মাদ্রাজ, তবে সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই তার প্রভাব ছিল যেমন গভীর 
তেমনই ব্যাপক । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাবে মাভাম ব্রাভাটিক্কি ও কর্ণেল অলকটের 
উদ্যোগে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিকে শ্রীমতী আযানি বেশান্ট নায়ী 
ব্রিটিশ মহিল৷ ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন ভারতের প্রাচীন এতিহ্য ও প্রাণসত্তাকে 
পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্তে। বেশাণ্ট প্রত্যক্ষরূপে ভারতের রাষ্ট্নৈতিক 
সংগ্রামে নেতৃত্ব লাভ করেন ১৯১৬-র হোমরুল আন্দোলনে, কিন্তু জাতীয় 
মানসে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রচারক ও প্রবক্তা রূপে 
তিনি আপন অনন্যত। প্রমাণ করেন উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
বিকাশের সমাস্তরালেই | বিধব! বিবাহের বিরোধী, অবস্থা বিশেষে পুরুষের বহু 
বিবাহের সমর্থক ও অলৌকিক রহ্শ্যবাদের প্রচারক আযানি বেশান্টের উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত বারাণসীর হিন্দু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কালক্রমে পরিণত হয় বারাণসী হিন্দু 
বিশ্নবিষ্ালয়ে। তিনি একান্ত রূপে বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাকত্িকতাই হলো 
ভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তঃসার আর হিন্দ্ধর্মই সেই অন্তঃদারের ষথার্থ 
অভিব্যক্তি এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো হিন্দুধর্ম, ফলে 
স্বভাবতই এই বিদেশিনীর বচনে ও রচনায় রক্ষণশীলর্দের আত্মপ্রসান্রবৃতি ও 
আস্মসর্বদ্ঘতা পেয়েছে পর্যাপ্ত ইন্ধন, উপরন্ত অপরাপর ধমণবলম্বীদের হেয় জ্ঞান 
করতেও শিখিয়েছে। 

ষ্থন স্বামী দয়ানন্দ ও বাল গঙ্গাধর টিলকের চিন্তাধারা সুস্পষ্টূপে অহিন্দু্দের 
প্রতি বিরোধী মনোভাবাপন্ন, বেশাণ্টের শিক্ষাও প্রকারাস্তরে সেই 
একইঈ মনোভাবের পরিপোষক তখন রামকুষ্ণের সাধনায় অভিভূত স্বামী 
বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন যে বস্তসর্বস্বতায় আচ্ছন্ন পাশ্চাত্যেরই আধ্যাত্মিকতার 
প্রয়োজন বেশি, পক্ষান্তরে বর্তমান ভারতের লব চাইতে বেশি প্রয়োজন হলে! 
বন্তগত অবস্থার উন্নতিদাধন | বিবেকানন্দের অধিকাংশ বক্তুতার অস্তরালেই 
দেখা 'বায় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছায়ামূর্তিকে ; ডক্টর রমেশচচ্জ্র 
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মজুমদারের গবেষণা থেকে জান। যায় যে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবাদী 
চরিত্রের সমালোচনাতেই বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা শুরু হয়েছিল। পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় ওই সুচনা পরিত্যক্ত হগন। ১৮৯০ খ্রীষ্টান 
চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওই ভাতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন আহ্‌ৃত 
হয়ে, কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দ অনাহ্‌তরূপে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি রাতা- 
রাতি দিথিজয়ীর সম্মান পান এবং সমগ্র হিন্দুমমাজই তাতে অতুলনীয় 
প্রতিফলিত সম্মানের অধিকারী হয়। 

বিবেকানন্দের অনুধাবিত হিন্দুধর্ম প্রকৃতই সমগ্র মহুয়া সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় 
এক অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন আধ্যাত্মিক' ও সামাজিক ভাবাদর্শ। প্প্রবুদ্ধ 
ভারতে'র জনৈক প্রতিনিধি এক সাক্ষাৎকারে ভারতের পক্ষে বিবেকানন্দের 
আন্দোলন কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ উত্তর দেন 
“হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা৷ এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়া 
দেঁওয়1, তারপর শ্লেষের সঙ্গে বলেন, "আজকাল দেখি উত্তর হইতে দক্ষিণ 
পর্যস্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত-_গো-মাংস ভোজনে সকল 
হিন্দুরই আপত্তি । স্পষ্টতই জাতীয় চেতন! জাগ্রত করাকে তিনি জীবনের 
অন্যতম ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, পক্ষান্তরে গোমাংস ভোজনে আপত্তির 
ভিত্তিতে জাতীয় এঁক্য সম্পাদনের যে-প্রয়াস তার প্র্ত তার চিত্ত ও বুদ্ধি 
বিরূপ ছিল। ইংলগড প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ নির্ধারণ 
করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে একই সত 
লক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহার নিদিষ্ট সীমার 
মধ্যে যথার্থ “যত মত তত পথ” বলে রামকষ্চ একটি শাণিত সংক্ষিপ্ত 
উক্তিতে যে-সত্যকে ব্যক্ত করেছেন তাকেই বিবেকানন্দ এখানে প্রকাশ 
করেছেন এবং সম্ভবত এইটে ছিল বিবেকানন্দের পরম জীবনোপলব্ধির অন্যতম 
অংশ। কিন্ত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বচন ও রচনাগুলি পাশাপাশি রেখে 
যাচাই করলে দেখ যায় যে প্রথম জনের সমস্ত যুক্তি-ৃষ্টাস্তই ধর্মাধর্ম নিথিশেষে 
লৌকিক জীবনধারা আর শেষোক্তজনের বিশেষভাবে হিন্দু বলে চিহ্নিত 
জীবনধারা থেকে উত্তত এবং এখানেই গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক অবস্থান থেকে 
ল্পষ্টর্ূপে ধরা পড়ে যে প্ররুতপক্ষে কে জনসাধারণের আর কে ভত্রশ্রেণীর 
আকাঙ্ষ। ও সাধনাকে, লক্ষ্য ও সত্যকে প্রকাঁশে সমর্থ হয়েছেন। এর ফনে 
বিবেকানন্দ যে জাতীয় চেতন! জাগ্রত করেন ত1 আপাত ও প্রত্যক্ষ তাৎপর্ষে 
ভারতীয় জাতীয় চেতনার পরিবর্তে হিন্ছু জাতীয্ব চেতনাতেই রূপান্তরিত হয়। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


[ হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও বিবেকানন্দ-_বাঙাঁলী মুনলীমের সমন্বয়বাদ ও মহারাম্্ীয় হিন্দুর 
সম্প্রদায়বাদ__হিন্দুত্বের প্রচারক ও সমালোচক রবীন্ত্রনাথ- হ্বরেন্্রনাথ ও কংগ্রেস গঠনের ব্রিটিশ 
পরিকল্পনার খ্র্থতা। এ 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিবর্তন অন্থুসরণে চারটি স্থম্পষ্ট পর্ব বিভাগ 
লক্ষিত হয় : প্রথম পর্বে রামমোহনের প্রয়াসে রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ, 
দ্বিতীয় পর্বে কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে সর্বভারতীয় চেতনার জাগরণ ও সেসঙ্গে 
বিদেশী শাসনের প্রতি নির্লজ্জ আনুগত্য প্রকাশ, তৃতীয় পর্বে রাজনারায়ণ, 
বঙ্কিমচন্দ্র, দয়ানন্দ, টিলক, বেশাস্ট প্রমুখের প্রয়াসে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেশীয় 
গৌরবের উদ্ধার ও জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ এবং এই তিনটির সমূহ 
পরিণাম রূপে চতুর্থ পর্বে জন্মলাভ করল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা 
আর এই চতুর্থ পর্বের নায়ক হলেন দ্বামী বিবেকানন্দ। 
অত্যন্ত স্বল্প সময়ের পরিসরে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব অতি ত্রুত অস্তত 
তিনটি মূল পর্যায়ের ভিতর দিয়ে বিবতিত হয়: প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন 
ঘোর যুক্তিবাদী, মধ্য জীবনে আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধানে হলেন সন্যাসী, আর 
শেষ জীবনে হলেন সমাজতন্ত্রবাদী। তার যুক্তিবাদী স্বরূপ উপধুক্ত উপকরণের 
অভাবে বহুলাংশে অস্পষ্ট তার সমাজতান্ত্রিক স্বরূপ সবচাইতে প্রকটরূপে 
প্রকাশিত হয়েছে আমি সমাজতান্ত্রিক' নামক প্রবন্ধে, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের চর্চা 
তার ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; তার যে স্বরূপ সবচাইতে বেশি 
জনপ্রিয়, দেশীয় মানসে সবচাইতে বেশি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তা! হলো! সন্াসীর 
স্বরূপ গ্রবং এইটেই তার জীবনের সবচাইতে উত্তুক্গ পর্যায়। সন্গ্যাসীর পর্যায়ে 
প্রচারে ও সংস্কারে তিনি আত্মনিয়োগ করেন তা হিন্দু ধর্ম এবং ওই 
আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল পটে বহুতর সামাজিক চিন্তার টানাপোড়েনে তিনি এক 
অভিনব দেশীয় চেতনার প্রতিমান হ্ৃষ্টি করেন--এই চেতনাই ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদী চেতন! । | 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবতিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ (বিশেষ 

কৌতৃহলোদ্দীপক | ১৯৯১ গ্রস্টান্দে ক্যালিফোনিয়াতে প্রদত্ত “আমার জীবন 
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* ব্রত” নামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছেন, “ভারতবাসীরা কোনকালেই একটি 
শক্তিশালী বিজয়ী জাতি হইতে পারিবে না। কোনদিনই তাহারা রাজনীতির 
ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইবে না। এ-কাজ তাহাদের নয়। 
বিশ্বভায় ইহা ভারতবর্ষের ভূমিকা নয়। ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবধের 
আদর্শ__ভগবান, একমাত্র ভগবান |” একই বন্তৃতাতে তিনি আরও বলেছেন, 
'আপনি যদি ভারতবর্ষে রাজনীতি অন্বন্ধে কিছু বলিতে চান, তাহা হইলে 
আপনাকে ধর্মের ভাষায়-কথা বলিতে হইবে ।” তার বক্তব্যকে সোজা বাংলায় 
সাজালে এই দাড়ায় যে, ভারতবর্ষের যাবতীয় গ্রসঙ্থই ধর্মের আধারে বিধৃত 
এবং এখানে একমাত্র ধর্মের প্রচ্ছদেই রাজনীতির চর্চা সম্ভব। ভারতীয় ধর্ম 
বলতে বিবেকানন্দ বিশেষ ভাবে কোন্‌ ধর্মকে বুঝতেন তা৷ তার মধ্য জীবনে 
অর্থাৎ সন্রাসীর পর্যায়ে অন্তহ্থত কর্মধারা অন্ুধাবনেই পরিষ্কার হয়-সেই 
বিশেষ ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম এবং এটাও অনন্বীকার্য ও স্বাভাবিক ষে প্রথম 
জীবনের যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ যৌক্তিকতায় ও উদ্দারতায় হিন্দধর্মকে 
সংগঠনেই সচেষ্ট হয়েছিলেন । 

কিন্তু লক্ষণীয় যে এক বক্তৃতায় ভারতীয় মহাপুরুষদ্দের ষে-তালিকা স্বামী 
বিবেকানন্দ দিয়েছেন তার মধ্যে বর্তমান যুগে হিন্দু সমাজ বলতে যে-মগুলকে 
বোঝায় তার বাইরের কোনও মহাপুরুষকেই স্থান দেওয়া! হয়নি; তিনি যখন 
'বিশেষ ভাবে বঙ্গীয় যুবকদের ডেকে বলেন, “এস, আমাদের ধর্মের এক 
কেন্দ্রীভূত সত্য-_যাহ। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকার হ্ছত্রে 
প্রাপা, তাহারই ভিত্তিতে দগ্ডায়মান হই” তখন তিনি বিস্াত হন যে অধিকাংশ 
বাঙালীরই ধর্ম ইসলাম ; বিবেকানন্দ ঘোষিত যে-স্বদেশমন্ত্ব অসংখ্য দেশপ্রেমিক 
তরুণকে জাতীয় সংগ্রামে অকল্পনীয় প্রেরণা যুগিয়েছে সেটি এই : “হে ভারত, 
এই পরান্থবাদ, পরান্থুকরণ, পরমুখাপেক্ষ। এই দাস স্থলভ দুর্বলতা) এই দ্বণিত 
জঘন্য নিষঠুরতা_-এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর 
কাপুরুষতা৷ সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা! স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, 
ভুলিও না- তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, ভূলিও মা 
_-তোমার উপান্ত উমানাখ লর্বত্যাগী শঙ্কর; ভূলিও না-তোমার বিবাঁহ, 
তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্িয়স্থখের-_নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে) 
ভুলিও না_তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের জন্য বলিগ্রদত্ত ; তূলিও না-_-তোমার 
নমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভূলিও না_-নীচ জাতি, মূর্খ, দরিব, 
অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহম অবলম্বন 
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কর; সদর্পে বল-_ আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল-ূর্খ 
ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার 
ভাই; তুমিও কটিমা ত্র-বস্্াবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া! বল--ভারতবানী আমার 
ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের 
সমাজ আমার শিশ্তশষ্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের 
বারাণসী; বল ভাই --ভারতের মৃত্তিকা! আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 
কল্যাণ ) আর বল দিন-রাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদন্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ) 
মা, আমার দুর্বণতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মান্ধষ কর।” কিন্তু এই 
্ব্দেশমন্ত্র কোনও অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, ভারতের অজন্র 
দেবদেবীকে কোনও অহিন্দুর পক্ষে নিজের ঈশ্বর বলে কল্পনা করা অসম্ভব, 
গৌরীনাথ কিংবা জগদখ্থার কাছে কোনও অহিন্দুর পক্ষে নিজেকে মানষ করার 
জন্তে প্রার্থনা জানানোও সম্ভব নয় এবং গৃঢ়তর তাৎপর্ধে যাই হোক, এই 
স্বদেশমন্ত্র আক্ষরিক ও তাৎক্ষণিক অর্থে একান্ত রূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
ভারতীয়েরই স্বদেশমন্ত্র অর্থাৎ এর আবহে অহিন্দুর প্রবেশাধিকার নেই । 

উদ্ধৃত ব্বদেশমন্ত্রে স্বামী বিবেকানন্দের শেষ জীবনে উপলব্ধ সমাজতন্ত্রের 
বীজ অমোঘ রূপেই নিহিত এবং একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষে তিনিই 
সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবস্ত। ; যে-এহিক-জিজ্ঞাসায় তিনি প্রথম জীবনে ব্যাপক 
রূপে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার উৎপাত তার মধ্য জীবনে হ্রাস পায় বটে, কিন্তু 
শেষ জীবনে আবার তা! তীব্র হয়ে ওঠে । বিবেকানন্দের জীবন পর্যালোচনাতে 
দেখা যায় যে তার চরিত্রে প্রাচীনতা ও আধুনিকতা, প্রাচ্যাদর্শ ও 
পাশ্চাত্যাদর্শ ইহ-বিমুখতা। ও ইহ-জিজ্ঞাসা, বিচার-প্রবণতা৷ ও বিশ্বাস-প্রবণতা, 
সামাজিক ন্যায়বারদ ও ব্যক্তিগত অধিকারবাদ প্রভৃতি পরম্পর-বিরোধী 
ভাবনা চিস্তার সংঘর্ষ এমন এক প্রচণ্ড রূপ নিয়েছিল যা ভয়ংকরতায় অতুলনীয় 
ও চমকপ্রদ, এবং হয়তো সেজন্যেই ঘটে তাঁর অকানমৃত্যু। 

" কিন্তু অস্তিম মূল্যায়নে স্বামী বিবেকানন্দের যে এঁতিহামিক অবদান 
তান্ন কোন্‌ তাৎপর্য নিধ্ণারিত হবে? তিনি যখন বৈপ্রবিক পরিবর্তনের 
সুত্র উপস্থাপন করেছেন তখন তা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাদর্শে তথ। হিন্দু ধর্মাদর্শে 
অলঙ্কত হয়েই দেশবাসীর সকাশে উপস্থিত হয়েছে, যে-ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে 
তা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভাষা, তার বচনে ও রচনায় যে-পরিবেশ গড়ে উঠেছে 
তা বিশেষ ভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রার অনুকুল পরিবেশ, তার 
চিন্তার জগতে যেসব চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেসব হিন্দু ধর্মেরই 


০০ 


চিত্রকল্প ও প্রতীক, তিনি যখন ঘোষণা করেছেন, “আম সমাজতন্্রবাদী, 
তখনও প্রাচীন ভারতীয় তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বর্ণবিন্যাসের যে আদর্শ-ও- 
কল্পন। তার বাইরে তার সমাজতত্থবাদ সম্পূর্ণ নিরবলগ্। এতে কোনও সন্দেহ 
নেই যে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার ক্ষেত্র বৃতর আধুনিক ফসলে অদাধারণ 
সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কিন্ত এটাও সত্য ষে প্রাচীন ভারত ও হিন্দুধর্মের 
পুনঃপুনঃ প্রাবনে সে-ফসল বিনষ্ট হয়েছে। 

স্পষ্টতই একদিকে আপাত প্রেরণার ও অন্যর্দিকে গভীর ব্যগ্তনার ধার! 
ছটির মংযোগেই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের জটিল ও 
তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান। কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনার ধারাটিতে নয়, তার আপাত 
প্রেরণার ধারাটিতেই পরব্তীকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যাত্রা! এবং 
গভীর ব্যগজনার যে-ধারা তার নিক্ষলভার প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করেই হয়তো! 
ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, “6 58 0)08 [76150281165 01 [0 21855662 
17005017) 171 %]1 6109 [ি0161698 6070৮170010. 9৮05219 0 9 11010 
0011৮ 12 ৯708৮. প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিসভা একদিকে 
হিন্দু ধর্মাদর্শ অনুসারী আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সাধন! ও অন্যদিকে কোনও বিশেষ 
ধর্মাদর্শের বাইরে নির্যাতিত মানুষের বস্ততান্ত্রিক উন্নয়নের সাধন1। এছুটি সাধনার 
অবিরাম সংঘর্ষে বিদীর্ণ এবং আত্মদ্ন্দে জর্জরিত এই ব্যক্তিসত্তার বিশ্বস্ত বিশ্লেষণ 
পাওয়া যায় ভগিনী নিবেদিতার “দি মাস্টার আজ আই স হিম? গ্রন্থে। 
নিবেদিতার সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায় যে অমরনাথ যাত্রার পথে আলমোড়ায় 
জনৈক ভদ্রলোক যখন প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় জানতে 
চাইলেন তখন 1)9 9%001 60209001151 17) 90070001960. 10010096100 
৮1) 1 60025500006 9620106১০06 9001:59 17009. 8810১ “০০. 20:86 
ডা] 00 [006 20 61019 81209, 8009 15 81878 6108 10106 ৮০ 
£61)6]. এই উক্তিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে বিবেকানন্দের জ'তীয়তা- 
বাদী মনোভঙ্গির যথার্থ রাজনৈতিক বিদ্রোহীর স্বরূপ ঘা পরবর্তাকালে স্ুভাষ- 
চন্ত্রকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্ত বিবেকানন্দের ওই রাজনৈতিক 
স্বরূপের পাশেই দেখ! যায় যে তিনি শিব ও কালীর কল্পনায় আচ্ছন্ন হচ্ছেন, 
এ মাদার” নামে বিখ্যাত ধর্মীয় প্রশস্তিমূলক কবিতা! রচনা করছেন 

বং অমরনাথ থেকে কলকাতায় ফিরে বলছেন ষে তার মাথায় শিব এমন 
চড়েছেন ষে কিছুতেই নামছেন না। 

ত্বামী বিবেকান্দের মানসে আধ্যাত্মিক ও বস্ততান্ত্রিক চিন্তা ছুটির জন্থো 


৯৮৭ 


পৃথক পৃথক ক্ষেত্র বা! সীমানা-ভেদ প্রতিপন্ন হয়নি, বরং ছুটি ভাঁবসত্বকেই তিনি 
প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ব্যষ্টি ও সমহ্টির ভেদ্বাভেদহীন বা সীমানাতীত 
সমগ্র জাতীয় সমাজের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবত জাতীয় সমাজ যে বহু দেশজ 
ও বিধেশী ধর্মের অবলম্বী ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত এই বিশেষ পরিস্থিতির 
সম্যক গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্ট1! তিনি করেননি | প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের 
পরিসরে বর্ণভিত্তিক সমীজ ব্যবস্থা এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক আবিষ্কার করা সহজ হলেও আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের পরিসরে তা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব-_সেকালে শ্রমজীবী দরিপ্র শ্রেণী বলতে শুধু শৃত্রবর্ণকেই বোবাতি 
পক্ষাস্তরে একালে ওই শ্রেণী বলতে শৃত্রবর্ণ ছাড়াও আরও বহু ধর্মাবলম্বী শ্রমজীবী 
ও দরিদ্র মানুষকে বোঝায়। যদ্দিও স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে জাতীয়তাবাদী 
বলে বর্ণনা করেননি, বরং সমাজতন্ত্রবাদী বলেই ঘোষণ। করেছেন তবুও তার 
আপাত প্রেরণায় অর্থাৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অজ্ঞাতপূর্ব গৌরবে আভষেক 
করার পরিণামে ভারতীয় মানসে সমাজতন্ত্রেরে পরিবর্তে জাতীয়তাবার্দেরই 
জন্ম হলে! আর সে-জাতীয়তাবাদ চিহ্নিত হলো একান্তরূপেই হিন্দু ধর্মাদর্শে। 

আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্তে সর্বন্ব ত্যাগ করে বিবেকানন্দ সন্যাসী হয়েছিলেন 
বটে, কিন্তু প্রচলিত ধারণ। অনুসারে সন্াসীর পক্ষে সঙ্গত কোনও বৈরাগ্যই 
তার ছিল না, দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি সাধনের চিন্তা তাকে জীবনের 
শেষ কয়েক বছর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভগিনী নিবেদিতা 
লিখেছেন, “11010011906 60098. 3088) 21। ডম11101) ] 9ম 10100 8171096 
082175 606 61)0061)6 ০01 10019 5560 10110. 11059 6119 217 10৪ 
86501১90, হিন্দু ধর্ম ও দেশপ্রেমকে তিনি জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শে ও 
উদ্দেস্তে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং হিন্দু ধর্ম ও দেশপ্রেমের অনিবার্ধ সমীকরণেই 
সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের গোমুখী খুলে গেল। স্থভাষচন্দ্র বলেছেন, 
'ম্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা। কিন্ত 
মনে রাখা ভালো। ষে তাৎক্ষণিক তাৎপর্ষে সে-আন্দে।লনের ভিতরে চগ্ডান 
সুটি মেথর প্রত্ৃৃতি অস্ত্যজদের জন্যে স্থান থাকলেও মুসলমান পারলীক খ্রীস্টান 
প্রস্কুৃতি অন্তান্য ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের, অর্থাৎ ভারতের ভৌগোলিক সীমানার 
বাইরে থেকে আস! ধর্মকে যারা কোন-না কোন কারণে গ্রহণ করেছিল 
তাদেরকে, স্থান দেওয়া হয়েছে সেই একই আন্দোলনের বাইরে, যেন 
বিদেশাগত ধর্ম গ্রহণের অপরাধে তাদেরকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ 
নেওয়ার জন্যে আহতদের তালিকায় বর্জন কর! হয়েছে। 


১৮৮ 


১৯*২ খ্রীস্টাবে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়। তিনি যদি বেশি দিন 
বাঁচতেন তাহলে কী হতো! বল! মুশকিল, তবে এটা ঠিক যে তারব্যক্তিত্তব 
ক্রমশই প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ধারণাগুলিকে ছাপিয়ে উঠছিল এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর বা সমকালের পাশ্চাত্যে উদ্ভূত বিভিন্ন ভাববাদী বৈপ্লবিক 
সমাজ-চিন্তাগুলির অভিমুখেই বিকশিত হচ্ছিল। প্ররুতপক্ষে সেকালে 
ভারতবর্ষের সব চাইতে প্রগতিশীল সমাজেরও সামগ্রিক আবহে ছিল হিন্দ 
ধর্মীয় চেতনার মানদণ্ডে মানুষের মূল্যায়ন করার রীতি এবং এই রীতির 
স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্ত্রহ্ন্দর ত্রিবেদী, 
রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত সকলেরই তৎকালীন রচনাবলীতে। 

নব পর্যায়ে যখন বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হলে! তখন তার প্রথম 
সংখ্যাতেই ব্রহ্মবান্ধব “হিন্দুজাতির একনিষ্ঠা” নামে প্রবন্ধে লেখেন, “হিন্দুরা 
যদি হিন্দৃত্ব ত্যাগ করে এবং সুরোপীয় হয়, তাহা হইলে অচিরে মরিয়া 
যাইবে। কিন্ত যদি হিন্দুত্বেরে উপর, একনিষ্তার উপর, বণাশ্রমধমে র 
উপর দণ্ডায়মান হইয়া! স্ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে, তাহা হইলে 
তাহাদের ইহপরকালে মঙ্গল হইবে । রামেন্ত্রহন্দর “সামাজিক ব্যাধি ও 
তাহার প্রতীকার' প্রবন্ধটিতে এ দেশের ব্যধি নির্ণয় করলেন এই যে ইংরেজী 
শিক্ষা দেশীয় সামাঁজের ন্বভাবে মেশেনি বলেই অস্বাভাবিকতা। দেখা দিয়েছে 
এবং সেই স্বভাবের পুনজর্শগরণেই রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিত) নিঃসন্দেহে 
তার প্রদত্ত সমাধান হিন্দু সমাজ ও স্বভাবের পরিমগ্ুলেই আশ্রয় পেয়েছে; 
তথাপি রামেন্ত্রহ্ন্দরের বক্তব্যটি এই কারণেই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে 
ইংরেজী ভাষার স্থত্রে দেশীয়দের মধ্যে প্রকৃতই ছুটি ভাগ হয়ে 
গিয়েছিল: একদিকে ইংরাজীতে অজ্ঞ বিরাট জনপাধারণ অন্যদিকে 
ইংয়েজীতে শিক্ষিত এক নতুন সম্প্রদায়) এবং বিরাট জনসাধারণের 
জীবনে ধর্মীয় বিভেদ থাকলেও যেমন বাস্তব বিভেদ অর্থাৎ বস্তগত ক্ষেত্রে 
ব৷ বন্তগত স্বার্থ নিয়ে সমষ্টিগতভাবে বিদ্বে-বিরোধ ছিল না তেমনই তারা 
প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রূপে আপন আপন সমাজের 
রুদ্ধ কক্ষে বাস করত না, পক্ষান্তরে জাতীয় চেতনার উন্মেষের কাল থেকে 
ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তথা! অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর থেকে 
স্বতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশের আম্পৃহা! উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, 
ফলে, হয়তো! নেতার্দের অজ্ঞাতেই, হিন্দু ধর্মাবলম্বী ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
হৃদয় যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কতির প্রতি আকষ্ট হয় সেভাবে দেশীয় 
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জনসত্যের প্রতি অর্থাৎ একাধিক ধর্মাবলম্খীর সহাবস্থান জনিত বৈচিত্রোর 
প্রতি বিকুষ্ট না হলেও অসাড় হয়ে ষেতে থাকে । 

একালের পক্ষে ঘা কৌতুহলোদ্দীপক তা৷ হলো শেখ ওসমান আলীর 
দেবেবলা” কায়কোবাদের ষাট সর্গে সমাপ্ত বিপুলায়তন কাব্য 'মহাশ্বশান” মীর 
মশারফ হোসেনের “সঙ্গীত লহ্রী” প্রভৃতি কাব্যে পুনঃপুনঃ প্রকাশিত একই 
বৈচিত্রের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা কৌতুহলোদ্দীপক এজন্যে ষে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদিতা, গণতান্ত্রিক উদ্দারতা, দার্শনিক প্রজ্ঞাতে 
আগ্র,ত এ রা হননি, আলোকদীপ্ত সমাজের অন্ততূ্তি হওয়ার সৃযোগ এরা 
পাননি। এদের মধ্যে মশারফ হোসেন সবিশেষ উল্লেখ্য, কেননা জনসত্যের 
স্তরে বিরোধের ধর্মীয় প্রকৃতি ষে আরোপিত ব্যাখ্যা, প্রকৃত ব্যাখ্যা ষে 
আর্থনীতিক প্রকৃতির বা বিত্তবান ও বিভ্রহীনদের বিরোধ তাঁর প্রথম রূপায়ন 
তার 'জমিদার দর্পণ' নাটকেই মেলে, উপরস্ত “সতপ্রসঙ্গ, 'গোজীবন' প্রভৃতি 
প্রবন্ধে ও আত্মস্বতিযুলক “উদাসীন পথিকের মনের কথা” পুস্তিকায় হিন্দ- 
মুসলমান সম্প্রীতির বিষয়ে তার গভীর ও প্রগাঢ় অনুধ্যান এমন অবিস্মরণীয় 
অভিব্যক্তি লাভ করেছে যার তুলনা! সেকালের বাংল! সাহিত্যে নিতাস্ত দুর্লভ : 
“এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু যোমলমান উভয় জাতিই প্রধান, পরম্পর এমন ঘনিষ্ঠ 
অম্বন্ধ ষে-_ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক--সংসার কার্ষে ভাই না বলিয়া 
আর থাকিতে পারি না।' 

আবার এরই প্রায় সমসময়ে, ১৮৯৫ ধীস্টাবে, দামোদর, বালক ও 
বান্ুদেও চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় ইংরেজ বিতাড়নের প্রস্ততি হিসেবে যুবকদের 
অস্ত্রবিদ্তা ও সামরিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য “হিন্দুধর্মের প্রতিবন্ধক অপদারণ 
সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক ভারতবর্ষে গুপ্ত সমিতির ধারার প্রবর্তক 
বাস্থদেও বলবস্ত ফা্দকে ইংরেজীতে অজ্ঞ পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংগঠনের 
কাজ করেছিলেন, কিন্ত চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির ধর্মীয় চরিত্র 
এর নামেই ব্বতংব্যক্ত। দু-বছর পরে, ১৮৯৭-র ১২ই জুন, বাল গঙ্গাধর টিলক 
শিবুজী উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বক্ত.তায় ইংরেজ দণ্ডবিধির «প্রভাব বা ভয় থেকে 
মুক্ত হয়ে প্রয়োজন অনুসারে শ্রীমস্তগবদগীতায় প্রোক্ত গুরু ও স্বজনবৃন্দকেও 
হুতীর নীতি গ্রহণের জন্য মহারাস্্রীয়দের প্রতি আবেদন জানান । টিলকের 
আবেদনে চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় নিঃসন্দেহে বিশেষ ভাবে উদ্বদ্ধ হয়েছিলেন , ওই 
বক্তৃতার, ঠিক দশ দিন পরে পুনার কলেক্টর মিটার র্যাণ্ডের ও লেফটেনাণ্ট 
আয়াস্টেব্র উপরে চাপেকারদের গুলি নিক্ষেপের ঘটন! থেকে গাণ্ডিত্য ও 
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বাগ্সিতায় দক্ষতার ভিত্তিতে যে জাতীয় আন্দোলন চলছিল তার থেকে সরে 
গিয়ে সশস্ত্র ও বিপজ্জনক আন্দোলনের পথ বেছে নিতে শুরু করে। 

ইতিপূর্বে ইতালীয় কার্বোনারি আন্দোলনের আদর্শে রাজনারায়ণ বন্থ, 
দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠনের পরিকল্পনা! করেছিলেন। 
র্যাণ্ড হত্যার বছরে ব্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী মাম। সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কাছে বোশ্বাইয়ে বেড়াতে গিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী মহারাষ্্ীয় 
গুপ্ত সমিতির ধারাকে বয়ে আনলেন বাংলায় আর তীরই প্রেরণায় ও বঙ্ধিম- 
চন্দ্রের আদর্শে নৈহাটি-নিবাসী প্রমথ মিত্র ১৮৯৭-তেই এক সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করেন; পরবর্তী কালে এই সমিতি অঙ্থশীলন সমিতি নামে বিখ্যাত হয় 
এবং বন্দেমাতরম ধ্বনিটিকে সর্বপ্রথম জাতীয় মন্ত্র হিসেবে প্রচলিত করে, ফলে 
ওই মন্ত্রের অনুষঙ্গে 'আনন্দমঠে” ও “কমলাকাস্তের দপ্তরে” পরম ভক্তির সঙ্গে 
বণিত, অথচ অহিন্দুর নিকটে সম্পূর্ণ নিঃসত্ব, দেবীর ক্পন] ও প্রতিমা মিশে 
যাঁয় অনিবার্ধ অবিচ্ছেদ্যতায়। কি প্রাচীন যুগে কি মধ্যযুগে কোনও 
সময়েই যুক্তিসম্মত সমাজ-ও-রাষ্ট্র ক্ষ ভারতবর্ষে বিকশিত হয় নি, ফলে 
দ্বাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সশস্ত্র কর্ম-তৎপরতা৷ গ্রহণের সময়েও প্রাণশক্তি 
আহরণ করতে হয় ধর্মীয় প্রেরণা থেকে আর তার পরিণামে ব্রিটিশ বিতাড়নের 
পরিকল্পনায় গঠিত গুপ্তসমিতিগুলি উপাদানে ও উপসর্গে সর্বদা বহুলাংশেই 
ধর্মীয় ব। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রূপে তৎপর হয়ে ওঠে। 

জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগে মাক্রান্ত কর্মীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের মূল 
কোথায় তা পদে পদে অন্ুধাবনষোগ্য : প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বিতবান ও 
দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যস্থিত বিপুল শূন্যতায় উনিশ শতকীয় মধ্যবিত শ্রেণীর উদ্ভব ও 
উত্থানই ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসি ; কিন্তু এই ইতিহাসের অস্তণিহিত 
উত্তাস্তির অন্যতম কারণ বিদেশী শাসনের বাইরের আঘাতে মধ্যযুগীয় 
এতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে স্থষ্ট জনসত্যের থেকে শোচনীয় বিচ্ছেদ; অস্তত 
১৮৫৭-র অভ্যুত্থান পর্যস্ত ওই বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই মধ্যবিত্ত শেণীর বিকাশ ঘটে 
শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় করে । ফলে রামমোহন বহিমচন্দ্র হ্রেন্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রভৃতির মতো! মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, 
সামগ্রিকভাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে সবসময় মুসলিম-বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট 
না হলেও একই সামাজিক স্তরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব ও ৃল্য লব্বদ্ধে 
অনবহিততা। বিলক্ষণ প্রকট । সেজন্তে অলোকসামান্ত কবিদৃষ্টির অধিকারী হয়েও 
“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা+র আদর্শগত পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিষ্সে 
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রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, যুরোপীয় সভ্যতার 
মূলে রাষ্ট্রনীতি । সামাজিক মহত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, 
রাষ্্রনীতিক মহত্বেও পারে | কিন্তু আমরা যদি মনে করি, সুরোপীয় ছণাদে নেশন 
গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র এবং মনুয্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে 'আমরা 
ভুল বুঝিব।” লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্যদর্শে জাতিগঠনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
সঙ্গত কারণেই সন্দিগ্ধ অথচ তার প্রাচ্য সভ্যতা সম্পকিত ধাবনায় শুধু হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীদের সভ্যতাই স্বীকৃত এবং এই স্বীকৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের' 
সংমিশ্রণে বিকশিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রত্যাখ্যানেরই নামান্তর | 
“ভারতবর্ষের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ভঙ্গিতে 
লিখেছেন, “বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীত ও বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত 
করিতেছে । আর ওই অতীতের বৈশিষ্ট্য নিধারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভারতবর্ষ 
বিসদৃশকেও সমাজ-বন্ধনে বীধিবার চেষ্ট৷ করিয়াছে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে 
বুঝতে দেরি হয় না যে উল্লিখিত অতীত ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত নয়, তার 
এক খগ্ডাংশ মাত্র, আরও স্পষ্ট করে বল! যায় যে তা ভারতীন্ন ইতিহাসের শুধু 
প্রথম ভাগ, কেননা একই প্রবন্ধের যেখানে লিখেছেন, ভারতবর্ষ সমাজের, 
সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজ কলেবরকে 
এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল--নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই 
লজ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খল। জাগ্রত করিয়! রাখিতে দেয় 
নাই” সেখানে স্পষ্টতই তার উদ্দেশ্ঠ হিন্দু সমাজ-বিন্যাসের ভিত্তি রূপে উদ্ভাবিত 
বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতি প্রশংস।-জ্ঞাপন এবং প্রকারাস্তরে সেই প্রথার পুনরুদ্ধারে 
প্ররোচনা-দান। একই কালে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণে ও 
সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিস্ময়কর রূপে স্বচ্ছ : যেসব আদর্শ ও নীতির 
ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে জাতি গঠনের ধারা গড়ে ওঠে তার এবং প্রতিঘন্দিতাযূলক 
বস্তগত উন্নতি প্রয়াসের সঙ্গে আগ্রানী রাজনীতির অশুভ মিলনের অস্তিম 
পরিণাম সম্বন্ধে তার নিগৃঢ় আশঙ্কা ও উদ্বেগ পরবত্তা কালের ইতিহাসে 
অনন্বীকার্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ যখনই ব্রাহ্মণ “প্রাচীন 
ভারতের একঃ», 'নর্কলের নাকাল+, “হিন্দুত্ব ব। ভারতবর্ধীয় সমাজ" প্রভৃতি 
প্রবন্ধে বা “নৈবেছ্য*-র কবিতায় পাশ্চাত্য আদর্শগুলির বিকারগ্রস্ত অন্গকরণ- 
বুঁতির প্রতিবাদী কোনও মূল্যবোধ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন তখনই তাঁর 
অবলম্বন হয়েছে ইসলামের আগমনের পূর্বকালীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
সীমানার থেকে উদ্ভুত বহুতর বৈশিষ্ট্যগুলি এবং এর ফলে তার রচনার 
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প্রাথমিক তাৎপর্য যে মুসলিম-বজিত ভারতীয় ইতিহাসের মহিমাকীর্তনে 
নিঃশেষ হলো সে কথ স্বীকার না.করে উপায় নেই। 

অবস্ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রথম থেকেই ইহলোক সম্পকিত গভীর 
আগ্রহে ও দুর্মর জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত, ইহলোকের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে 
ও অবিরাম কৌতুহলে উদ্দীপিত এবং সেজন্তেই রামেন্ত্রস্থন্দরের বক্তব্যের বিষয়ে 
মন্তব্য করতে গিয়ে “ব্যাধি ও প্রতিকার” প্রবন্ধে লেখেন, «এ কথা ধিনি বলেন, 
ভারতবর্ধায় আদর্শে লোককে কেবলই তপনস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়! 
তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষ যখন মহান ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান ছিল। 
তখন সে বীর্ষে এশ্বর্ষে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান ছিল; তখন সে কেবলই 
মালাজপ করিত না|, অতঃপর ষে অস্বাভাবিকতাকে রামেন্দ্রহ্ন্দর ব্যাধি 
রূপে নির্ণয় করেছেন তার ধারণাকে বিশদ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“কেবল ইংরেজ-স্যভত। নহে; আমাদের দেশীয় সভ্যত। সন্বদ্ষেও আমর 
অস্বাভাবিক । আমরা তাহার. বাহিক ক্ষণিক অংশ লইয়া যে-আড়ম্বর 
করিতেছি তাহা! আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইতেই 
পারে না।” 

এখানে উনিশ খশতকীয় জাগরণের অস্বাভাবিকতা নিদেশে রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্লেষণ লাভ করেছে গুঢ়তর এঁতিহানিক তাৎপর্য, কেননা স্বাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব ও 
নিরপেক্ষ বিচার-বোধকে জাগ্রত করার যে-ভাবসত্ব গড়ে তোলার প্রাণাস্ত 
প্রয়াসে রামমোহন জীবনপাত করেছিলেন তার সমূহ বিপর্ধয় ঘটে ১৮৫৭-র 
অতুযু্খানের পরে, বহুতর পৌরাণিক দেবদেবীর পুজার জন্যে অনুষ্ঠান 
আয়োজন উপকরণ আচারবিচার নিয়মপ্রথ! সংস্কার ইত্যাদিতে জড়িত হিন্দু 
ভাবসত্বকে মুখ্যত রামকুঞ্খ-বিবেকানন্দ কর্তৃক গৌরবপ্রদ্দানের প্রয়াসে এবং 
আধুনিক কালে ওই ভাবসত্ব ব্যক্তিগত সাধনার স্তরে অর্থময় হলেও সমাগত 
বিকাশের স্তরে শুধু অর্থহীন নয়, হয়তো! ব! বহু ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জন- 
সাধারণের মধ্যে এক্যান্গভূতির পরিপস্থীও বটে। 

কিন্তু হিন্দু জাগরণের তাত্ক্ষণিক তাৎ্পর্ষের বিপদ অথবা পাশ্চাত্য 
জাতীয়তাবাদের পরিণাম সম্বন্ধে সশঙ্ক রবীন্দ্রনাথ যখন দেশীয় আদর্শের প্রতিমান 
অন্বেষণে অগ্রসর হলেন তখন সর্ষের মধ্যেকার তৃতের প্রভাবে পুনরায় নিজেই 
অবভীর্ণ হলেন বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজতত্বের প্রচারে : “তপোবন' নামক বিখ্যাত 
প্রবন্ধে বিল্লেষিত শিক্ষারদর্শে প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম ও ব্রহ্ধ- 
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বিভালয়, সেসঙ্গে ছাজদের চিত্তকে যে ধর্মচিন্তা আলোকিত করতে চাইলেন তা 
ভার অনন্যসাধারণ ও অনাড়ম্বর আধ্যাত্মিক সাধনার সাক্ষ্য হলেও ওঁপনিবেশিক 
সমাজের শোচনীয় বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে তার যাথার্থ্য প্রশ্নাধীন, উপরন্ত ভা 
একাত্তরূপেই প্রাচীন অর্থাৎ যাকে অনেক সময় হিন্দু ভারতবর্ধ বলা হয় সেই 
ভারতবর্ষের মর্মমূল থেকে উৎসাারত এবং হিন্দুত্ব ও ভারতবর্ষায় সামাজিক 
আদর্শের মধ্যে তিনি স্বয়ং সমীকরণ সম্পন্ন করেছিহেন ১৩০৮ বঙ্গাবের শ্রাবণ 
সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে। 
অবস্ত এই পর্যস্ত রবীন্দ্রমানসের ষে-প্রকাশ দেখা যায় তা যেমন রক্ষণশীল 
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অথব। হিন্দু জাতীয়তাবাদীর্দের পক্ষে বিশেষ আত্মপ্রসাদ- 
জনক তেমনই বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী কালে তার মতামত একই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
জাগায় শুধুই বিক্ষোত, কেননা সম্ভবত তিনিই প্রথম হিন্দু যিনি দেশীয় সমাজের 
জ্নোপকরণের স্বরূপ অনুধাবন করে বিরোধযুলক হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের জন্যে 
হিন্দু সম্প্রণায়কেই অভিযুক্ত করেন ১৩১৪ বঙ্গাবৰের শ্রাবণ সংখ্যা, 'প্রবাসী'ভে 
প্রকাশিত “ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধটিতে। একই নামে পূর্বে রচিত প্রবন্ধে 
তিনি ব্যাধি নির্ণয় করেছিলেন দেশীয় ধর্মসাধনার অস্বাভাবিকতা, কিন্তু এবারে 
নির্ণয় করলেন যে মুসলমানকে প্রতি পর্দে অপমান করার হিন্দুজ বৃত্তিটাই আনল 
ব্যধি এবং “আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির 
একট। লক্ষণ মান্ম। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়। ঠিকমতো প্রতিকার 
করিতে ন। পারিলে গায়ের জোরে অথবা! বন্দেমাতরম মন্্ব পড়িয়া সন্নিপাতের 
হাত এড়াইবার কোনে। সহজ পথ নাই ।” পাপের উল্লেখমাত্র নয়, তার প্ররুত 
বিরোধাত্মক স্বর্ূপকেও তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধে পুঙ্থান্ুপুঙ্থ ভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন এবং দেশের জাগ্রত হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্ততূক্ত সমন্ত ব্যক্তি, 
অতএব তিনি নিজেও যে জ্ঞাতসাঁরে বা! অজ্ঞাতসারে ওই পাপের অংশীদার 
তজ্জনিত তার গভীর মর্মদাহ প্রবন্ধটির প্রতি ছত্রে অব্যর্থ রূপে পরিস্ফুট। 
কিন্তু মেনে নেওয়াই সমীচীন ষে বর্ণের ও জাতের বিচারে ষে ধর্মাবলম্বীরা 
আপনাতেই বহুধা খগ্ডিত তারা বিভাগ ও বিচ্ছেদের কল্পনাকে যে অন্ত কোনও 
ধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে বিরোধের কল্পনাতে পরিণত করতে পারে এসত্য বঙ্গভঙ্গের 
পূর্ববর্তী পর্ধায়ে রবীন্দ্রনাথের চেতনাতেও অন্থমিত হয়নি। 
হিন্দুমেলার যুগে কবি হিসেবে জনসমক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশের কাল 
থেকে ব্রহ্বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার কাল পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের চেতন! বিশ্লেষণে দেখা 
যায় ষে তৎকালীন মধ্যবিত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতর মনীষার সমন্ত প্রধান লক্ষণেই ভা 
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আক্রাস্ত-_একই সীমাবদন্ধতাতে জর্জরিত আবার একই প্রাণট্রতিতে উদ্বেলিত, 
ষা অধিকন্ত তা হলো মানবিক বিষয় সংক্রান্ত প্রাচূর্ধের সঙ্গে সুষ্টি-রহস্তের 
আনন্দে আপ্লুত সৌন্দ্ষ-চেতনার অশ্রুতপূর্ব সহাবস্থান, এবং ভারতীয় 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচনে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির 
পার্থক্যও আদপেই মৌল নয় অর্থাৎ সমকালের দুজন পুরুষই ভারতীয় মত্তার 
স্বরূপ নির্ণয়ে সেই একই যুগের জয়গানে মুখর য! হিন্দু সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও 
বিস্তারের যুগ বলে সাধারণ্যে চিহ্নিত যা বিচিত্র ও বিভিন্ন জাতি-গোরঠী-কৌম 
কর্তক আনীত বহুতর শোণিতধারার মধ্যে সমন্বয় ও সাযুজ্য সম্পাদনে বিস্ময়কর 
ধক্ষতাঁর যুগ। কিন্তু এর সরল তাৎপর্য এই যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যখন 
ইসলাম এল, ভারতীয় জনসাধারণের একটা অংশের মনে স্থান করে নিল তখন 
ঘে-যুগের সচন। হলে! সে-যুগট। ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত, গুরুত্বহীন, উপেক্ষণীয়, সে 
যুগটা যেন এতই অলীক ও অবাস্তব যে তার সম্বঞ্ধে কোন উল্লেখেরই প্রয়োজন 
নেই, নীরবতাই সেখানে প্রকৃত মনোভাবের সঙ্গত প্রকাশ । যে বাঙালী সমান্দে 
ইসলাম ধর্মীবলম্বীরাই সংখ্যায় অধিক সেখানেও এ-জাতীয় মনোভাবের 
পরিণম যে সুযোগ সন্ধানীদের হাতে কোন অস্ত্র তুলে দিতে পারে তা বোঝা. 
গেল হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যার ভিত্তিতে বঙ্গবিচ্ছেদের প্রস্তাবে এবং এদিক 
থেকে ওই প্রস্তাব যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমনই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক 
ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। 
ভারতীয় ঈতিহাসে বঙ্গবিচ্ছেদ ঘটনাটির তাৎপর্য এই যে এতকাল জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকুত পক্ষে ছিল ব্রিটিশ শাসনের 
সহযোগী একটি আন্দোলন, কিন্তু বঙ্গ বিচ্ছেদের হ্থত্রেই এই আন্দোলনের ধারা 
সহস। তীব্র বাঁক নিয়ে ধরল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী একটি আন্দোলনের রূপ । 
এই সন্ধিক্ষণেই রবীন্দ্রনাথও হৃদয়ঙ্গম করেন যে জাতীয়তাবাদ আশ্দোলন, 
নেতাদের পূর্ব-পরিকল্পনার জন্যেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, সর্বভারতীয় 
চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে, কেননা সে আন্দোলনের দুয়ার মুখ্যত হিন্দু, 
ধর্মাবলশ্বীর্দের জন্যেই অবারিত, এবং তাই এই সদ্ধি্মণের অব্যবহিত পূর্বে রচিত 
“ভুবনমনোমোহিনী” প্রসঙ্গে তিনি স্বশ্ং স্বীকার করেছেন, 'এ গান দর্বজনীন 
ভারতরাষ্ট্র সভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেনন! এ কবিতাটি একাস্তভাবে হিন্দু 
সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত।” নিজের রচনার বিচারে রবীন্দ্রনাথ একাস্ত রূপে 
হিন্দত্বব্যঞ্তক বৈশিষ্ট্যকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন, অন্যেরা দেখাননি, 
“কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন, প্রমুখের রচনা ও ভাষণ হিন্দু-. 
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হিন্দু নির্বিশেষে সবাইকে সমান ভাবে উদ্বোধনে সমর্থ, বরং উল্টোটাই সত্য -- 
কেনন। আপাত দৃষ্টিতে তাদের সামগ্রিক তাৎপর্য হিন্দু সংস্কৃতির আধারেই 
বিধৃত, ফলে তাদের অন্থধ্যানের সঙ্গে অহিন্দু্দের মানসিক এঁকানুভূতিতে একটা! 
বাস্তব বাধা থেকেই যায় এবং কখন কখন তাদের রচনাবলী মুসলিম বিরোধী 
মনোভঙ্গির জন্মদীতাঁও বটে। বিপিনচন্ত্র পালের সাক্ষ্য থেকে জান! যায় ষে 
তিনি ও তার সমকালীন যুবকবুন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপাঠে মুসলমান-বিরোধী 
মনোভঙ্গি লাভ করেছিলেন, যদিও একই সঙ্গে স্থরেন্্রনাথের রাষ্্রচিত্তা তাদেরকে 
গভীরভাবে অন্প্রণিত করেছিল। 

সম্ভবত স্ুুরেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম ধর্মসম্প্রদায় ইত্যাদি দিয়ে 
ভারতীয় সত্তাকে চিহ্নিত না করে রাষ্্নৈতিক স্বার্থের সারৃশ্যে ও সাযুজ্যে 
ভারতীয় সণ্তী। জাগরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন । প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ 
সংস্কৃতি ও শাসনের অত্যুৎ্সাহী গুণগ্রাহী এবং ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী রূপেই তিনি জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার প্রতি ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত 
সমস্তরের এক কর্মচারীর ব্যক্তিগত অবিচারে বহুল নিনাদিত ব্রিটিখের জাতীয় 
উদারতা সন্বদ্ধে তার মোহভঙ্গ হয়, সে সঙ্গে তিনি এই নির্মম ও প্রয়োজনীয় 
সত্যটি আবিফার করেন ষে ওই ধরনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার শুধু 
রাষ্্রনৈতিক অর্থে ভারতীয় জাতি গঠনের পথেই সম্ভব | পাশ্চাত্য রাষ্নৈতিক 
চিন্তাধারায় অবগাহন করে সুরেন্্নাথ পাশ্চাত্য আদর্শে জাতি গঠনের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন বলেই ধর্মের প্রসঙ্গ তাঁর কাছে গৌণ প্রতিভাত হয়েছিল এবং বন্ু 
ধর্ম সংবলিত ভারতীয় জাতিগঠনের সমস্যার সরল সমাধান করে ১৮৭৮ ীন্টাব্েই 
উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, এছ, 00910210089 60818) 06 & 90000] 
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০৮)1101, ০0৭০ 3991005188 8000 018907088009 ০ 1)500106 $110798 90৫ 
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ঞ্িবনাথ শান্্ীর অনুগামী যুবকদের সহায়তায় ও সমর্থনে তিনি ইত্ি়িন 
আমোসিয়েশন গঠন করেন এবং তারপর সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একটি অখণ্ড ও 
সর্বব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে ছু বছর ধরে সমগ্র 
ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইত্তিয়ন আযাসোসিগ্নেশনই প্রথম 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্রনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এবং এর অন্যতম 
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কার্যক্রম ছিল, 40 0:070069  £77912017 296]17)08 106/1687) [711)0188 9170 
119511775 এই সমিতি জন্মক্ষণ থেকেই ব্রিটিশ শাসকদের দারুণ দুশ্িম্তার কারণ 
ঘটিয়েছিল এবং ইপ্ডিয়ন আসোমিয়েশনের উদ্দেশ্য ও প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্যে 
তৎকালীন গন্র্ণর জেনারেল লর্ড ডাঁফরিনের পরামর্শে ও ভারত সরকারের 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন সচিব আযালান অক্টেভিয়ন হিউমের পরিকল্পনা 
অনুসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 

যেমন চিরস্থায়। বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় ত্রিটিণ শাসনের গুণগ্রাহী এক 
দেশীয় পক্ষ সংগঠন করাই লর্ড কর্ণওর়ালিসের পরিকল্পন| ছিল তেমনই ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে লর্ড ভাফরিনের উদেশ্ট ছিল ইগ্ডয়ন 
আঁসোসিয়েশনের বিপরাতে ব্রিটিশ শাসনের পরিপোষক এমন এক দেশীয় 
পক্ষ সি কর! যার কাজ হবে দেশীয় স্বার্থের রক্ষক সেজে ব্রিটিশ স্বার্থ সাধন 
করা অর্থা২ ভিতরে 'ব্রটিশের বন্ধু থেকে বাইরে দেশবাসীর বন্ধু হওয়!। বিভ্রান্তি 
স্ষিকারী ব্রিটিশ চাতুর্যের মোকাবিলা করার জন্যে স্থরেন্্রনাথ গ্রহণ করলেন 
অভিনব রণকৌশল। ইত্ডি়ন আআসোসিয়েশনের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে 
তিনি সদলবলে যোগ দিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের ভিতরে 
ঢুকে ইগ্ডিয়ন আসোসিয়েশনের অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্যে সচেষ্ট হলেন, 
ফলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনেই কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য 

তনের লক্ষণ স্থুচিত হলো। আপন আশীর্বাদপূত ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের চরিত্র ও প্রকৃতির ব্ূপাস্তরে লর্ড ডাফরিনের হতাশ! ও বিক্ষোভ 
১৮৮৮প্এর ৩*শে নভেম্বরে সেন্ট আযাণ্জ ডে উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে বিস্ফোরিত 
হলো এবং কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্বকে 41010095001019 10111071657 রূপে তিনি 
বর্ণনা করলেন। ইগ্য়ন আযসোসিয়েশনের প্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠঃন রূপে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসকে খাড়। করার পরিকল্পন। ব্যর্থ হওয়াতে দেশীয় মানসে 
রাজনৈতিক বিভেদ হষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হলো; অতঃপর ব্রিটিশ সরকার তৎপর 
হলো! রাজনীতির ক্ষেত্র বাদ দিয়ে অন্ত কোনও ক্ষেত্রে বিভেদ স্থজনে এবং 
এবারে ধর্ম-সম্পকিত ভারতীয় পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ স্বার্থ দেখতে পেল উদ্দেশ 
সম্পন্ন করার হ্বর্ণকহযোগ। 

ব্রিটিশ সরকারের অভিসদ্ধি, সন্থন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত অবস্থায় ভারতীয়দের 
মধ্যে যার! হিন্দু ধর্মাবলম্বী তারা গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে যারা ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী তাদের থেকে বিচ্ছিন্নকূপে নিজেদের জাগ্রত চেতনাকে বহুতর 
আধুনিক লক্ষণে স্থশোভিত করে তুলেছিল। যে-শিক্ষার থেকে উক্ত 
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আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়। প্রেরণা ও নির্দেশনা লাভ করেছে তার গীঠস্থান হিন্দু 
কলেজ শুধুমাত্র নামেই হিন্দুত্বে চিহ্নিত নয়, সেখানে দেশীয় জনসাধারণের বৃহৎ 
অংশেরই অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশাধিকার পর্বস্ত ছিল 'ন|। 
নবজাগরণের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দুটি 
ধর্মীবলশ্বীরদ্দের মধ্যে বিচারে "ও সংস্কারে বিশ্বাসে ও যুল্যবোধে বহু 
পল্লবগ্রাহী পার্থক্য এবং একথাও অনন্বীকার্ধ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
হিন্দু ধর্মাবলীর আচরণ ইসলাম ধমণাবলম্বীর প্রতি অপমানস্থচক | এই 
বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৫৭র গণ অভ্্যত্থানের পরে, যখন জাতীয়তাবাদের 
উন্মেষ হলো! শুধু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসকে অবলম্বন করে তখন তার 
স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা গেল স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতিরূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
ভারতীয়দেরকে সংগঠন করার দিঁকে ১ ধর্মীয় শ্রসঙ্গের উপরে অত্যাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করার ফলে স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির ভাষা অথবা 
মহাদেব গোবিন্দ রানাডের অর্থনীতির ভাষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক 
সাড়। জাগায়নি, পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, টিলক প্রভৃতির ধর্মের 
ভাষা দেশবাসীর বৃহত্তর অংশকেই ভাবাবেগে উত্তাল করে তোলে অর্থাৎ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধর্মের ভাষায় ও মাধ্যমে রাজনীতির চর্চা করাই 
ভারতীয় প্রথা হিসেবে সর্বজন গ্রাহা হয়ে ওঠে এবং একারণেই স্থভাষচন্দ্র বস্থও 
পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দকে বর্ণনা করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
আধ্যাত্মিক জনক রূপে । 

আদর্শ-বোধ আর ইতিহাস-বোধ এক জিনিস তো নয়ই, বরং বহু ক্ষেত্রে 
তা পরম্পর-বিরোধী £ প্রাচীন যুগের ভারতীয় আদর্শের পরিসরে বিদেশাগ 
রক্তধারাগুলির মিলন সংঘটনের ও মধ্যযুগের পরিসরে বিদেশাগত ধর্ম গুলির 
সমন্বয় সাধনের প্রয়াস প্রকট, কিন্ত যে-এতিহানিক ধারা থেকে"মধ্যযুগের 
আদর্শের উদ্ভব তাকে উজানে ঠেলে প্রাচীন যুগের আদশে নিয়ে যাওয়ার 
উনিশ শতকীয় চেষ্টা আসলে বাইরের স্থুবিধাসন্ধানীদেরই সহায় হিসেবে 
প্রমাণিত হয়। ৃ + 

প্রাচীন যুগে ভারতীয় আর হিন্দু শব্ধ ছুটি সমার্থবাচক ও বিশেষ ভৌগোলিক 
আধটির বিধৃত ছিল, মধ্যযুগে হিন্দুর সংজ্ঞা সঙ্কুচিত হলো, কেননা ইসলামের 
মতো তা ধর্মবাচক অর্থে আশ্রয় নিল, পক্ষান্তরে ভারতীয়ের সংজ্ঞ। হলো 
বিশ্তুততর, কেননা ওই শব্দের উদ্ধার পক্ষপুটে আশ্রয় পেল অন্যান্ত বিদেশাগত 
ধর্মীবলম্বীরাও এবং মনে রাখ। ভালে! ষে এ যুগে শুধু মুসলমানরাই নয়, ্রীস্টান, 
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পারসী, ইহুদরীরাও ভারতবর্ষের নানা স্থানে আবাস স্থষ্টি করে। প্ররূত পক্ষে 
ষে-এতিহামিক প্রক্রিয়ার ফলে “হিন্দু শব্দের ঘটে সংজ্ঞার সঙ্কোচন এবং 
“ভারতীয়” শব্দটির স-জ্ঞার প্রসারণ ঘটে সে-প্রক্রিয়াটির মর্য উনবিংশ শতাব্দীতে 
জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্বে'ধকগণ অনুধাবন করেননি এবং প্রাচীন ভারতীয় 
ইহাতিহাস সম্বন্ধে ওইসব মনীষীদের মনোভাব যে-পরিমাণ সসন্ত্রম ইতিহাসের 
ধার! সঙ্গন্ধে তার। নিজে সে-প রমাণ সচেতন নন। 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


[ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন ও হিন্দু নেতাঁগণ-4মুসলিম দুর্দশা ও মুনলিম 
উন্নতির গন্য সৈয়েদ আহমেদের প্রয়াস-__ আহমেদের সত্যস্ন্ধ ও বৃক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের আমূল 
পরিবর্তন- -আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের পেছনে ব্রিটিশ প্ররোচন1। ] 

দৈহিক গঠন অনুসারে একই বেশিষ্ট্যুক্ত জীব-সমষ্টিকে ইংরেজীতে বলে 
“স্পিমিজ”, বাংলায় প্রজাতি; যেমন মানুষ প্রজাতি) এর বিভাগকে বলে 
রেস" বাংলায় “রেস শব্দটির কোনও যথার্থ প্রতিশব নেই, তবে ব্যবহার 
থেকে উদ্ভুত অর্থ অনুসারে জাতি বল! যায়, যেমন মোঙ্গল বা পীত জাতি; 
যাদের চীনা বল! হয় তারা মোঙ্গল জাতির অস্ততভূক্তি এবং চীনারা এক শুদ্ধ 
জাতি অর্থাৎ চীনাদের মধ্যে অন্য জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচ্ছন্ন) কিন্তু যাদের 
ভারতীয় বলা হয় তারা কোনও শুদ্ধ জাতি নয়, বহু জাতির সরীমশ্রণে গঠিছ 
তারা এক সংকর জনসমষ্টি । অধিকাংশ ভারতীয়দের ধর্মই হিন্দু, হয়তো! এজন্যেই 
ভারতীয় আর হিন্দু শব দুটি সমার্থে ব্যবহৃত হয়--এর ফলে হিন্দুর সংজ্ঞ! নির্ধারণ 
কর! খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাবি ওঠে যে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীরা! এক অখণ্ড ও সম্পূর্ণ জাতি, কিন্তু এই দাবির অসারত। স্পষ্ট হয়ে 
যায় নেপালের প্রসঙ্গ উত্থাপনে, যেহেতু অধিকাংশ নেপালীর ধর্ম হিন্দু ভাই 
হিন্ু ও ভারতীয় সমার্থবোধক হলে একথাও মানতে হয় যে অধিকাংশ 
নেপালীই আমলে ভারতীয় । আবার হিন্দুধর্মাবলম্বীরা! এক জাতি এমন দাৰি 
তোলার অনেক আগে থেকেই বর্ণভিত্তিক হিন্দু সাজের উপবর্ণকে বোঝাবার 
জন্তেও জাতি শব্দটির বহুল প্রচলন ছিল, যেমন কায়স্থ কোনও বর্ণ নয়,ত! একটি 
বিশেষ জাতি এবং উপবর্ণের অর্থে জাতির কোনও প্রতীচ্য প্রতিশব্দ নেই 

ঈউনবিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্যে "নেশন? শব্দটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আর 
সেসঙ্গে মুখ্যত ইতালী ও জার্মানীতে রান্জনীতি-ভিত্তিক নেশন গঠনের তীব্র 
আঙ্দোলন শুরু হয়। লক্ষণীয় ঘে একই আন্দোলন একই শতাববীতে ভারতবর্ষেও 
শুরু হয়--তফাৎ এই ষে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 'ন্তাশনালিজম, শুধু রাজনীতির 
ভিভিতেই গড়ে ওঠে না, ত1 এখানে ধর্মের ক্ষেত্রেও ভিত্তি খুঁজে পান, উপরস্ক 
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ধর্মের উপরেই ওই '্যাশনালিজম্?-এর ভার বেশি চাপানো হয়। প্রকাঁশ 
থাকে যে “নেশন*-এর ভারতীয় প্রতিশব হলে৷ জাতি আর ন্যাশনালিজম্-এর 
হলো জাতীয়তাবাদ । লক্ষ্যের গুণগত বিচারে ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদ আর 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য নগণ্য, হয়ের জন্ম শতকও একই, কিন্ত 
ভিত্তির গুণগত বিচারে দুয়ের স্বাতন্ত্য একান্তই মৌল, কেননা ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ সাধারণ ভাবে বহু উপপ্রজাতির অর্থাৎ “রেস' অর্থে জাতির 
সংমিশ্রণ স্বীকার করেও ধর্মীয় প্রসঙ্গে শুদ্ধতারই পরিপোষক এবং সেই 
্বদ্ধতার যুক্তিতে উপস্থাপিত হয় শুধু হিন্দু ধর্মাবলখ্ষীদের নিয়ে “নেশন” অর্থে এক 
মভিনব জাতিগঠনের স্ত্ত্র। 

এখন ভালো করে বোঝা দরকার যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল সমস্যা 
কেনিখানে। &প্রথম সমস্যার আভাস আগে দেওয়া হয়েছে, হিন্দুমাত্রেই যদি 
এক জাতি হয় তাহলে নেপালের হিন্দুরা কোন জাতি হবে? পরের প্র, 
বহুকাল ধরে যাঁরা ভারতবর্ষে. বসবাস করে আসছে শুধু তারাই যদি ভারতীয় 
তি হয় তাহলে বাংলা, কেরল প্রভৃতি অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক অহিন্দুরা 
কোন জাতিরূপে গণ্য হবে? ধর্মই যদি জাতি বিচারের মানদণ্ড হয় তাহলে 
ষেসব ভারতীয় কোন-না-কোন কারণে ধর্ম বদল করেন, যেমন করেছেন 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত, তীর্দেরকে কোন জাতির অন্তভূক্ত করা হবে। বুঝতে 
অস্থবিধা হয় না যে উনবিংশ খতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় বা হিন্দু জাতি বলতে, 
শ্রধু ভারতবর্ষে বসবাসকারী হিন্দুদদেরই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবেই গণ্য 
কর! হয়েছিল এবং স্পষ্টতই সেই জাতির ধারণা থেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে 
বদেশী জনোপকরণ হিসেবে বাদ দেওয়া! হয়েছিল । যাদেরকে বাদ দেওয়া 
হলে! তার। কি শোতে ভাঘমান জনোপকরণ হিসাবে সন্ত থাকবে নাকি তারাও 
নিজেদেরকে একটি জাতি, একটি পৃথক জাতি হিসাবে সংগঠনে প্ররোচিত হবে? 

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতির ধারণা প্রতিষ্ঠার ফলে ধর্মীয় পরিচয়ের 
ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মাটিতে একাধিক জাতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার 
অতিশয় অনুকুল আবহাওয়া ্ষ্টি হলো। সোজ! বাংলায়, ধর্মীয় স্কত্রে 
একটি জাতির জন্মের লগ্নেই রোপিত হলে। একই স্তরে আরও জাতির জন্মের 
অমোঘ ও অব্যর্থ বীজ। বহু ধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষের একটি ধর্মাবলম্বীরা জাতি 
হিসাবে উখিত হবে আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা তার নীরব ও নিপ্রিয় দর্শক হয়ে 
চিরকাল হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এটা আশা করাই বাতুলতা। 

ভারতীয়দের মধ্যে হিন্ু ধ্মীবলম্বীদের পরেই ইসলাম ধর্মীবলম্বীদের সংখ্যা 
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সব চাইতে বেশি, স্থতরাং হিন্দুরা অথগ্ু, পৃথক ও সম্পূর্ণ জাতি হিসেবে 
বিকশিত হুলে অনিবার্ষভাবেই মুসলিমরাও একই পথ অনুসরণ করল। আর 
মুসলিম জাতির কল্পনা যে-আন্দোলন থেকে উদ্ভুত হয় তা পরিচিত হলো 
আলিগড় আন্দোলন নামে অথচ এই আন্দোলনের জনক সৈয়েদ আহমেদ 
জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন আধুনিক উদার সাম্প্র্দায়িকতা-বিরোধী ব্যক্তি 
রূপে । যে-বছর কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় সেই ১৮১৭ শ্রীস্টাব্দে তার 
জন্ম এবং মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী বূপে তিনি জীবন 
শুরু করেন। ১৮৫৭-র জনোখানের সময় তিনি বিজনোরের সদর আমিনের 
ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং জনসাধারণ ও ব্রিটিশ কর্মচারীদের 
মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে তুলে তিনি রক্ষা করেছিলেন সেই এলাকার 
ইয়োরোপীয়দের প্রাণ ও সম্পত্তি। সৈয়েদ আহমেদের বুদ্ধিম্তা& কর্মক্ষমতা ও 
সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের মূল্য বুঝতে উর্ধতন ব্রিটিশ কর্মচারীদের দেরি হয়নি, 
কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা যখন তাকে পুরস্কৃত করতে চাইল তখন তিনি কোনও 
ব্যক্তিগত স্থষোগ-স্থবিধা গ্রহণে অক্ষমতা জানালেন, পরিবর্তে এমন কিছু ব্যবস্ব' 
প্রার্থনা করলেন যা দিয়ে ওই অঞ্চলের জনসাধারণ উপরুত হবে। সঙ্গত 
কারণেই তার জনোপচিকীধার মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলখ্বীদের জন্যে একটা বিশেষ 
স্থান ছিল, কেননা কোম্পানী শাসনের আমল থেকে মুসলিমরাই অধিকতর 
ু্দশাগ্রন্ত হয় এবং মুসলিমদের ওই দুর্দশার জন্যে তিনি মুসলিমদের অত্যধিক 
রক্ষণশীলতাকেই মূল কারণ হিসাবে নির্ণয় করেন, সৃতরাং তার নির্ধারিত্ত 
কর্মপন্থার প্রধান লক্ষ্য হলো৷ ওই রক্ষণশীলত] ও কৃপমণ্ডুকতা৷ দূর করা। 

আলিগড় আন্দোলনের আগে ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা প্রাঞ্জলভাবে 
বর্ণনা করেছেন আর. এম. সায়ানি-_-১৮৯১-এ কলকাতায় অন্ঠিত ভারতীয় 
ঞাতীয় কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সায়ানি বলেন, 435 
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অনীহা! কাটিয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আধুনিক চিদ্তাভাবন। ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কৌতুহল সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পায় ১৮৬৩ খীস্টাৰে আবছুল 
লতিফ করতৃকি কলকাতায় মহামেভান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় ১ পরে 
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এর নামকরণ হয় সেপ্ট্ঠাল ন্যাশনাল মহামেভান আযাসোসিয়েশন। উল্লেখ্য যে 
হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই সমিতির সদস্য হতে পারত। কিন্তু একাস্তবপে ইসলাম 
সম্পকিত বিষয়গুলিতে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা তাদের ছিল না। 
আরও লক্ষণীয় যে এখন থেকে মুসলিম ব। মুসলমান শব্টির পরিবর্তে মহা 
মেডান শব্দটি চালু কর৷ শুরু হলো-__আপাত দৃষ্টিতে মুসলিম ও মহাঁমেভান পমার্থ- 
বাচক হলেও শব্ধ দুটির তাৎপর্য স্বতগ্ত, কেনন! মুসলিম মানে আল্লাহর জন্তে 
উৎসগিত এবং মহামেডান শব্দটির মানে মহম্মদের অহুসারক অথচ মহম্মদের 
মহিম। শুধু এটুধুই যে তিনি ভবিষ্যদ্বক্ত1 ও আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক। 
” অতঃপর ধর্মীয় ভিত্তিতে হিন্দুমেল! ও জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে নবাব 
আমীর আলী খানের উদ্যোগে ১৮৭৭্ীস্টাব্দে ভারতীয় মুসলিমদের হিতসাধন ও 
রাজনৈতিক জাগরণের উদ্দেশ্টে স্যাখনাল মহামেডান আসোনিয়েশন কলকাতায় 
প্রতিষ্ঠা কর। হয়। ইংরেজী শিক্ষার মাহাত্ম্য সম্ঘদ্ধে ইসলাম ধর্মাবলগ্ধীর্দের মধ্যে 
আস্তে আন্তে চেতনা জাগতে থাকে এবং ১৮৬১৮-র ১০ই জানুয়ারি কলকাতায় 
অন্থুঠিত এক জনসভায় আবছুল লতিফ সহকর্মীদের প্রতি ইংরেজী শিক্ষা! গ্রহণের 


জন্তে আহ্বান জানান আর সেসঙ্গে কলকাতা মাদ্রাসার'আংলো-পাসিয়ান 
বিভাগকে একটা কলেজের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ১৮৭৩-এ হাজী মহম্মদ 


মহসীনের অকু দাক্ষিণ্যে বাংলার ইসলাম ধর্মীবলম্বীদদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষার 
জগতে প্রবেশে বিশেষ স্থুগম ও সহজ হয়, কেনন। তিনি এরপ ব্যবস্থা করেন 
ষে অতঃপর ইংরেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্রদের 
প্রত্যেকের শিক্ষার দরুন বেতনের ছুই তৃতীয়াংশ মহসীন ট্রাস্ট ফণ্ড বহন করবে। 
এর ফলে বাংল! প্রেসিডেন্সীর ইসলাম ধর্মাবল'ট জন সাধারণ অন্তান্ত 'অঞ্চলের। 
চাইতে আধুনিক শিক্ষায় অনেক বেশি এগিয়ে যায় : হিসাবে দেখা যাক 
যে ১৮৮১-২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ৩৮৩১, 
অন্য পক্ষে মান্্রাজে ১৭৭, বোম্বাইয়ে ১১৮, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুনির উচ্চ ও 
মাধ্যযিক বিদ্যালয়গুলি একত্র করে ৬৯৭ আর পাঞ্ারে ৯১ এবং আরও দেখ! 
ষায়'যে ১৮৫৮-৯৩ খ্রীস্টাব্বের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয় থেকে ২৯, জন, 
বোস্ঠী থেকে ৩* জন, পাঞাব থেকে ১০২ জন আর এলাহাবাদ থেকেও ১*২ 
জন মুসলিম গ্র্যাজুয়েট হন। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের চাইতে 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আধুনিক সংস্কৃতিতে অনেক পেছিয়ে ছিল আবার বাংলা 
প্রেষিডেন্পীর মুসলিমদের চাইতে অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমর! ছিল আব্নও অনেক 
বেশি পেছিয়ে। 


ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মুসলিম জনসাধারণের যে-উথথান মুখ্যত 
আবদুল লতিফ ও হাজী মহম্মদ মহসীনের নেতৃত্বে হয় তার লক্ষ্য ছিল আধুনিক 
শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করা? এবং শিক্ষিত হিসেবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দেশীয়দের 
সঙ্গে চাকুরি ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমানে সমানে গুতিদ্ন্বিতা করা। পক্ষান্তরে 
উত্তর ভারতে তখন চলেছে ব্রিটিশদের প্রচণ্ড দমনযূলক অভিষ।ন : ওয়াহাবী 
আন্দোলন ছিল মুখ্যত ব্রিটিশ বিরোধী এবং তাতে যাঁরা অংশ নিয়েছিল তারা 
ছিল ইসলাম ধর্মীবলম্বী- এই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ব্রিটিশরা ধরে নেয় 
যে ১৮৫৭-র “র ব্রিটিশ-বিরোধী জনোথানও আসলে ইসলাম ধর্যাবলম্বীদেরই কাজ, 
তাই তাদের আকোশমূলক দমনাভিঘানের শিকার হয় উত্তর ভারতের “মুসলিম 
জনসাধারণই বেশি । এ-সময়ে টৈয়েদ আহমেদ ব্রিটিশ আক্রোশের হাত থেকে 
সমধমীঁদের বীচাবার জন্যে প্রচার করতে থাকেন ষে মৃসলিমরা কোনও সময়েই 
ব্রিটিশ বিরোধী নয়, তাদের ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল শিখদের বিরুদ্ধে আর 
১৮৫৭-র জনোখানে মুসলিমরা অংশ নেয়নি, যদি নিয়েও থাকে তবে তাদের 
সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়, সুতরাং মুসলিমদের উপরে ব্রিটিশদের দমনাভিযান 
অবিলম্বে বন্ধ করা বাঞ্চনীয়। 

১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের প্রবণতা যে ঘড়ির কাট] ঘুরিয়ে মধ্যযুগে প্রত্যা- 
বঙতনের দিকে ছিল সে সত্যও সম্ভবত সেয়েদ আহমেদ অনুধাবন করেন। 
এবং সেসঙ্গে আবিফার করেন যে আধুনিকতার পথকে উত্তর ভারতের 
অধিবাসীর! নিজেদের যৃঢ়তা দিয়ে রুদ্ধ করে রেখেছে । সরকারী চাকুরির: 
স্ত্রে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে রামমোহনের মতো! তিনিও আধুনিক পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পান ও অনুভব করেন যে আধুনিকতাই ভারত- 
বর্ষের মুক্তির পথ। এই উপলব্ধি থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিলীর সন্নিকটে 
গাজীপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন ট্র্যানঙ্গেশন সোসাইটি যা পরবর্তাঁ কালে 
বিবতিত হয় সায়ের্টিফিক সোসাইটি অব আলিগড় নামক ধর্ম-সম্পুদায় নিবিশেষে 
উত্তর ভারতীয় জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নতি সাধক প্রতিষ্ঠানে । 
এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান তথা আধুনিক ধ্যান- 
ধারণাঁকে দেশীয় জনগণের কাছে, বিশেষত মুসলিম জনসাধারণের কাছে পৌছে 
দেওয়া, কেনন। তিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে “০ ০01015966 
090 17691190685 800 6০ 00906071007 008981588 ৮০ 6179 £৮০ হলো 
ভারতবর্ষের গৌরব উদ্ধারের অদ্বিতীয় গম্থা। তার প্রতিঠিত সায়েন্টিফিক 
সোসাইটির কর্মস্থচী ছিল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিষ্ভ। বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থগুলি 


চি 


উদূতে অন্থুবাদ করে উদূভাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিবরণ করা ও একটি 
দ্বিভাষী পত্রিকার মাধামে সমাজ সংস্কার বিষয়ক উদার চিন্তাধারার প্রচার 
করা। 
অর্থাৎ সৈয়েদ আহমেদের লক্ষ্য ছিল ছুটি: একদিকে ব্রিটিশ সরকার ও 
ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্ের সম্পর্ক গড়ে তোলা, অগ্ঠদিকে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রতি বিদ্বেপূর্ণ ও ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মুসলিম মানসে 
/ শৎস্ৃক্য ও পক্ষপাত জাগানো । ইংরেজদের তিনি বোঝাতে চাইলেন ষে 
ইসলাম ধর্মাবল্ধী ভারতীয়রা ইংরেজদের শত্রু তো নয়ই, বরং তার! ইংরেজদের 
সহায় হতে ইচ্ছুক, সুতরাং মুসলিমদের প্রতি ইংরেজদের অসুয় শুধু অনর্থন নয়, 
৮ অসঙ্গতও বটে; পক্ষান্তরে একথাই তিনি মুসলিমদের বোঝাতে চাইলেন 
যে মুসলিমের ভবিষাৎ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্ভা অর্জনের উপরেই মুখাত নির্ভরশীল। 
ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতার! মনে করতেন যে কোরানে বণিত জেহার্দের 
অস্তশিহিত তাৎপর্য হলে৷ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, কিন্তু সৈয়েদ আহমেদ 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদের 'আহ্বানকেই শাস্ত-বহিভূ্তি ও স্বার্থ প্রণোদিত একটি 
কর্মপন্থা রূপে সমালোচনা করলেন এবং জানালেন যে ১৮৫৭-র অভ্যু্খানে 
£ যে সব মুসলমান অংশ নিয়েছিল তারা সকলেই ভরাস্ত। ইসলাম ধর্মাবলধীদের 
বহু আচরণ ও মনোভাবের তীব্র সমালোচনায় তিনি দেখলেন উদারতা ও 
সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা এবং ধর্মান্ধ মুসলিমরা প্রত্যুত্তরে তাকে বিধর্মী আখ্যা] 
দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না. তাকে গোপনে হত্য। করার হুমকিও দিলেন | ধর্মান্ধতা 
_ঘেমন ধর্মীয় প্রসঙ্গে বিচারখক্তিকে বিনষ্ট করে তেমনই অন্ত যে কোনও 
প্রসঙ্গের অন্ধতা একই ফলোৎপাদন করে : ধর্মীয় প্রসঙ্গে টৈয়েদ আহমেদের 
, অন্ধতা ছিল না, কিন্তু তার অন্ধতার ক্ষেত্র ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
 সন্বন্ধে_যা-কিছু পাশ্চাত্য সবই তার কাছে প্রতীত হয়েছিল সমালোচনার 
অতীত মহীয়ান বিষয় রূপে। ১৮৬৯-এর ১৫ই অক্টোবর তিনি এক চিঠিতে 
লেখেন, “160006 29696912106 6179 11011810) ] 080 ৮০17 ৪87 6786 
1109 0801585 07 110012১1110) 20110 1077, 101870158565 800 109667 ৪1019- 
16879818, 900080680 %00. 1111697266, 71197) 0013658690. 161) 1:9 
10098) 20 90005610105 008000619) 200 0108161)600698, ৪9 8৪ 11159 
£10920 58 & পো 20100811960 50819 500. 17810090708 1080, 
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58755? 2০0 0০ 0081 91859 700 £16176 6০ 00978008 6৩%6- 
10870011108 121101161) 10859 2698010. 108 10611651710 08 10 11001% 6০ 16 
17017560116 1:0৮০৪” এই পত্রাংশ থেকে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের বিপরীতে ভারতীয় 
ঘের প্রতি সৈয়েদ আহমেদের প্রকৃত মনোভাব খুবই পরিষার ভাবে বোঝা 
ধায়? তবে মানতেই হবে যে স্বদ্দেশবাসীর প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা ও জুগুপগ্পা 
কোনও দেশনেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে ন৷ এবং উদ্ধৃত পত্রাংশে 
প্রকটিত মনোভাব যে কোনও দেশনেতার জন্যে রক্ষিত আগ্রহ ও মর্যাদা 
বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু লক্ষণীয় যে এখানে প্রকাশিত মনোভাবকে 
ইংরেজদের নির্লজ্জ পদলেহনকারীর মনোভাব বলে যদি বা চিহ্নিত করা যায় তবু 
কোনমতেই সেটাকে সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না! এবং যাদেরকে ত্বণ্য পশু 
বলেছেন নিজেকেও তাদ্দেরই শামিল করেছেন । ১৮৭৭-এ তিনি স্বরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে অনুঠিত এক সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বাংলা 
ভাষীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, [19 279: 079 001 90018 1) ০007 
00010677 ভ1)010 9. 0810 [0108117 19 02000 07) 820. 16 29 0215 
099 &০ 15900 61725 10001809) 1109167 8110 [8:021061820 1095৪ 
[)06295890 11 ০00৮. 00000171280 62017 997 01086 291, 6065 
29. 109 11880 &00. 0:০7 06 81] 6106 011870700 0010010101716199 ০0 
11170556180  পা্জাবীদের এক সভাতে তিনি ঘোষণা করেন যে হিন্দুস্তানের 
অধিবাপী মাত্রেই হিন্দু যদিও “সে ইসলাম খ্রীস্টান বা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী 
হতে পারে, অর্থাৎ হিন্দুর পরিচয় ধর্মভিত্তিক নয়, তা দেশভিত্তিক এবং একথার 
পরে তিনি যোগ করেন, £7) 600261029 ৪0:17 01086 990 00 1709 768870. 
[18 &9 ৪ [717000., একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে ১৮৮৪-তে প্রদতভ তার আর- 
এক বক্তৃতায়, 49209701১08 ১৪৮ দা০:09 13100 200. 11810070008) &16 
0] 019800 10] 191101008  0150175061010--01)607159 ৪1| 17081801099 
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0109 00. 6109 8709 06100 এইটে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে 
জাতি সম্পকিত ধারণাতে সৈয়েদ আহমেদ ১৮৮৪ শ্রীন্টাব্ব পর্যস্ত উনবিংশ 
শতাবধীর জাগরণের অধিকাংশ নেতাদের, চাইতে বাস্তব...টেতনার পরিচয় দিয়ে, 
ছেন এবং হুস্পষ্টভাবে এই মৃত. বক্র করেছেন যে. ধর্মাধ্ম. নিথিশেষে ভারতবর্ষে 
ব্বাদকারী বাতি সকলেই একটি ও একই জাতির অস্ততু্ত। 


৬৭ 


সাধারণভাবে বলা যায় যে ১৮৮৪ খ্রীস্টা পর্যস্ত সৈয়েদ আহ্ষেদের 
ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ ধারায় বিবতিত হয়েছে এবং সে বিবর্তন প্রকৃত অনন্ত । 
১৮৮৪ পর্যস্ত তার যে-ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়! যায় সে-ব্যক্তিত্ব জন মানুষ, 
আচার-বিচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি তাবৎ বস্তর ইয়োরোপীয় 
সংযোগ অর্থাৎ যাবতীয় ইয়োরোপীয় বস্ত সম্বন্ধেই ভক্তিতে এত আপ্ল,ত ষে 
অনেক সময় মনে হয় তা লজ্জীশীলতার সীম। লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু মনে রাখা 
উচিত সে-ব্যক্কিত্ব কোনমতেই সাম্প্রদায়িক নয়, পরধর্মঘ্বেষী নয় ধর্মীয় প্রশ্নে 
অসহিষুত নয়, ধর্মীয় ভিত্তিতে জাঁতিসত্ব ধাবনে .সে-ব্যক্তিত্ব নিশ্চিত রূপেই 
অপ্রস্তত এবং যেকালে স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে৷ ছু একজন ব্যতিক্রান্ত 
পুরুষকে বাদ দিলে (মধিকাংশ দেশনেতাই হিন্দু ধর্মীবলম্বীর্দের নিয়ে এক নতুন 
মহান জাতি গঠনের কল্পনায় উদ্দীপিত তখন সৈয়েদ আহমেদ ভারতীয়ের 
যথার্থ সমৃদ্ধ সংজ্ঞা সন্ধান করেছেন ভারতে বসবামকারা বিভিন্ন ধর্মীবলগ্বীর 
সমগ্টিগত সত্তায়। কিন্তু সেবব্যক্তিত্ব ষে অকস্মাৎ কতখানি মৌল রূপে পরি- 
বতিত হয় তার এক উল দৃষ্টান্ত ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মীরাটে প্রদত্ত তার বিখ্যাত 
ভাষণটি £ এুবি৩ 901)0989 61126 ৪1] 00৪ 0005115)) ₹9:9 6০ 18859 
10019) (1097) 100 0010 18 £018:8 0? 10019? 19 16 [+05811019 
608 00067 610698 0170900086810088 ৬70 70961008) 6109 181 010917077)5081) 
2800 608 171100) 00010 ৪8৮ 010 6109 ৪008 (10207009200. 19207910 
8009] 10) 0০0৮6: 1 71096 08:80] 20৮, 16 25 2590958চ 6108 
0198 0৫ 09100 900010, 0080967 618 ০001067৮ 9100. 61080 20 0020, 
ঢু 1009 0119৮ 0০৮1) 00810 16017) 80081] 19 60 0899119 6119 110)1009911916 
820 6106 277007091581)18.* এটা! বুঝতে কোনও অস্থবিধেই হয় না যে ১৮৮৪ 
থেকে ১৮৮৮-র মধ্যে এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে সৈ:য়দ চারটা সমগ্র 
ব্যক্তিত্ব আমূল পরিবতিত হয়েছে । 

১৮৮৪ পর্যন্ত সৈয়েদ আহমেদের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী কী? ১৮১৪ 
শরীস্টাবে তিনি গাজীপুরে ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ করেন; পাচ বছর 
পরে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্ধে তিনি ইংলগড ভ্রমণে যান এবং পাশ্চাত্য উন্নতি সম্বন্ধে 
গ্্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন, ফলে অকসফোর্ড বা কেমব্রিজের আদর্শে স্বদেশবাসী- 
দের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বল্পন! তার মনে জাগে ; তার সে- 
বয্পনাকে তিনি অবশেষে ১৮৭৭ খ্রীস্টাবে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হন--ওই বছর 
তার প্রাপাস্ত প্রয়ামের পরিণামে লর্ড লিটন কর্তৃক ৮ই জাহয়ারি মহামেভান, 


খওটে 


আাংলো-ওরিয়েপ্টাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় । উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার 
জন্যে তিনি ধর্ম নিবিশেষে সকল অবস্থাপন্ন ভারতীয়েরই সাহায্য প্রার্থন৷ 
করেছিলেন এবং পাতিয়ালার নবাব, ভিজিয়ানাগ্রাম ও বেনারসের মহারাজানয়, 
বর স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছ থেকে 
তিনি অকু সাহায্য পেয়েছিলেন। কলকাতার হিন্দু কলেজের হবার শুধু 
মুসলিমদের জন্যে নয়, নিয়বর্ণ হিন্দুদের জন্যেও রুদ্ধ নন্যেও রুদ্ধ ছিল ব্রবং-বিংশ-শতাব্দী 
পর্যস্ত এই কলেজ বহুল পরিমাণে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব বজায় রেখেছে, 
কিন্ত সৈয়েদ আহমেদ করুক প্রতিষ্ঠিত কলেজের দ্বার প্রথম থেকেই লকল 
ধর্মাবলম্বীদের জন্যে ছিল অবারিত। সাত বছর পরে স্যার উইলিয়ম হান্টার 
ষখন এই কলেজ পরিদর্শন করেন তখন সেখানে হিন্দু ধর্মীবলম্বী ছাত্রের সংখ) 
'সাতানন। 
সৈয়েদ আহমেদ সমধর্মীদের বোঝাতে সচেষ্ট হন যে শাস্তি সাম্য ও 
ভ্রাতৃত্ববোধই ইসলামের যথার্থ আদর্শ এবং ধর্মের ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগের নীতিরীতি 
ইসলাম বিরোধী । অবস্ত বল-প্রয়োগ অবস্থা বিশেষে সিদ্ধ, কিন্তু তা কখন সিদ্ধ 
তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, 2151)900608771500 57881080. 6106 9দ7030+ 1006 
6০ 4956:07 21] 1060.919 200. 708008১1006 69 10:08 7081) 6০ 1090012)9 
1105190052৮ 616 ৪ 07055 00106) 10৪৮ 0017 60 00:001910) 01086 869705] 
2060১ 006 ৪5167 9? 0000680, 61120010006 0109 আ1)018 93:90 ০৫ 
8106 1097) 000০দঘ0। 1০9৪. উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলিম নবজাগরণের 
জনক ঘোষণা করলেন যে, ফে-ব্যক্তি ইসলামের প্রসারের জন্যে বল-প্রয়োগ করে 
সে জন্সন্যত্রে মুসলিম হলেও ধমস্িত্রে অমুসলিম | 
তবে একথাও সত্য যে সৈয়েদ আহমেদের) চেতনায় ভারতীয় শবটির 
অর্থভুক্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্তে একটু বিশেষ বিবেচনা! ছিল, এবং 'ঘঁধুনিক 
শিক্ষাগ্রহণের জন্তে আহ্বানে তিনি পুনঃপুনঃ মুসলিম যুবকর্দেরই নামোল্পেখ 
করেছেন, কেননা! জাতি হিসেবে নয়, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমর। আধুনিক 
শিক্ষার্দীক্ষায় অনেক পেছিয়ে ছিল এবং আধুনিকত। সম্বন্ধে অজ্ঞত1-হেতু ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের প্রকৃতই একট। তুল বোঝাবুবির স্পট 
হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে ভারতীয়দেরই একট। অংশের লঙ্গে ইংরেজদের 
ওই ভুল বোঝাবুবির অবসান হোক, ভারতীয়য়৷ ইংরেজদের লেজিসলেটিভ 
কাউনসিল বা! আইনসভাতে যোগ:দিক এবং সেখানে আধুনিকতায় দীক্ষিত হিন্দু- 
মুসলমান ধর্ম নিবিশেষে সব ভারতীয় সমান মর্ধাদ1! লাভ করুক। তিনি জানতে, 
২০৪ 


ভা, ই.--১৪ 


যে, 98900 ছা?|] 1১6 9010100810090 ০02] ছা) হ), 00010050061 
ন]) 108 1)0101776 70981610709 8৫89] 6০ 61)089 01 0109 17711706 7৯০৪.৮ 
এবার দেখা যাক ১৮৮৪ পর্যস্ত অন্যান্য কী ঘটনাবলী ঘটেছে । অন্ঠান্ 
ঘটনাবলীর মধ্যে খুবই উল্লেখষোগ্য ঘটনা হলো ১৮৭৫ শ্রস্টান্বে স্থরেন্্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইত্ডিয়ন লীগের গ্রতিষ্ঠ। ঝা পরের বছর ৬শে 
স্কুলাই থেকে পরিচিত হয় ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন নামে । সেই বছরই 
ইত্ডিয়ন সিভিল সাভিন পরীক্ষার্থীদের বয়সের নিয়তম সীমাকে ২১ থেকে 
নামিয়ে আনা হয় ১৯এ তখনকার দিনে ইত্ডয়ান দিভিল সাভিস পরীক্ষায় 
ধুবই কম সংখ্যক ভারতীয় প্রতিযোগিতা করত এবং যারা করত তার! ছিল 
বিশেষ ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের সন্তান, কিন্তু তাদের পরীক্ষার 
বয়ঃদীমা নিয়েই স্ুরেন্্রনাথ গড়ে তুললেন এক সর্বভারতীয় আন্দোলন 
সএখানে প্রকাশ থাকে যে স্থরেন্্রনাথের এই আন্দোলনে সৈয়েদ আহমেদ 
ছিলেন একজন সক্রিয় সমর্থক | 
ইত্ডিয়ন আসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম 
অধিবেশন ১৮৮৩ শ্রীস্টাৰে অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই প্রথম অধিবেশন থেকেই বোঝ 
যাঁয় ষে ইত্ডিয়ন আসোসিয়েশন যতটা নিরীহ কর্মস্থচী নিয়েছে ততটা নিরীহ 
কর্মস্থচীতে সন্ত থাকবে না, অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের গতিই হলে! সরকারের 
বিরোধিত। করার দিকে | এই ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল 
দুবছর পরে। সেই একই বছরে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন 
যখন কলকাতায় বসছে, ঠিক তখনই বোস্বাইয়ে. অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় 
০ স্পা 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন । কেন, কী ভাবে, কাদের বুদ্ধিতে ও কাদের স্বার্থে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেম প্রতিষ্ঠা করা হয় তা আজ সবই প্রকাশ পেয়েছে। 
১৮৫৭-র অভ্যতখান দমনের পরেও ইংরেজ সরকার পুনরায় অনুরূপ বিস্ফোরণের 
আশঙ্কায় সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত ) ইংরেজদের ধারণা ছিল যে ইংরেজী শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে লাভবান জমিদার শ্রেণী.চিরকাল 
ইংরৈজদের অনুগত হয়ে থাকবে, যদি কেউ ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাড়ায় 
তান্টলে দেশী ইংরেজ-পক্ষই তাকে শাসন করবে, কিন্তু হুরেন্্নাথের কার্যকলাপ 
সপ্ত তার ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবকে প্রকট করল, উপ্ুক্ধ ভমিতার শ্রেণীর 
ুখ্য প্রত্ষঠান_বিটিশ ইত্ডিয়ুন আ্যাসোদিয়েশনও হুরেন্নাথেরর পেছুনে এসে . 
ঈা়াল। এই যেখানে মধ্যবিভ ও জমিদার শ্রেণীর দৃ্টিভজি সেখানে 
জনদাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের মাঝ ক্রুত পুজীভূত হবেই এবং সৈ-বিক্ষোভ 
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ফেটে পড়লে মধ্যবিভ ও জমিদার শ্রেণী তাদের নিরম্ত করবে না বলেই মনে 
হয়। এ-অবস্থায় ইংরেজদের কাছে সম্ভাব্য বিক্ষোভের প্রতিকার ছিল এমন 
একটি দেশীয় সমিতি বা৷ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যার আসল .কাজ হবে বিটিশ- 
বিরোধিতাকে যথাসাধ্য দ্রমিয়ে রাখা । 

7 গ্রাতীয় কংগ্রেসের প্রধান স্থপতি আযালান অক্টোভিয়ন হিউম ছিলেন ইত্ডিয়ন 
সিভিল সাভিসের প্রাক্তন সন্ত এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের 
আশীর্বাদ নিয়েই হিউম কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে বূপায়িত করেন। 
কেন তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্য। 
করেছেন £ 4 826৮7-%]159 102 61069998196 ০৫ 0956 200. £০তা 02 
108968) 68106255690. 0 ০0৫ 0 &002010১ ছা95 06826] 066090, 200 
210 10)019 90005%010909 ৪8905755158 01097 02 (00802995 11005810970 
90010. [90590] 709 0918909, 

সোজ! বাংলায় সমস্ত ব্যাপারটাকে সাজালে এই দাড়ায় ষে, এসময় ভারতীয় 
জনসাধারণের মধ্যে পুনর্বার একটা তীব্র ্ ব্রিটিশ-বিরোধী... মনোভাব দান! বেঁধে 
উঠছিল এবং সেই বিরোধিতা ইগ্ডিয়ন আসোসিয়েশনের নেতৃত্বে পাছে ফেটে 
পড়ে এই ভয়ে ব্রিটিশ সরকার একট প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে ইগ্ডিয়ন 
 ম্যাশনাল কংগ্রেস স্থষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুরকম সাহাষ্যই করে। কংগ্রেসের 
প্রথম সভাপতি ডবলু. সি. ব্যানাজী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও প্রথা, 
এক কথায় যা কিছু ভারতীয় সবকিছুকেই নিক্নস্তরের জিনিস বলে মনে করতেন 
এবং সেসবের সংশ্রব যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতেন । ব্রিটিশ সরকার, এক্ষেত্রে গভন'র 
জেনারেল লর্ড ডাফরিন, আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস দেশীয় শিক্ষিত সমাজে 
তাদের গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার গুণকীর্তন করে তাদেরকে জনপ্রিয় করে 
তুলবে এবং বরাবরই দেশীয়দের হিতৈষী সেজে আসলে ইংরেজদের হিতসাধন 
করবে অর্থাৎ মুখে দেশুয় স্বার্থের রক্ষক হয়ে কাজে ভক্ষক হবে। কিন্ত কল- 
কাতায় অস্থিত_ জাতীয় কংগ্রেসের -ছিতীয় অধিবেশনের মুখে ইণ্ডিয়ন_আযাসো: 
সিয়েশন ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতুরুন্দের, মধ্যে একট! সমঝোতা হয়. এব: 
হরেজনাথ ও অন্যান্ত ইংর্জবিরোধ-নেতাং নেতাগণ ইতিমিন আয আ্যাসোসিয়েশনের : বত 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত ক্রে কংখ্রেদের_মাধ্যয়েই, সপ চাস যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
গ্রহ! করেন। বলতে গেলে রাতারাতি, বিটি. চাুফারদের তিন 
আপন আনীর্বাদপুষ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই রূপাস্তরে লর্ড 
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ডাফরিনের প্রচণ্ড উদ্মা ও হতাশ! বিস্ফোরিত হলো ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ শে 
নভেম্বর সেন্ট আযাও্জ ডে ডিনারে প্রদত ভাষণে । শিক্ষিত মধ্যবিতদের নিয়ে 
গঠিত কংগ্রেসকে তিনি বর্ণনা করলেন 10010805901010 10)10005167% বূপে' এবং 
এই অণু-পরিমাণ সংখ্যালঘুদের যে দেশবাসীর ন্বপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
কিছু অভিযোগ করার অধিকার আছে বাঁ থাকতে পারে তা! তিনি অস্বীকার, 
করলেন। ইতিমধ্যে দেশবাসীর মনে যে-দেশপ্রেম জেগেছিল তার বাস্তবতাকে 
মেনে নিয়েই কংগ্রেস এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক প্রতিষ্ঠান 
থেকে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং এই বূপাস্তরণ 
ঘটেছিল মুখ্যত দেশের বাস্তব অবস্থার চাপে। স্থরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলার 
নেতাগণও প্রাদেশিক দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের 
পুরোনে! প্রতিষ্ঠানকে বিলীন করে দিলেন কংগ্রেসের মধ্যে এবং এভাবে আত্ম- 
বিলোপের অবকাশেই ইগ্য়ন আ্যসোনিয়েশন আদর্শগত ভাবে ইগ্ডিয়ন 
স্যাশনাল কংগ্রেসকে পুরোপুরি অধিকার করল, ইংরেজদের সেবা করার জন্যে 
হৃষ্ট কংগ্রেসকে নিয়োগ করল ভারতবাসীর সেবায়। অর্থাধক্রেটিশ কূটনীতি- 
বিদদের একাস্তিক সাধনায় যে-উদ্দেশ্ত সম্পন্ন করার জন্তে কংগ্রেসের উত্তব সে 
উদ্দেশ্তের পরাভব এক বছরেই অনিবার্য হয়ে উঠল এবং দেশীয় এক্য ও সংহতির 
ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের কয়েক 
হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম বধার্থ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে 1১ 
(৫শ্বভাবতই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের বিকাশ 
ও বিস্তার ব্রিটিশ কূটনীতিবিদদের গভীর শঙ্কা ও ত্রাসের কারণ হলো ? অতঃপর 
তারা৷ ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে অন্য কোনও পস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অন্বেষণ 
শুরু ॥ লক্ষণীয় যে ইগ্ডিয়ন আসোসিয়েশন ও স্তাশনাল কংগ্রেস ছুটি 
প্রতিষ্ঠানই প্রথম থেকেই বহু ধর্মাবলম্বী ভারতীয় সত্ভার উপরে বিশেষ গুরুত্ব 
মারোপ করে ও তার উদ্বোধনে সচেষ্ট হয়। সুতরাং কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান 
জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করার শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো দেশীয় এক্যের ভিত্তিকে ুর্ণ_ 
(এবং যেহেতু রাজনারায়ণ বন্থ, বফ্ধিমচ, স্বামী দয়ানন্দ সরম্যতী, বাল 
জা টিলক, শ্রীমতী আযানি বেশান্ট প্রভৃতির প্রভাবে ভারতীয় জনসমাজের 
স্ততৃক্তি হয়েও হিন্দু ধর্মীবলম্বীরা এক অনন্যতা ও স্বতন্ত্রতা বোধে আক্রান্ত হয়ঃ 
চাই তার সুযোগে দেশীয় এঁক্যের ভিত্তিকে চূর্ণ কর! খুব সহজসাধ্য হলো ) 
রেজ বিরোধিতার প্রবণতাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে 
/বহারের প্রয়োজন দেখা দিল £ হিন্দুরা তো নিজেদের আলাদ! করে নিয়েইছে: 
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আর মুসলমানরাও সব দিক থেকে পেছিয়ে পড়েছে, এই পরিস্থিতিতে যদি 
মুসলিমদের মধ্যে বি ও স্বতন্ত্রতা বোধকে জাগানো যায় তাহলেই 
ইংরেজের কেল্লা ফতে]) স্পষ্টতই ১৮৮৬ হ্ী্টাব্দে ইগ্ডিয়ন আযাসোপিয়েশন ও 
ন্তাশনাল কংগ্রেসের মিলনের রিণা্্ভরতব্ের মাটিতে ব্রিটিশ সাঘ্রাজ্য- 
বাদের কণ্টকহীন কর্তৃত্ব ও নিশ্চিন্ত নিরাপতা৷ রক্ষা করার প্রধান ও প্রথম শর্ত 
হলো ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মানসে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বার্দ তুপীকৃত 
করা ও তারপরে সেই বারুদের পের সঙ্গে জনসাধারুণের জীবনস্তরে, 'বিস্ঞমান 
' সাম্প্রদায়িক বিভেদের সলতেটিকে সাবধানে যোগ কর! ) ২৮৮ 
দেখা যাচ্ছে, মহামেডান আ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল “কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর 
১৮৭৭ খ্রীস্টাব্ধ থেকে ইপ্ডিয়ন আসোসিয়েশন ও স্যাশনাল কংগ্রেসের মিলনের 
বছর ১৮৮৬ খ্রীস্টান পর্যস্ত দশ বছরের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা এক নতুন 
বাঁকে বইতে শুরু করল £ হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রভাবের বিপরীতে রাজনৈতিক: 
জাতীয়তাবাদী, প্রভাব্রে, বিস্তার -সবুং ুং এরই মধ্যে শোন! গেল ভারতবর্ষে 
ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্য আচারে- .বিচারে রঞ্চিত করে তোনীর 
জন্যে সৈয়েদ আহমেদের উদাত আহ্বান। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নিশ্চিত 
রূপেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে শবিস্বরূপ এবং যেখানে ভৌগোলিক 
জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্য পোশাকে সাজাবার চিন্ত। সম্ভব সেখানেই ব্রিটিশ 
সায্রাজ্যবাদ পেতে পারে নিজের সহায়। 
যা কিছু পাশ্চাত্য তারই প্রতি সৈয়েদ্‌ আহমেদের অন্ধ আস্থা ও ভক্তি। 
সুতরাং পাশ্চাত্য বংশোত্ূত ধে কোনও ব্যক্তির পক্ষেই আহমেদকে ইচ্ছামতো 
পরিচালনা করা সম্ভব প্রথম সর্গেই সৈয়েদ আহমেদ অন্ধের মতো পরিচালিত 
হলেন থিয়োডোর বেকের হাতে-_এই বেক, সাহেব নাকি স্বদেশে আপন উন্নতির 
প্রশস্ত পথ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের মুস্লিমর্দের উন্নতির জন্যে প্রাণপাত করে 
বিখ্যাত হয়েছেন, কিন্ত ভারতীয়, মুসলিমদের জন্যে সর্ব তু ত্যাগের নামে তিনি 
আসলে স্বদেশের স্বার্থকে, যোলো! আন] দিদ্ধ কুরেছেন! +তাই..১৮৯৯-এ, তার 
নৃত্য উপলক্ষ্যে স্যার আর্থর ্ট্যাি লেখেন, 4&2 8 জা০ ৪৪ 
820888৩0 2) 60৪ :9008011885190 ০£ 899 810000178 1998 09810199819 
72010, 6108 ৪0809, (৩০৮৩ ধ্ীষ্টাৰে উন্নিথিত বেক সাহেব আলিগড় কলেজের 
প্রথম অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হলে অচিরকালের মধ্যেই সৈয়েদ আহমেদের উপরে 
অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন এবং সেই প্রভাব এতই অবাধ ও গভীর 
ছিল যে সৈয়েদ আহমেদের অন্গুগতরাই বলত, ৮9৩ 9011989 28 ০ 87৩৫. 


৭ ইত 





10060, 800 6109 0208£ 19 0 73601. শুধু কলেজের কতৃত্বের ব্যাপারেই নয়, 
আলিগড় ইনস্টিট্যুট গেজেট নামক পত্রিকার সমস্ত দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে 
তুলে নেন ও সৈয়েদ আহমেদের নামে নিজেই সম্পাদন! শুরু করেন $ অতঃপর 
নিয়মিত ভাবে একদিকে বাঙালী, অন্যদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি 'তীব্র বিষ 
উদগার করা এই পত্রিকার এক পবিত্র কাজ হয়ে ওঠে, কিন্তু রচনাগুলির ভাষা" 
ও শৈলীর থেকে নিশ্চিত রূপেই বোঝ যায় ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভের আড়ালে গুপ্ত 
ষশীর লেখনী থেকে ওগুলি নিঃস্ুত হতে তার মাতৃভাষা! ইংরেজী না হয়েই পারে 
না অর্থাৎ খুব সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় ষে' ওলি আসলে ভারতবর্ষের মাটিতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্যে বেক সাহেবের 
একাস্তিক উদ্যমেরই কিছু ্রকু নিদর্শন ॥ বেনামে বা অনাষে লেখা বিভিন্ন 
প্রবন্ধে কয়েকটি, নিদিষ্ট বক্তব্যের পুনঃ পুনঃ লেখে বেক সাহেব এই প্রতীতি 
পাঠক সমাজে উৎপন্ন করতে সচেষ্ট হলেন যে্প১) ভারতবর্ষে একাধিক জাতির 
বসবাস, (২) সংসদীয় দরকার ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্থুপযুক্ত এবং (৩) যদি 
বা কখনও ঘটনাচক্রের ফলে এখানে ওইবূপ সরকার গ্রাহ্‌ হয় তবে তা নিশ্চিত 
রূপেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সমূহ সর্বনাশের কারণ হবে। ৃ 
বেক সাহেবের অন্যতম প্রধান কীতি হলে। '১৮৮৮-র আগস্ট মাসে হিন্দু- 
মুসলিম নিবিশেষে ব্রিটিশ সরকারের বশীতৃত অভিজাত ও রাজন্যবর্গদের নিয়ে 
আলিগড়ে ইউনাইটেড ইত্ডিয়ন পেট্রিয়টিক আযাস্োসিয়েশনের, প্রতিষ্ঠা যার প্রধান 
উদ্দেস্ত ছিল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরোধিতা ও ব্রিটিশ রাজানু- 
গত্যের মহিমা প্রচার করা, কংগ্রেস-বিরোধীদের কার্যকলাপ লম্বন্ধে ব্রিটিশ 
সংসদকে ওয়াকিবহাল রাখা এবং দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খল! বজায় রাখার 
ব্যাপারে সরকারকে সর্বতো রূপে সাহাষ্য করা। এই সমিতির একটি শাখা 
ইংলণ্ডেও খোল। হয় এবং সেই শাখার দায়িত্ব ষাঁকে দেওয়] হয় সেই মিস্টার 
মরিসন-ই আলিগড় কলেজের ছ্িতীয় অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন বেক সাহেবের 
পরে। এই সমিতির ভালিকায় হিন্দু ও মুসলিমদের যেটুকু যোগাঘোগ্ন ছিল 
তা বেক সাহেবের মন:পৃত ছিল না, তাই_১৮৯৩ খ্ীস্টাব্ের ৩*শে নভেম্বর 
উই গ্ররোচন! ও পরিকল্পনায় শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে স্থাপিত হলো 
মহামেডান আযাংলো-ওরিয়েন্টাল পডিফেন্স আ্যাসোসিয়েশন অৰ অপার ইত্ডিয়।। 
বেক ম্বয়ং হলেন এর সম্পাদক। এই সম্মিলিনীর একমাত্র উদ্দেস্ট ছিল অন্তান্ত 
ভারতীয়দের বেঁকে ইপর্সাম ধর্মাবলমবীদেরকে বিচ্ছি্ন করা এবং সর্ব সময় সব- 
বিষয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত রাখা । বেক সাহেব মনে করতেন যে "9. 
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চত্র্দশ পরিচ্ছেদ 


[ ব্রিটিশ রাজনীতি চরিত্র ও শ্বরূপ--কর্জনের পরিকল্পনা ও বঙ্গতঙ্গ__জাতীয়তাবাদ ও 
রাজনীতি সংযোগে মুসলিম লীগের জন্ম__ সাম্প্রদায়িকতার দ্রুত বিস্তার । ] 


£0)1109. 8%€ 100)672, 51)0510 178 1১9 1010660 06 ০00 10018) 
801010019679601)  আ1)90]09৮ 0011692]) তাস] 0. 10111627--এই 
প্রস্তাব ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কার্নাটিকাস ছল্নামধারী কোনও ইংরেজ প্রথম লিখিত 
ভাবে উত্মূপন করেন এশিয়াটিক জার্নালে এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর! 
তাতে সমর্থন জানান। আবার ১৮৫৭-র জনোখানের সময় মোরাদাবাদের 
কম্যাণ্যাণ্ট লেফটেনাণট জন কোক লেখেন, 4092 9009800৪ 91:0010 
106 &০0 91)010 11) 101] 10806 606 (10 05 101000909 ) 502,910 
10101) 6স01565 709656010 109 0187980100 2911070108 2100. 25088) 00 
6০ 810781£577808 (1670, 1015108 ৪৮  1000672% 8170019. 198 1:৪9 
10127308019 ০1 17701%0 00671070600, | এই জনোখানকে ইংরেজরা 
মিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে এবং কেমন করে তা৷ দমন কর! হয় 
সে প্রসঙ্গে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ স্যার জন সীলের বক্তব্য, [০০ ৪99 611৮ 
10017) আ9 2) 2) 02696 21688076 100৮ 00 007 601101066১০ 
19098 07 170019, 22817796 8%01) 06097, 39 19106 &5 61019 088) 106 
00708) 6156 £০0562108706 ০৫110019/ ০] 11751971015 199991019) 200 
01086 15 70001)1110 107179,001008 21000 2৮, এ প্রসঙ্গে স্তার জন ন্ররেন্পের 
বিশ্গেষণ বিশেষ অনুখাবনযোগ্য £ “4100106 6108 0968208 0£ 00৪ 0৫6 
8196105 %0005১ 210056961008]7 6106 0886) 200 6106 016 ৮22৮ 
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ভার্গীতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ লাধনে ইংরেজের৷ প্রথম দিকে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীদের পরিপোষণ করার নীতি নিয়েছিল, এবং সপ্তম দশক পর্বস্ত 
ইংরেজেরা. এই নীতি একটানা! অনুসরণ করে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু 
জাগরণকে সম্ভব কয়ে তোলে। বিদ্ধ ইগ্ডিয়ন আসোদিয়েশন ও পরে 
ইতিয়ান ভ্তাশনাল কংগ্রেসের সাশ্যবর্গের রাজনৈতিক তৎপরতায় শঙ্কিত হয়ে 


২১৬ 


হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত ভারতীয়দের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজের। সন্দিহান হয় 
এবং সে সময় থেকেই আলিগড় আন্দোলনকে সম্পূর্ণত ব্রিটিশ স্বার্থে চালনার 
নীতি অনুস্থত হয়। সেসঙ্গে খুব সুপরিকল্পিত ভাবে পুনঃপুঃন উচ্চারিত কপট 
হিতৈষিতায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মনে এই ধারণা জাগানো হয় যে 
কংগ্রেসের মূল অভিসন্ধি হলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে দেশের শাসন- 
বাবস্থায় হিন্দু ধর্মীবলম্বীদের প্রভাব বিস্তার করা এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 
সর্বতোভাবেই বঞ্চিত ও পতিত রাখা, সুতরাং নিতান্ত সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার 
প্রয়োজনেই মুসলিম ভারতীয়দের কর্তব্য হবে এদেশে তাদের রক্ষক বূপে 
ত্রিটিশের স্বার্থ কয়েম করা। 

প্রতিনিধিত্বমুলক সরকারের জন্যে আন্দোলনকারী কংগ্রেস ১৮৯২ 
খীস্টাব্বে গবতিত ইগ্ডিযন কাউনসিল্স ত্যাক্টে প্রথমে খুবই উল্লসিত হয়, 
কেননা এতে প্রতিনিধিত্বের নীতিকে আইনত স্বীকার করে নেওয়! হয় , 
কিন্তু ওই আইনের পেছনে ব্রিটিশের যে-কৃটবুদ্ধি লুকিয়ে ছিল তা ধরতে 
পারেননি কংগ্রেসের নেতারা । তৎকালীন গভর্ণর-জেনারল লর্ড ল্যান্সভাউন 
ওই আইনকে বর্ণনা করেছেন চারটি ধারায় £ 
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44, [119 0161009669 591906100) 02 4/১]1 40016101081 17161010675 
986৪ 7161) 6009 0059£10110106 500. 1006 16) 61১৪ 819060£8 প্রকৃতি- 
পক্ষে এই চতুর্থ ধারাটিতেই সেই ছিনত্্ লুকিয়ে রাখ! হয়েছে যেখান দিয়ে সরকার 
নিজের পছন্দ অনুসারে অর্থাৎ স্থবিধে বা প্রয়োজন মতো সমস্ত প্রবেশ করাতে 
পারবে এবং এই আইন হলে খৈত নির্বাচনপন্ধতির প্ররুত ভিত্তি । 

স্পষ্টতই হিন্দু ধর্মের শ্রে্ঠতা প্রতিপন্ন করার জন্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 
প্রয়াস নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কোনও মাথা ব্যথা ছিল না, বরং ধর্মীয় প্রসঙ্গে 
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উৎসাহ দানে ;$অনেক ইংরেজই অক্লান্ত ছিল, এবং ইংরেজদের মাথা ব্যথার 
আসল কারণ ছিল ভারতীয় প্রশাসন ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের 
প্রয়াস আর এই প্রয়াসক্কে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় হিসেবে বের করেছিল 
কংগ্রেসের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বিপজ্জনক লক্ষণ রূপে তুলে 
ধরে ইসলাম ধর্যাবলম্বীদের কংগ্রেস-বিরোধিতাঁয় প্ররোচন। দান। যর সমর্থনে 
স্যার সৈয়েদ আহমেদ একদা এগিয়ে এসেছিলেন সেই স্ুুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পর্যস্ত লিখতে বাধ্য হয়েছেন, [176 1 91)8,00700%0810 60100007167, 83106 6109 
18806751711) 92 81) 9৮10. 4107090১179. 10910 21099? 18070 018 0০2- 
7958. 1107 979 92210 00097 6159 20810166880? 61) 41296210070 
49800186190 27 90095816100 60 018 ৮6190] 0105800900, 090 
0810105 188:090 0170 501008] 0070১065929 2:1311000 00047:688 
৪10 67৮ 00009810100 0০1)978 9650111১80. 16 98 ৪01), এখানে বিরোধী 
পত্রিকা বলতে শুধু আলিগড় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকাগুলোর কথা বলা 
হয়নি, ইংরেজ পরিচালিত অধিকাংশ পত্রিকার কথাও বল হয়েছে। 

১৮৮৭-র ২৮ শে ডিসেম্বর লখনৌয়ে এবং পরের বছর ১৮ই মার্চ মীরাটে 
সৈয়েদ আহমেদ যে-ছুটি বন্তৃত। দেন তাতে তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ 
করেননি, করেছেন জাতীয় কংগ্রেসের অভিপ্রায় ও কর্মস্চীকে এবং এই 
কংগ্রেসের সংস্পর্শ থেকে আপন সম্প্রদায়কে দূরে থাকতেই বলেছেন। উল্লিখিত 
বন্তৃত৷ ছুটি সম্পর্কে 'রাইজ অআ্যাণ্ড গ্রোথ অব দ্দি অল ইত্ডিয়া মুসলিম লীগ” এর 
লেখক মোহাম্মদ নোমান-এর যে মন্তব্য ভক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার “হিস্ত্রী অব 
দি ফ্রীভম মুভমেণ্ট" গ্রন্থে উদ্ধার করেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য £ "টি 1109৪ 
৪10)%10 ০0৫ 7009068 817)09 61091) 001060 6108 €5011999 95:0900 0109 01: 6০, 
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190186101 77010, 61)9 (:০00£7995+. ডক্টর মজুমদার কৃতৃকি পরিবেশিত এসব 
তখ্যও অভিনিবেশ দাবি করে যে মীরাট, লখনৌ, এলাহাবাদ, লাহোর, 
ম্গ্রাজ ও আরও নান। স্থানের মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে কংগ্রেসের প্রতি 
ধিক্কার-জ্ঞাপক বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং মহামেডান অবজার্ভার, ভিক্টোরিয়! 
পেপার, রফিক-ই-হিন্দ, মুসলিম হেরান্ড, ইম্পীরিয়াল পেপার প্রভৃতি পত্র- 
পত্রিকাগুলি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরিচালিত বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকার 
সঙ্গে একযোগে ও সমস্বরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা। করতে থাকে । 
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কিন্ত একটি কথ। এখানে পরিষফার করে বল! দরকার যে যদিও আলিগড় 
আন্দোলনে প্রভাবিত সমাজ আস্তে আস্তে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত 
হয়ে ওঠে তথাপি এ-আন্দোলন শুরুতে হিন্দু ধর্মের অথব! হিন্দ্ধর্মাবলম্বীদদের 
বিরোধী ছিল ন| ; হিন্দুধর্মীবলম্বীদের আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বানী করে তোলার 
জন্যে যে আন্দোলন প্রথমে পূর্ব ভারতে শুরু হয় সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু 
পরে উত্তর ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে আলিগড় আন্দোলনের হুত্রপাত 
এবং উভয় আন্দোলনই আপন আপন ধর্মের মহিমা ও স্বাত্ন্্য পুনরুদ্ধারে 
একই প্রকৃতির উদ্যোগ । আলিগড় আন্দোলনের উদগাতা সৈয়েদ আহমেদ 
কখনও 'হন্দু ধর্ম অথব| হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'বরোধিতায় অবতীর্ণ হননি, 
সমালোচন! করলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্ধত! ও রক্ষণশীলতাকেই 
সমালোচনা করেন এটা বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার ; তবে তার মূল বিরোধিতা 
ও বিদ্বেষের একমাত্র লক্ষ্যই হলে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি । 

আরও বল! দরকার যে আঁলিগড় আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান নেতা 
সৈয়েদ আহমেদ সাধারণত সাম্প্রদায়িক বিরোধের জনক রূপে অভিযুক্ত হয়ে 
থাকেন, কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে ভারতীয় জনসাধারণের হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী অংশ গৌরবে ও স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত হবে আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী ' অংশ 
অজ্ঞতায় ও হীনতায় পতিত হয়ে থাকবে এটা একেবারেই অবাস্তব, কিন্ত 
পশ্চ্বতণা ঈসলাম ধর্মাবলখবীদের নেতার পক্ষে ইংরেজদের সক্রিয় সমর্থন ও . 
সাহাষ্য ব্যতীত ওই অবাস্তবতার পাষাণ ভাঙা ছিল অসম্ভব। যদি ইংরেজদের 
লৌজন্তে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা সাম্প্রদায়িকতার 
স্চন। না হয়ে থাকে তাহলে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্যে আলিগড় কলেজ 
প্রতিষ্ঠাকে এতিহাসিক দুর্লক্ষণ মনে করা! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । 

মিস্টার বেক পর্যাপ্ত সাফল্যের সঙ্গে স্যার আহমেদের মনে এই শঙ্কা 
জাগাতে পেরেছিলেন ষে কংগ্রেসে যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
তাই কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থকে উপেক্ষা করবে। 'আর কংগ্রেসের 
সকল সদহ্থাই অন্যান্ত ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান অন্ুভৃতিশীল ছিলেন না-- 
১৮৮৭-র মাপ্রাজ অধিবেশনেই গোহত্যা নিবারণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তকে 
তা শেষপর্যস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীপ্কের খাগ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে বলে 
গৃহীত হয়নি। এট] অনস্বীকার্য ষে কংগ্রেসের মধ্যেই একটা! অংশে মুসলিম- 
বরোধী মনোভাব প্রবল ছিল, আবার সে-মনোভাব দমিয়ে রাখার জন্টে 
বাকি অংশ যথেষ্ট বেগ স্বীকারে ছিল সর্বদা প্রন্তত। পক্ষান্তরে ১৮৯৬-র 


ন১৪ 


অধিবেশনে আইনসভা, গিলাপরিষদ ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু-মুললমান 
উভয় সম্প্রদায়ের জন্যেই সমান সংখ্যক আসনের দাবি উখ্বাপন করেন হঃজী 
মোহম্মদ ইসমাইল খান, কিস্ত সে-প্রস্তাবের সব চাইতে তীব্র বিরোধিতা 
করেন সেবারের কংগ্রেস সভাপতি রহিমুতুল্ল। সায়ানি, আবার সৈয়েদ আহমেদ 
প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন ও জানান যে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে 
কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষে মুসলিমদের কোনও আপত্তিই থাকবে না। এতেই 
বোঝা যাচ্ছে যে নিছক কোনও ধর্মীয় সংস্কারের বশবর্তা হয়ে স্যার আহমেদ 
কোনও প্রথা নিবর্তন বা প্রবর্তন করতে চাননি, তিনি যা চেয়েছেন তার 
পেছনে থেকেছে সংখ্যাতত্ব থেকে উদ্ভূত অত্যন্ত স্বাভাবিক সন্দেহ ও সন্থাস। 

১৮৯৮ ত্রীস্টাবে স্যার সৈয়েদ আহমেদের মৃত্যু হয় এবং তখন আলিগড় 
আন্দোলনের নেতা হন নবাব মহসীন-উল-মুক্ক। পরের বছর অধ্যক্ষ বেকের 
মৃত্যু হলে তার স্থলাভিষিক্ত হন মিস্টার মরিসন। বেকের প্রচণ্ড প্রভাব 
সত্বেও সৈয়েদ আহমেদ হিন্দু ধর্ম ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষেত্রভেদ রক্ষার 
চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মরিসন যখন অবিকল বেকের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ 
করেন তখন তার প্রভাব উপেক্ষা করার মতো ব্যক্তিত্ব মহসীন-উল-মুক্ষ-এর 
ছিল না, ফলে অচিরেই আলিগড় আন্দোলন হিন্দু ধর্ম বিরোধী আন্দোলনেও 
রূপান্তরিত হতে থাকে । 

খন উত্তর ভারতে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া ধর্মীয় চরিত্রে আক্রাস্ত হয় 
তখন সেই ১৮৯৯ খ্রীস্টাবেই, পূর্ব ভারতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ুত্রপাত হয় : 
লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারল রূপে নিযুক্ত হন। তার কর্মক্ষমতা! 
এমন বিপুল যে গোখলে একদা ওরহগজেবের সঙ্গে তার তুলনা করেনঃ 
কারও উপরে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না; 
এমন কি গভর্ণর, লেফটেনান্ট-গভর্ণর ও দেশীয় রাজ্যে অবস্থানকারী ব্রিটিশ 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি স্বয্ং চিঠিপত্র লেখালেখি করতেন £ ৭:38 6০৫৫ 
ভা%৪ 191 27 0173 08056 0156806 9010828 ০6 608 6901605০৬৪2 
সা110]) 1)9 13610 ৪2 1১ ছুর্ভিক্ষের সময় কৃষকদের জন্যে তার যে দুশ্চিন্তা 
তা বল আস্তরিক এবং তিনিই প্রথম গভর্ণর-জেনারল ধার কাছে ভারতবর্ষ 
বলতে দেশীয় কৃষক সমাজই ছিল একমাত্র বাস্তবতা । কিন্তু শিক্ষিত ও 
রাজনীতি-নচেতন সম্প্রদায় সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও বিমুখতা প্রকাশে তিনি ছিলেন 
লম্পূর্ণ নি:দংকোচ, তাদের কর্ষপন্থার অসারতা সগ্থন্ষেও ছিলেন সম্পূর্ণ 
নিশ্চিত, তাই স্পষ্ট করেই বলেন, 1075 01%098 00 6018 ০: 089 
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(0957001] 107 ৪ 79চচ 90৮19 ০৮. 810006706 10617 জ1]] 7006 10817996109 
28651” রায়তদের হিত সাধনের জন্যেই হোক বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
নেতৃত্ব চূর্ণ করার জন্যেই হোক. কার্জনের ষেটি প্রধান কীতি সেই বজগ বিভাগের 
আপাত পরিণাম হলো নত্রপন্থী ও উগ্রপন্থীর মধ্যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
বিভেদ এবং দীর্ঘধকালীন পরিণাম হলে! বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভাষাভাষীর 
মধ্যে বিরোধ । 

লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক নীতি সম্বন্ধে স্যার হেনরী কটন লিখেছেন, “6 
9 9, 10926 200. [09:08] 0? 19080 08207025 [0110ড 60 81068961318 
(1)6 2:05/10 17১0502৪200 6০0 68:07 6178 001161921* 681009710168 
07 ৪, 0%6106:9 90121৮- বাংলায় তখন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম ক্রম- 
বর্ধমান। স্বতরাং কার্জনের কাছে আশু সমস্তা হলে! ওই দেশপ্রেমের বৃদ্ধিকে 
ব্যাহত কর। এবং তিনি বুঝলেন যে ত৷ ব্যাহত করতে হলে জনসাধারণের 
মধ্যে বিরোধ ঘটাতে হবে। এযাবৎ বিভেদ ঘটিয়ে শাসনের যে-নীতি অন্ুস্থত 
হয়েছে তাতে ধর্ম নিয়ে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সংঘটনের প্রয়াস 
প্রকট । ওই নীতিকে কাজনন প্রয়োগ করতে উদ্যত হলেন ব্যাপকতর ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ শুধু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই নয়, একই ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন 
ভাষাভাষীর মধ্যেও । 

কার্জন পর্যালোচন৷ করে দেখলেন ষে অসমীয়াভাষী ও বাংলাভাষীদের মধ্যে 
একটা বিরোধের ক্ষেত্র ১৮৭৪ খ্রীস্টান থেকেই প্রস্তত--ওই বছর বাংলাভাষী 
গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চল তিনটি নিয়ে আসাম প্রদেশ গঠিত হয় 
যার ফলে আসামের মধ্যে বাংলাভাষীরা অত্যস্ত নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত 
হয় ১ কিন্ত আসামের সঙ্গে দি বাংলাভাষী আরও কয়েকটি অঞ্চলকে যোগ 
কর] যায় তাহলে সেখানে বাংলাভাষীরা পরিণত হুবে নগণ্য সংখ্যালঘু থেকে 
প্রবল সংখ্যালঘুতে, ওই অঞ্চলগুলিতে দি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হয় তাহলে তাদের পক্ষে স্থানীয় রাজনীতিতে চাপ হ্ৃষ্টি করাও 
সোজ! হবে এবং তার ফলে জাগ্রত হিন্দু গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যথেষ্ট 
খর্ব করা যাবে। এই উদ্দেশ্তে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্বের শেষাশেষি কান সরকার 
বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব প্রথম প্রকাশ করে ষে টট্টগ্রাম ডিভিশন ও ঢাক? আর 
মৈমনসিংহ জেলা যোগ করে নতুন আসাম প্রদ্দেশ সংগঠিত হবে। প্রস্তাব 
প্রকাশের জঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষীদের বিস্ভমান অথগ্তাকে চূর্ণ করার ওই 
পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চতুদিকে বিক্ষোভ দেখা দেয়_বিক্ষোভকারীদের মধ্যে 


২২১ 


শুধু রাজনীতিবিদ্রাই ছিলেন না, জমিদার-মধ্যবিত্ব-ও-কৃষক-শ্রেণীও সে- 
বিক্ষোভের শামিল হয় এবং উল্লেখযোগ্য যে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নয়, ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীরাও বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ ভাবে প্রতিধাদ ও 
বিক্ষোভ জানায় । ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শুধু পূর্ববঙ্গে ছু মাসের মধ্যে অস্তত 
পাঁচশ-টি সভা অন্ুষিত হয় এবং বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। 

অধস্তন কর্মচারীদের উপর কোনও দায়িত্ব দিয়ে কার্জন নিশ্চিন্ত হয়ে 
থাকার পাত্র ছিলেন না, তাই যুক্তি দিয়ে বঙ্গতঙ্গের পক্ষে জনমত সংগঠনের 
জন্যে তিনি নিজেই পূর্ব বাংল! পরিক্রমায় গেলেন এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী 
জমিদারদের স্বয়ং বোঝাতে চাইলেন যে বঙ্গভঙ্গের পরিণাম মুসলিমদের জন্যে 
খুবই হিতকর হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালীর অখগ্ডতা- 
বোধের তীব্রতা অনুধাবন করে তিনি নিঃসংশয় হলেন যে ওই অখগ্ডত। 
অচিরে চূর্ণ করতে ন। পারলে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘোর বিপর্যয়ের কারণ 
হবে এবং সে-বিপর্যয়কে রোধ করার অদ্বিতীয় পন্থা হলো অধিকতর সুষ্ঠ 
পরিকল্পনায় বাংলাভাষী জনসাধারণকে বিভক্ত করা ও তাদের একাংশের 
বিরুদ্ধে অপরাংএকে উত্তেজিত করা। তাই গোপনে নতুন পরিকল্পনা রচিত 
হলে! উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে রাজনৈতিক অর্থে 
পশ্চাছর্তা ইসলাম ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ এক প্রদেশ গঠন এবং পশ্চিম 
বাংলাকে বিহার ও ওড়িশার সঙ্গে যুক্ত করে এমন এক প্রদেশ গঠন যেখানে 
রাজনীতিতে নিরুৎস্থক বিহারী ও ওভিয়ারা সম্মিলিত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে - 
ছুটি প্রদেশেই জাগ্রত বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হবে, উপরস্ত ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী বাংলাভাষী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাংলাভাষীর মধ্যে স্থচিত হবে এক 
শ্স্ম বিরোধের সম্পর্ক। পাছে আগে প্রকাশ পেলে দেশবাসী ঠাণ্ডা মাথায় 
চিন্তা করে পরিকল্পনার অন্তনিহিত বিভেদসাধক অভিসদ্ধি ধরে ফেলে এবং 
তার বিরুদ্ধে জনমত হ্থষ্টির পর্যা্ত অবকাশ পায় তাই গোপনে রচিত বাংলার 
সন্চজাত জাতীয়তাবাদকে ধ্ংস করার এই পরিকল্পন! বাস্তবে রূপায়্িত করার 
আস্মোজনও হলো নিতান্ত গোপনেই। | 

১৯০৩ খ্রীস্টাব্ধে যে-পরিকল্পনা কার্জন সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত হয় তা 
সত্ব বাস্তবে পরিণত হচ্ছে কি হচ্ছে না সে-সন্বন্ধে ১৯*৫-এর জুন মাস 
পর্যস্ত দেশবাসী শঙ্কিত থাকলেও প্রকৃত অবস্থ! সপ্বন্ধষে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 
১৯০৫-এর ৭ই জুলাই জানা গেল যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পন৷ রাষ্্রসচিব কৃকি 
অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু পুরো পরিকল্পনাটি যে কী তা প্রথম প্রকাশ পেল 
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২*শে জুলাই । বঙ্গভঙ্গের এই আইন কার্যকর হয় ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর 
থেকে। 

ইতিমধ্যে পুনঃপুনঃ ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে 
ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত বাংলাভাষীদের একটা উল্লেখ্য গোষ্ঠীকে 
বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে প্রভাবিত করতে কাজ্ন সমর্থ হয়েছিলেন - নবাবের 
প্রতি সরকারী আন্ুকূল্যের অভিজ্ঞান হিস্বে তিনি নামমাত্র স্থদে নবাবকে 
নরকারী খণের ব্যবস্থা করে দেন, তাছাড়া বোঝান ষে নতুন প্রদেশের 
রাজধানী হবে ঢাকা, তখন স্বভাবতই ঢাকার নবাব হবেন প্রদেশের সবচাইতে 
প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অন্যান্ত বিত্ববান মুসলমানদের এই আশ্বাস দেন যে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায় বহুতর সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সমর্থ 
হবে। অতঃপর সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার একটা ক্ষমতাসম্পন্ন গোষঠী 
এক্যবদ্ধ ও স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষকদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার শুর করে এবং আস্তে 
আস্তে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের বৃহত্তর অংশই হয়ে ওঠে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্তাবের 
সমর্ঘক। আইনটি কার্ষকর হওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্টেই 
মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষণ করতে থাকল । নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেনাশ্ট- 
গভন'র বমফিল্ড ফুলার বললেন যে রূপকথার দুই রানির মতো তার সুয়োরামি 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আর ছুয়োরানি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা । একই বক্তব্যের 
পুনরাবৃত্তি করে তিনি পরে লেখেন, “এ. 8810 61086 ] ছ8৪ 1106 2, 0081) 
+1)0 5/25. 7119721906০ ৮০ আ1ড9৪১ 0009 2 13171006118 061১6 & 
8] 01080108020) 1)001) 5০091068100 018701100১0 ৪ 00:090. 
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সারও সরকারী আহ্ুকূল্যের আশায় একদা কংগ্রেসের সমর্থক পূর্ব বাংলার 
শিক্ষিত মুসলমানরাও অচিরেই বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। 
১৯০৬-এর ৩*শে ডিসেখর ব্রিটিশ প্ররোচনায় ঢাকায় আয়োজিত এক বিরাট 
সভায় মুসলিম নেতার আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন যে বঙ্গভঙ্গ 
মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অশেষ হিতকর একটি ব্যবস্থা হয়েছে। এভাবে 
সম্পূর্ণ সাধিত হলো! ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীর স্বার্থের বিচ্ছেদ। 
মুসলমানর1 দেখল যে বনকাল সামাজিক ক্ষেত্রে অপমানের ও অবজ্ঞার পাত্র 
থাকার পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা হয়েছে ইংরেজের চোখের মণি আর 
হিন্দুরা দেখল ঘে সাংস্ৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত হয়েও রাজনৈতিক ক্ষেত্র 
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তারা হয়েছে ইংরেজের চোখের বালি; মুসলমানরা দেখল যে বঙ্গভঙ্গের 
ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, আর হিন্দুরা দেখল যে তাতে তাদের 
অবস্থার অবনতি হচ্ছে ১ মুসলমানরা দেখল যে হিন্দুরা তাদের প্রঞ্নতির 
অন্তরায় আর হিন্দুরা দেখল যে তাদের প্রতি নির্যাতনের অবলম্বন হলে 
মুসলমানরা--এর ফলে সুস্পষ্ট ভাবে সুচিত হলো! ছুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 
ঈর্ষা-ছেষের শোচনীয় সম্পর্ক | 

বঙ্গভঙ্গের ফলে ব্রিটিশ সরকার দেশবাসীর বৃহত্তর অংশের কাছে বিশেষ 
অপ্রিয় হয়ে পড়ল, অনিবার্য হয়ে উঠল উপর মহলের রদবদল, ব্রিটিশ 
সরকারের বহু প্রচারিত উ্দারত৷। প্রমাণের প্রয়োজন দেখা দিল। কাজনের 
বদলে নতুন গর্ভনর জেনারল হলেন লর্ড মিন্টো, তার একাস্ত সচিব হলেন 
কর্ণেল শ্মিথ আর আলিগড় কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হলেন মিস্টার আর্চবোন্ড। 
নাটকের নতুন অক্কের কুশীলব রঙ্গমঞ্চে নিজের নিজের স্থান নিলেন। যবনিকা 
উত্তোলিত হলো! দিমলায় স্মিথ ও আর্চবোন্ডের বৈঠকের উপরে । অতঃপর 
১৯০৬-এর ১*ই আগস্ট আর্চবোন্ড এই চিঠি লিখলেন আলিগড় আন্দোলনের 
নেত। নবাব মহসীন-উল-মুক্কের কাছে । চিঠিটির প্ংশ বিশেষ অন্ধাবনযোগ্য : 
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কার্জন ওদিকে এক টিলে ছু পাখি মেরে গেছেন বঙ্গভঙ্গ করে-_-একদিকে 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে স্থম্পষ্ট বিরোধ জাগিয়েছেন অন্যদিকে বপন 
করেছেন অসমীয়া ও বাঙালীর এবং বিহারী-ওড়িয়া ও বাঙালীর মধ্যে 
বিরোধের বীজ। কিন্ত. সে-বিরোধের জল কোথায় গড়াবে সে-সন্বন্ধে তখন 
ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তাই বাঙালীর অখগ্ুতা চূর্ণ করাকে কেন্দ্র করেই 
তখন গোটা ভারতবর্ষে বিশেষ করে কংখেন মহলে দেখা দেয় 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ। বয়কট ও শ্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ওই 
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'বক্ষোভের ব্যাপকত। লক্ষ করে মহাত্মা গান্ধী “হিন্দ স্বরাজ" গ্রন্থে লেখেন, 
4009 269] 92058701705 (০0£:1001%) 60010 [1298 81662 616 
(১৪:60) ০01 138202%], এবং ভবিষ্দ্ধাণী করেন যে বাংলা বিভাগই বিটিশ 
সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার শ্তরু। মুখ্যত কংগ্রেস পরিচালিত ওই বিক্ষোভের 
শক্তিতে মিন্টো শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাকে তখন ভাবতে হয় একটা 
40908810168 00816810189 6০ 0:006898 &1709-এর কথা। স্পষ্টতই 
পূর্ব ভারতে কার্জনের প্রচুর ব্যক্তিগত প্রযত্ব সত্বেও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে 
পর্যাপ্ত বিচ্ছেদে ঘটানো যায়নি--১৯*৬-এর এপ্রিল মাসে আবছুল রম্থুলের 
সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হলো পূর্ব বাংলারই 
বরিশালে এবং পুলিশ দিয়ে লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরকে সে-দভা ভাঙতে হলো 
অর্থাৎ তখনও পূর্ব-বাংলার ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের "একটা বড়ো 
অংশ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শামিল ছিল। 
তদুপরি কার্জন ঘা করেছিলেন ত1 আইনের ঢোল পিটিয়েই করেছিলেন, ফলে 
তাতে ব্রিটিশ সরকারের কূটনৈতিক অভিসদ্ধি পুরোপুরি ফান হয়ে যায়। 
তাই লর্ড মিন্টো অগ্রসর হলেন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে--কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ 
হিনেবে ধর্মীয় বিচ্ছেদের পাশাপাশি তিনি ভাষার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উদৃ'ভাষী 
ভারতীয় মুমলমানর্দের সঙ্ঘবদ্ধ করতে সচে্ হলেন, তাঁর হয়ে কথাবার্তা 
চালালেন তাঁর একাস্ত সচিব এবং এই একান্ত সচিব কলকাটি নাড়ার নির্দেশ 
দিলেন আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষকে । কেমন করে অধ্যক্ষ আর্চবোন্ড 
ভারতীয় মুলমানদের বুদ্ধি 'জোগালেন তা৷ মহসীন-উল মুক্কের কাছে লেখা 
তার চিঠিতেই প্পষ্ট। লক্ষণীয় যে আর্ঠবোন্ড পর্দার আড়ালেই থাকতে 
চেয়েছেন এবং তিনি হয়তো! বরাবরই পর্দার আড়ালেই থেকে যেতেন যদি 
না'পরে মৌনবী সয়ীদ তুফাইল আহমদ মার্গলোরি সমন্ত গোপন তথ্য প্রকাশ 
করে দিতেন | 

আর্চবোন্ডের ওই চিঠ্ঠির প্রায় আড়াই মাস পরে, ১লা অক্টোবর, সত্তর জন. 
সদশ্য বিশিষ্ট এক মুসলিম, গণগ্রতিনিধি গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর 
লকাশে উপস্থিত হলেন। এই প্রতিনিধি দূলের নেতৃত্ব করেন আগা খান, 
অন্তত স্্রার্ঘবোন্ডের তৈরি খশড়ার ভিত্তিতে স্মারকপত্রটি ভাইসরয়ের সামনে 
পাঠের দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। তাতে উচ্চ সরকারী পদে, উচ্চ 
আধালতের বিচারক পদে, বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠান ও জিলা পরিষদের 
সভ্যপদে মুসলমানদের জন্তে প্রবেশের বিশেষ সুযোগ প্রার্দনা করী হয়। 


হন 


আরও বল! হয় ষে গভর্ণর-জেনারল যেন ইংরেজ শাসনের পূর্বে মুসলমানদের 
যে-অবস্থ। ছিল তার কতকট] ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ট] বিবেচনা করেন। 
তাছাড়া তার! ধর্ম ও মননচর্চার কেন্দ্র হিসেবে একটি বিশেষ ভাবে মুসলিম 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে ও আবেদন জানানে। হয়। এ সঙ্গে তারা আশঙ্কা 
প্রকাশ করলেন, “৬৮০ 1979 )০৮ 42596110709 জ?]] [09000 ০00 
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ওই গণপ্রতিনিধিদের আবেদনের উত্তরে লর্ড মিন্টো! ষা বলেছিলেন তা 
অনিবার্য ভাবেই আন্তরিক আশ্বাসে পূর্ণ ছিলঃ আবেদনে প্রকাশিত 
আশঙ্কাকে তিনি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলে ঘোষণা করেন, সুতরাং ভারতীয় 
পরিস্থিতির যে-বিশ্লেষণ ও তা প্রতিকারের ষে-প্রস্তাব আবেদনে কর! 
হয়েছিল তাকেও জানালেন অকুষ্ঠ সমর্থন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন 
নীতি ঘোষিত হলো মিন্টোর কঠে : 4.:960. 01015 5৪ 6০ 5০8. 008৮ 609 
1 01991007902 00010010167 2097 109 29906 59080. 01098 61912 00156 
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যেদিন মুসলিম গণগ্রতিনিধি িমলাতে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 
সেদিনই, ১ল। অক্টোবর, লগ্ুনের “টাইমস্* পত্রিকাতে মিস্টার বেক-এর 
বক্তব্য উদ্ধার করে এক প্রবন্ধে লেখা হয় ষে ভারতবাসীরা গণতন্ত্র উপযুক্ত 
নয়। পরদিনই আর একটি প্রবন্ধে “টাইমস' লেখে যে বিক্ষুব্ধ বাঙাঁলীরা মূর্খ, 
কেনন। তার৷ জাতীয় অখণ্ডতায় বিশ্বাসী, পক্ষান্তরে মুনলিমর। সাহসী, কেননা 
তারা জাতীয় অখণ্তার গালগন্প ভেঙে বিভেদের সত্যকে সাহসের সঙ্গে 
স্বীকার করেছে। স্পষ্টতই সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভাবে সাজানো হয় যাতে 
মুললমানদের শ্বাতন্ত্্ের দাবি বিদেশে খুব ব্যাপক প্রচার পায় এবং ইংলগ্ডের 
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অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকাই মুসলিম গণপ্রতিনিধিত্বের সংবাদ খুব ফলাও 
করে ছাপে, তাছাড়া অনেক পত্রিকা-ই কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনার সঙ্গে 
মুসলমান জাতির উচ্চ প্রশংসা করে। 
সৈয়েদ আহমেদ কর্তৃক আরব্ধ আন্দোলনের উদ্দেশ্ত ছিল রাজনীতির 
সংশ্বব এড়িয়ে ভারতীয় মুসলমানদের সামীজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
আধুনিকীকরণ, ফলে আলিগড় আন্দোলনের স্থত্র ধরে এতদিন পর্যস্ত কোনও 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বা সঙ্ঘের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু উত্তর ভারতে হিন্দী 
বনাম উর ভাষা নিয়ে বিতর্কের পিঠোপিঠি উদৃ্ভাষী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 
উল্লেখ্য অংশের মুখে কংগ্রেী আন্দোলনের বিপরীত দাঁবির বিষয় ও ভাষ৷ 
জুগিয়ে দেওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ও চেষ্টা হলো৷ ভারতীয় 
মুসলমানদের রাজনৈতিক এঁক্যের নামে সঙ্যবদ্ধ করা। অতঃপর স্বয়ং 
গভর্ণর-জেনারেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ওই মুসলমানরা স্বভাবতই বিশেষ 
উৎসাহিত হলে! রাজনীতিতে, অনুভব করল লর্ড মিপ্টোর আশ্বাসের ভিত্তিতে 
ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক 
সঙ্ঘ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা । একদা একই উদ্দেস্টে সরকারী উদ্যোগেই 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্থষ্টি হয়েছিল, কিন্তু অচিরেই তা যখন যথার্থ 
জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হলো তখন থেকেই ব্রিটিশ কূটনীতি- 
বিদ্ররা পালট। চালের জন্যে দিন গুনছিল এবং তখনই তারা স্থির করেছিল 
যে জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব খগুনের জন্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের 
ব্যবহার করতে হবে । প্রায় আঠারে। বছরের একাস্তিক প্রষত্বের পরিণাম 
আসন্ন হয়ে উঠল ভাইসরয়ের সকাশে মুসলিম গণপ্রতিনিধিত্বের ফলে। 
১৯৬-এর ডিসেম্বরে মহামেডান এডুকেশলাল কনফারেন্স উপলক্ষ্যে ঢাকায় 
সমবেত বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে নবাব সলিমুল্লাহ মুখোমুখি আলোচনার 
স্থযোগ পেলেন এবং তখন তিনিই রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে মুসলমানদের 
একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের প্রস্তাব দিলেন : প্রস্তাবে তিনি ছ্যর্থহীন ভাষায় 
ঘোষণা করলেন যে ওই সর্িতির লক্ষ্য হবে যেমন একদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী 
পদের রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার পক্ষে অন্কূল পরিবেশ সৃষ্টি করা 
অন্তদ্দিকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতিকূল আন্দোলন 
গড়ে তোলা। 
নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাব অন্থসারে মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্দের 
অব্যবহিত পরেই, ১৯*৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ঢাকার অল ইয়া মুসলিম লীগ 
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প্রতিষ্ঠিত হলো, তার যুগ্ম সম্পাদক হলেন নবাব মহসীন-উল-মৃক্ক আর নবাব 
ওয়কর-উল-মুক্ক। লীগের প্রথম বাধিক অধিবেশন বসল করাচীতে, ১৯০৭ 
এর ২৯শে ডিসেম্বর | করাচীতে এই অধিবেশন আহ্বানের কারণ হিসেবে 
ঘোষিত হলো! 43100). 19 0186 70100501896. 11) 10019) ভা11829 
3171102001090 1310 02817 08006  ঠ156, 11 079 60:01) ০ 
"8110701) 9100 61৮) 010৮ ০£1772215, ই০ 0108৮ 01509 ০010. 217109%1 
0 ০007 ৪109:8. লীগের উদ্দেশ্টে ও কর্মস্থচী হলো, (ক) ভারতবর্ষের 
মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জাগানো এবং সরকার 
কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও অনন্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভূল বোঝাবুঝির পথ রোধ 
কর|) খ) সরকারের কাছে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দাবিদাওয়া পেশ 
করা এবং তাদের রাজনৈতিক ও অন্যান অধিকার রক্ষ/ করা) এবং (গ। 
অন্যান্থ সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে কোনও শক্রতায় 
মনোভাব জাগার পথ রোধ করা । “9 %:9 006 010009890 6০ 10৪ 
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লক্ষণীয় ষে মুমলিম লীগ উৎপত্তির যুগে কংগ্রেসের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
রাজনীতির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সে সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছে হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতির উপরে । সোজা বাংলায়, অল 
ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম হলো হিন্দু সমাজের বা সম্প্রদায়ের বিরোধী 
প্রতিষ্ঠান রূপে নয়, ব্রিটিশের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে -হিন্দু বা মুসলমান 
নয়, এখানে প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো৷ ব্রিটিশের স্বার্থ । 

কিন্তু প্রকাশ্তে ঘোষিত আদর্শ ও বান্তবে অন্ুস্থত আচরণের মধ্) 
পার্থক্য দুস্তর, তাই হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও 
বিরূপতার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া ভালো। কংগ্রেম ভারতীয় বলতে হিন্দু 
মুসলমানের সম্মিলিত জনসাধারণকে বোঝালেও কার্যত - বিভেদসাধক 
আচরণকে উৎখাত করতে পারেনি, বরং তা ক্রমশ ব্যাপক হতে থাকে। 
তাই কংগ্রেসী আন্দোলনের সহযোগী খিলাফৎ আন্দোলনের নেত। মহম্মদ 
আলি পর্যস্ত কটাক্ষের সঙ্গে মন্তব্য করেন, 61:26 1৮ 25 & 26000506 5690 
10 00 [0011669] 9৮010610060 1150 26 6119. 70187900781 21006110 
[7%307165.+ কটাক্ষের কারণ বোবাঁও সহজ £ হিন্দু ধর্মাবলম্ীরা সাধারণভ 
উদ্দারতা৷ প্রচারে উদাত্ত ও গধিত এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সাধারণত 
ধর্মান্বতায় অভিযুক্ত । অথচ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গো-নির্যাতন নিবারণের 
জন্যে নয়, গো-হত্যা1 নিবারণের জন্তে যে-আন্দোলন তা আসলে মুসলমানদের 
খাগ্ঠরুচিকে ধিক্কারজ্ঞাপন ছাড়া তাৎপর্যহীন। এ জন্যেই ভগিনী নিবেদিতার 
কাছে কটাক্ষের সঙ্গে ম্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন হিন্দুর এক্য শুধু 
গোঁহত্যা নিবারণের প্রশ্নেই জাগে আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে যারা 
আত্মরক্ষার জন্য এক্যবদ্ধ হতে পারে ন! তারাই আবার গোহতন নিবারণে 
এঁক)বদ্ধ হয়। গণেশ উৎসব ব! শিবাজী উৎসব পালনে মুসলমানদের আহ্বান 
ও জাতীয় সংহতি সাধনের প্রয়াস ব্যন্গপূর্ণ না হলেও অর্থহীন। স্বদেশী 
আন্দোলনে সন্ত্রীসবাদী রাজনীতির গঙ্গান্নান, কাঁলীপুজো, গীতা, আনন্দমঠ 
প্রভৃতির যে-প্রেরণ তা৷ একাস্তভাবেই সংকীর্ণ ধর্মীয় সতা৷ থেকেই উৎসারিত 
_র্টীন রাখা ভালো। কংগ্রেসের উগ্রপন্থীদের তিন নেতার অন্যতম বিপিনচন্ত্র 
পাল হ্বয়ং স্বীকার করেছেন যে 'আনন্দমঠ' থেকে তারা যৌবনে মুসলমান- 
বিথেধী মনোভাব লাভ করেছিলেন এবং শ্বদেশী আন্দোলনকারীরা বা 
সম্ত্রাদবারদীরা যে ওই রচনা! থেকে অন্তরকম মনোভাব লাভ করেছিলেন এমন 
মনে করার কারণ নেই । 
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' উগ্রপন্থী্দের অপর নেতা! বাল গঙ্গাধর টিলক ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অন্যতম 
প্রবক্তা । কি শিবাজী উৎসবের প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভাষণে কি “কেশরী” পত্রিকার 
পৃষ্ঠাতে তিনি বারংবার ধর্মের দোহাই “ম্বরাজ' 'প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন 
এবং বহুবার ধর্ধ বলতে স্পষ্ট করে “হিন্বু শবটাই ব্যবহার করেছেন। “স্বরাজ” 
বলতেও তিনি কোথাও আধুনিক গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ বোঝাননি, বুঝিয়েছেন 
শিবাজী কতৃক পরিকল্পিত সপ্তদশ শতাব্দীর স্বরাজ আদর্শকে । গোহত্যার 
প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 410 %) [10657 61015 10686 26201705 ৪]99০- 
05010? 11258 21] 00: 162.0679 109001708 111:8 10911019598 9677959 02) 
0119 ০7688-100%£0 ? 1186 00181000108 1098 ০0587621670 6109 197)0 ?? 
কংগ্রেসের ভিতর থেকেই যখন কোন কোন উদারপন্থী নেতা টিলককে ধর্ম 
ভিত্তিক রাজনীতির জন্তে সমালোচনা করেন তখন টিলক তার উত্তর দেন, 
“01090 8৪. 00010106 006 2 0:০19100 5 01৯6602010৮ 609 
1710008 06 9]| 10191) 8100. 10ত 019,8889 0 8697). 00£861)97 200 
90190109706 2 70100 17090101091 006,, স্পষ্টতই টিলকের জাতীয়তাবাদ 
প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধ্মবাদ | এর মর্মার্থ হলে! এই যে অহিন্দুর! স্বরাজের অধিকারী 
নয় অথব। স্বরাজের সাধনা অহিন্দুদের সাধনা নয়। এ বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই যে কংগ্রেসের ভিতরেই ইংরেজের গুণমুগ্ধ তথ। ইংরেজের সদিচ্ছাতে 
বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবত ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি অপেক্ষা 
টিলক কতৃক উত্থাপিত স্বরাজের দাবি অনেক বেশি সদর্থক এবং জাতীয় 
আকাজ্ষার পরিপোষক ছিল, কিন্ত তার মানে এই নয় যে স্বরাজের ওই দাবি 
ভারতীয় জনসমঞ্রির সামগ্রিক বিস্তাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । রাজনীতিকে তিনি 
স্বাপন করেছিলেন ধর্মের উপরে এবং এজন্যেই আধুনিক ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার ম।ইকেল এভোয়ার্ডস “দ্য লাস্ট ইয়র্স অফ ছ্য ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়া” গ্রন্থে টিলককে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন এবং 
লিখেছেন, [519 1050. 19900, 186 6০ £900£0126 6109 10১0জ76৮ ০ 
61191009  £891106 88 2 ছা9%0০00 900196 6109 13216151) 3 এ 270091) 
8987090 0119 19800 8700 00290. 30 2651096 00706:999,১ 

ব্রিটিশের প্রতি আন্গগত্যযূলক মনোভাবের জন্যেই হোক বা অন্য যে 
চারণেই হোক, স্বদেশী আন্দোলনকারীদের হাতে বহু মুসলমান লাঞ্চিত হতে! । 
পুলিশের নথিপত্র থেকেই দেখ! ধায় যে .বঙ্গভঙ্গের একমাস পরে, ১৯:৫ 
স্টাবের নভেম্বর মাসে, একমাজ বরিশালেই বিদেশ থেকে আমদানী করা৷ 
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জিনিস কেনার অপরাধে স্বদেশী আন্দোলনকারীরা স্থানীয় মুসলমানদের উপর 
হামলা করে এরূপ ঘটনার সংখ্য। ষাটটি | এরূপ লাগ্চনার হাত থেকে মুসলমান- 
দের রক্ষা করার উদ্দেশ্েই ১৯০৬ ্ীস্টাব্যে ঢাকাতে মহাঁমেডান ভিজিলেন্স 
আযাসোসিয়েশন গঠিত হয় -- বস্তুত ওই আযাসোসিয়েশন আত্মরক্ষামূলক নীতির 
ভিত্তিতে স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর পরেই পরিপূরক আক্রমণ মূলক 
নীতি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে অল ইওিয়। মুসলিম লীগের কৃষ্টি হয়। তেমনই আবার 
মহামেডান ভিজিলেন্স আমসোসিয়েশন এবং মুসলিম লীগের প্রভাব খণ্ডন করার 
জন্যে তথ! ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ও সহযোগী সজ্ঘ রূপে কলকাতায় 
বেঙ্গল মহামেডান আসোসিয়েশন এবং পরে ইপ্ডিয়ন মুসলিম আসোসিয়েশন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত ব্রিটিশ বিরোধী ও কংগ্রেস সহযোগী সঙ্ঘগুলি 
কোনও সময়েই ভারতীয় মুসলমানদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ 
হয়নি, পক্ষান্তরে সরকারী প্রশ্রয়চ্ছায়াতে লালিত মুসলিম লীগের কর্ম তৎপরতার 
ফলাফল ক্রমশই স্পষ্টতর হতে থাকে । ওই তৎপরতা! বৃদ্ধির ব্যাপারে সমকালীন 
ঘটনাবলীর বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং এই ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
হলো! পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙশ। বলে এক নতুন বৈশিষ্ট্যের স্ত্রপাত। 


১৯০৭ ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কুমিল্লা শহরে ও মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর 
সাম্পদায়িক দাঙ্গা আকারে এমন ভয়াবহ ছিল যে তা নিয়ে ইংলগ্ডের হাউস অফ 
কমজেও প্রশ্ন ওঠে । উত্তরে বল! হয় যে মুসলমানদেরকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ে 
হিন্দুর বাধ্য করছিল এবং তার ফলে ছু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তেজনা জন্মায় 
সেটাই আন্তে আস্তে দাঙ্গার রূপ নেয়। হাউস অফ কমন্সের উত্তরে স্বদেশী ও 
বিদেশী দ্রব্যের যূল্য ও গুণাগুণের প্রসঙ্গটি চেপে যাওয়া হয় যাতে সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা মিশে না যায়। স্বভাবতই অর্থনৈতিক 
সমশ্তার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন এবং সমস্ত 
ব্যাপারটাকে একট৷ প্রচলিত ধারার অন্বৃতি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল । 
এই উত্তরের প্রতিবাদ করে ১৫ জন হিন্দু নেতা একটা বিবৃতি দেন, “1006 1) 
68171/5 1096.96]0 00917117008 %00. (100 1101181017190:905 2660005 015] 
& (80016902100 10 9856900 13670281 8100 19 01 ছ€যাযা £80806 0100] * 
ওই দাঙ্গার সঙ্গে ব্বদেশী আন্দোলনের কোন সম্পর্কও তারা অস্বীকার করেন। 
ঠাদের প্রতিবাদ থেকে ছুটি সত্য ত্বতঃই প্রকাশিত: (১) দা ব্যাপারটা 
পূর্ববঙ্গের মাত্র কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ ব্যাপার অর্থাৎ তখন পর্যস্ত "সাম্প্রদায়িক 
্বাঙ্গা ব্যাপক আকার নেয়নি, সমস্ত পূর্ব বঙে বিস্বৃতও হয়নি এবং 
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(২) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ৷ একটি নতুন ব্যাপার অর্থাৎ এটা প্রচলিত ধারার অন্ধবৃত্তি 
নয়, জমি নিয়ে দাঙ্গার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে দাঙ্গাকে মিশিয়ে ফেলা তুল, এক 
সম্প্রদায়ের সে অন্য সম্প্রদায়ের দাঙ্গাটা৷ ইতিহাসে এক নতুন যোজনা আর এই 
যোজন:র পেছনে শাসকর্দের একটা নিশ্চিত ভূমিক! আছে। 

শাসকদের ভূমিকাটা কী সে প্রসঙ্গে ওই ১৫ জন নেতার বক্তব্যও অনুধাবন- 
যোগ্য । তারা অভিযোগ করেন যে দাঙ্গার কয়েক মাস আগে থাকতেই পুর্ব 
বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এক লাল ইশতাহার বিলি করা! হয়, ওই 
মাপ ইশতাহার কার! ছাঁপত, কারা বিলি করত ত] জানা যায় না, কিন্তু স্থানীয় 
জমিদারদের বারংবার আবেদন সত্বেও পুর্ব বাংলার সরকার অজ্ঞাত স্থত্র থেকে 
আগত ও বিতরিত ওই লাল ইশতাহার সম্বন্ধে কোনরকম খোঁজখবর নেয়নি বা 
তার প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করেনি। ওই লাল ইশতাহার ছিল স্থস্পষ্ট ও 
তীব্রভাবে প্ররোচনাযূলক। তাতে পতিত ও নিন্দ্রিত মুসলমানদের জাগ্রত 
ও উখিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো। হয়। হিন্দুদের সঙ্গে এক বিগ্যালয়ে 
বি্ভাভাস করতে, হিন্দুদের দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করতে, হিন্দুদের গ্রস্ত দ্রব্য 
স্পর্শ করতে, হিন্দুদের অধীনে কোন কর্ম করতে নিষেধ করা হয়। বল হয় বে 
মুসলমানরা! অজ্ঞ এবং তাদের আক্কেল জাগ্রত হলে তার! হিন্দুদের জাহান্নমে 
পাঠাবে। আরও বলা হয় ষে প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, চাষীদের 
মধ্যেও তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) কৃষিই হলো সম্পদের উৎস এবং হিন্দুদের কোনও 
নিজন্ব সম্পদ নেই, মুসলমানদের পরিশ্রম থেকেই তারা সম্প্দশালী-_যর্দি 
'মুসলমান পর্যাপ্ত আলোকপ্রাপ্ত হয় তাহলে হিন্দুরা অনাহারে ধ্বংস হবে অথবা 
মুসলমান হবে। তখনকার কালে নেতারা এই লাল ইশতাহার বিতরণে 
ব্রিটিশদের পরোক্ষ প্ররয়ে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্ত 
ওই ইশতাহারে নিষেধাত্মক বা আজ্ঞ! মূলক অংশ বাদ দিয়ে যুক্তিযুলক অংশের 
উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করলে মানতে হবে যে কৃষিই সম্পদের উৎস এবং রুষকদের 
'মধ্যে ইসলাম ধর্মাব্রলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সম্পদের উৎপাদক ও সংখ্যায় 
পরিষ্ঠ হওয়। সত্বেও জমিদার মহাজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধীনেই তাদের শোচনীয় 
অন্তিত্ব। হৃতরাং এটা বন্লাংশে ছিল ধর্মের প্রচ্ছদে আবৃত একটা অর্থনৈতিক 
সমক্তা | |] 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


[হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ-_-মুনলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা-_ব্রিটিশ 
শাসকদের হুবর্ণ সুযোগ লাভ-_সা ন্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম ও বিস্তার- সাম্প্রদায়িক দা প্রসঙ্গে 
কিছু প্রশ্থোত্তর | ] 

উনবিংশ শতাববীর শেষ ছৃ'দশকে উদ্ভুত হিন্দু জাতীয়তাবাদ বহু ক্ষেত্রে 
ব্রিটিশ সরক্কারের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করেছিল এবং তার প্রতিফলন 
দেখা যায় কংগ্রেসের তৎকালীন রাজনীতিতে । ১৮৯৭-এর কংগ্রেস অধিবেশনে 
শঙ্করণ নায়ার স্পষ্টই ঘোষণা করলেন যে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ 
কংগ্রেসের কাম্য নয়। কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, “৮৪ &£৪ 5150 
&798 61090 101) 61090901109 01 13216191) 80179171207) 516 81781] 
11959 20270105, 9 200. 290109,1110109 10080160519 ছা1]] চা 
80 80০৪ 6061৮ 109 80101781090, 11109 17170022088 800 


0101669 আ]] ঠি806 807010696 61071891568, 10119 10৪৪ 088688 
সা1)0 1159 20109 00092 1109 ঘ1ছ101100 1700067109০ 7 981920 


01111880107, 80 ৪8809] 111617 60 71810. ছা20)096 & ৪00016 
6০ 008 00217786107 ০0? 609. 10127970%869৮ ছু বছর পরে লখনৌ 
কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ চন্দ্র দত্ত খন এদেশে ব্রিটিশ শোষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করেন তখন কংগ্রেসের ভিতর থেকেই তাকে ব্রিটিশ বিরোধী বলে সমালোচনা 
করা হয় এবং তার উত্তরে তিনি স্বয়ং ঘোষণা করলেন, "০1199 
1) 0) ৪9601) 11958 ] [)1000960. 60 ৪0)5616068 61089 06881 
20) ০0৫ 00582100067) 20 10019 107 & ৪5960) ০0৫ 00582101009108 
৮য 6106 79019. এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কংগ্রেসের একটা 
উল্লেখযোগ্য গ্রভাবশালী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ ছিল, ৫ব কোন 
কারণেই হোক, এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষণ।। এমন কি ১৯১৫-র 
কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে সত্যেন্দ্রপ্রস্ন দিনহা ঘোষণা 
করেন, “1 8:96 0067 29৪ 86817) 6০ 1%য &৮ 6199 £89৮ ০৫ 058 80009 
800 19610568, ৪০২86100১ ০0: আ10997ঘ106 £8216]) 00 00881191091 


91196781008 200. 007 61061) 08788610 1)070869, 
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হিন্দু জাতীয়তাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ছু-দশকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্তব হয়, কিন্তু জন্সক্ষণে তার যথার্থ 
দূরপ্রসারী তাৎপর্য বোঝ যায় নি। ইত্ডিয়ন ন্যাশনাল কংগ্রেস আর অল 
ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ ছুটোই প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ প্ররোচনায় এবং এদ্দিক থেকে 
ছুটোরই জন্মের ইতিহাসে বিশ্ময়কর সাদৃশ্ঠ বর্তমান। তাই অধ্যাপক হীরেন্দ 
নাথ মুখোপাধ্যায় “ই্িয়া-স স্ট্রাগল ফর ফ্রীভম, গ্রন্থে লিখেছেন, ৭010 699 
€:01700689 1) 1885১ 2 10159 1105]1) 1,9800 ) ৪৪ 01007005015 
10541 ) 789 9780 2০6151185 826. 210 21100901168] 190961610, 
219100 00101070102] 1109 08 11088 ০? 610 88717 0077098.» কিন্ত 
প্রতিষ্ঠার অচিরকাল পরেই কংগ্রেসের কোন কোন নেতার কঠে উখিত হলে! 
ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা! ও নে সঙ্গে প্রতিনিধিত্বযূলক সরকারের দাবি। 
এতেই সেকালে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠল এবং যে উদ্দেশ্ট নিয়ে কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ কৃটনীতিবিদরা অগ্রসর হয়েছিলেন সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে 
এবার অগ্রসর হলেন মুমলিম লীগের প্রতিষ্ঠায় । অতঃপর কগ্গ্রেসের সমস্ত দাবির 
বিরোধিতা ধ্বনিত হলে! লীগের নেতাদের কে; কংগ্রেসের দাবির প্রতিবাদ 
করেই লীগ ক্ষান্ত হলো না, পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করল ব্রিটিশের প্রসারিত 
ছবাহতে। একথ| স্পষ্ট করে বোঝ! দরকার যে শুরুতে মুসলিগ লীগের যথার্থ 
রাজনীতি ছিল হিন্দু ধর্মাবলবীদের বিরোধিতা করা নয়, ব্রিটিশ স্বার্থকে সর্বস্তরে 
পরিপুষ্ট করা, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বোঝানো যে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের 
পথেই আছে তাদের গৌরবময় উত্থানের সংকেত) মুসলিম লীগের তৎকালীন 
কর্ম-তৎপরত পর্যালোচনা করে “ইত্ডিয়ন আনরেস্ট? গ্রন্থে ভালেন্টাইন কিরোল 
লেখেন, 46 70%7 79 90700977615 28582680. 61180 00592 7১92019 
0550 119 7/101)%1010805709 0? [1)01% 29 9 %৮11018 10010615890 61061 
£0697:9868 &00 01361 &5017501910 ৪০ 01088] 8৪ 2 6108 79788677৮ 
৫) চ161) 6109 807080120%6107 800 7820181061008 01 73716151) 
010, 

ফলে ১৮৫৭-র জনোথানের পরেও ইংরেজরা যাদেরকে মনে করত সব চাইতে 
সাংঘাতিক শক্র তারাই আবার অর্ধ শতাব্দী পরে সাধারণভাবে পরিণত হলো 
ইংরেজদের সাম্রাজ্য রক্ষার সব চাইতে নির্ভরযোগা প্রহরীতে। এই পরিস্থিতি 
স্ষ্টি করার জন্যে ইংরেজরা দীর্ঘকাল ধরে আস্তরিক প্রষত্ব নিয়েছে এবং তাদের 
এই গ্রযত্ধ শেষ পর্যস্ত একটা ন্ুম্পষ্ট সাফল্যের রূপ লাভ করল ১৯৯-এর 
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ইণ্ডিয়ন কাউনসিলস আ্যাক্টে-ওই আইনের অন্তর্গত মলেমিন্টো৷ রিফর্মস 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে তাদের ধ্মীয় 
স্বাতন্ত্যকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে নীতিগত রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। “ একদা 
স্যার জন লরেন্স লিখেছিলেন যে বেঙ্গল আমির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও এঁক্য বোধই 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু মলে” ও 
মিশ্টোর সম্মিলিত সংস্কারে সে-শক্তি পুরোপরি অতীতের বিষয় হয়ে গেল এবং 
ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীর একাংশ লিপ্ত হলো অপরাংশের বিরুদ্ধ- 
রাজনীতিতে । কেনন! দৃঢ় অর্থে মুসলিম লীগের রাজনীতি যদিও পৃথক ভাবে 
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরোধী ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির স্বপক্ষে তথ! 
জাতীয়তাবাদীদের বিপক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে কার্ধত ত। হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
দেরই বিরোধী হয়ে উঠল। ব্রিটিশ রাজনীতির তাৎপর্যই ছিল জাতীয়তাবাদী- 
দের বিরোধিতা কর! আর ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীদ্দের ছুই ধিবদমান 
শিবিরে বিভক্ত করা । এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের রাঞ্জনীতি হলো 
ব্রিটিশ কূটনীতিবিদদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকা। 

কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী যদি নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
ও অন্তান্ত বিষয়ে উন্নয়ন কল্পে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহলেই ত৷ দোষণীয় হয় না, তখনই 
দোষণীয় হয় যখন তা৷ অন্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিরোধিতায় উদ্দেশ্ট-প্রণোরদিত 
হয়ে লিগ্চ হয়। আলিগড় আন্দোলনের সুত্রপাতই হয়েছিল বিশেষত উত্তর 
ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যযুগীয় কৃপমণ্ডুকতার থেকে উদ্ধার করার জন্তে 
এবং এদিক থেকে তার স্চন। ছিল নির্দোষ। কিন্তু তার অস্তনিহিত তাৎপর্য 
ও সংগঠনের মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ কূটনী তিবিদদের প্রভাবে অচিরে পরিবতিত হতে 
থাকে। এপ্রসঙ্গে ১৯০৮ খ্রীষ্টাবে জাতীয়তাবাদী আবদুল্প! স্থরাবর্ধীকে লেখা 
আলিগড়পদ্থী জিয়াউদ্দিন আহমেদের একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য__দুজনেই তখন 
উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশপ্রবাসী | ওই চিঠিতে বন্ধু স্থরাবদর্ণকে ভৎসনা করে আহমেন্ব 
লেখেন, “চ/1)96 1 981] 6109 4015921) 00205 1৪:91) 609 0০110) 01 ৪]) 
09 010100107060%7  667067%117--06 09 331091)800177608199 ০ 
01009: 10018 19%:6100181). অর্থাৎ ভারতবর্ষের তাবৎ ইসলাম ধর্মা- 
বেলক্বীদের উন্নয়ন-সাধক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করলেও আলিগড় আন্দোলন 
ছিল প্রথমত ও প্রধানত উত্তর ভারতবর্ষের মুসলিমদেরই প্রতিষ্ঠান । ব্রিটিশ 
শাসকরাও সাধারণ ভাবে সমগ্র ইসলাম ধর্যাবলম্বীদের পরিতোষুণকে নীতি 
হিসেবে গ্রহণ করেনি, তারাও ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলের মুসলিমদের পুরো- 
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পুরি বিশ্বাস করেনি, পক্ষান্তরে উত্তর ভারতীয় মুসলমানের প্রতি পক্ষপাত 
প্রদর্শনে তারা ছিল অকু্। তাই তৎকালীন ব্রিটিশ শাসননীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
ভাবে জড়িত উইলিয়ম শুমুয়েল লিলি আই. সি. এস. ইওিয়া৷ আও ইটস 
প্রবলেমস” গ্রন্থে লেখেন, 4৮ 20068:5 6০ 000 61৮ ৮০ 8109019 
58010190517 881 60৮ (11088 00066 610920 01096 76690. 90019]]য, 
01081] 200 27)601160609%117 60 2016) 200 285008909 (10010 161) 
201001191)0091 £76617 ৪00. 11109811691) 21) 6109 1)101)65 0:101988 
_7800]) 826. 619 107)82070902778 0? 10:৮6৮7 71015 -0708 0£ 
6119 710101896 29988 11) 618 0000:য,* ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের 
তে। বটেই, অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমদেরও উপেক্ষা করে শুধু উত্তর ভারতীয় 
মুদলিমর্দের অতি আহমেদ ও লিলি সাহেব দুজনেরই পক্ষপাতযুলক মনোভাব 
কেমন একই খাতে প্রবাহিত সেট। লক্ষণীয় । 

এ-জাতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণামে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ 
ষে ভ্রত বিরোধের রূপ নিতে চলেছে এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে স্যার 
পাসিভাল গ্রিফিথস লেখেন, [106 00119500010: 01176 91079 6109 
806 01096 1010009 2100 10511009 01100051060? 61)977186]1598 5 
881781269 [9901019, 1১06 61) 866950180 1190. 60 &2081)6 16. উল্লিখিত 
“স্টেটসম্যান* বলতে যে ইংরেজকেই বোঝানো হয়েছে এবং দেশবাসীর মধ্যে 
্বার্থঘটিত বিভেদ সম্পন্ন করতে পারলে ষে ইংরেজদেরই সবচাইতে বেশি লাভ 
একথা খুলে বলার দরকার গ্রিফিথস সাহেব স্বাভাবিক কারণেই বোধ করেননি । 
তথাপি ঘটনা! এরকমই থেকে যায় যে ওই বিরোধকে মূলধন করেই ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদের নিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতি আবর্তিত ও বিবতিত হতে থাকে এবং 
যখনই এর পর থেকে জাতীয়তাবাদীরা তথ। কংগ্রেস নেতারা কোনও দাবি 
উত্থাপন করেছে তখনই হিন্দু মুসলমানের বিরোধকে ব্রিটিশ কৃটনীতিবিদরা 
সে-দাবি পূরণে তাদের অক্ষমতার জন্যে চমৎকার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার 
করেছে। সে কালে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠা 
ছিল--এসব গ্রতিষ্ঠান যূলত ছিল সাংস্কৃতিক এবং তার মধ্যে আবার কয়েকটি 
ব্রিটিশদের বিরোধিতার প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বহু প্রতিষ্ঠানেরই সহযোগী 
ছিল-_কিন্ত ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ ব্যতীত ভারতীয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 
অন্তান্ত সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদৌ গণনীয় মনে করেনি এবং এদেশে 
প্রকাশিত ব্রিটিশ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতেও ওইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মন্থটীর 
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কোনও উল্লেখ থাকত না| এক কথায় বলা যায়, ভারতবর্ষের ইসলাহ 
ধর্মাবলম্বীদের যেসব প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিরোধিতাকেই মূল কর্মস্থচী হিসেবে 
গ্রহণ করেনি সেগুলোকে সংবাদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা! নিমজ্দিত রাখল নিপ্রদীপ 
অন্ধকারে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বভারতীয় 
মুসলিম লীগের গুরুত্বও দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকল, কারণ লীগের গু4ন্ব 
ও গৌরবের সদ্্বহারে ব্রিটিশ সরকারও সর্বদাই ছিল অবার্থ রূপে তৎপর। 
তাই একদিকে যেমন মুসলিম লীগ ব্যতীত সাধারণ ভাবে ইসলাম ধর্মাবলক্ষীদের 
উন্নতি সাধক অন্যান্ত সংযগুলি ক্রমে ক্রমে ছুর্বল হয়ে পড়ে তেমনই অন্তর্দিকে 
ব্রিটিশের সুপরিকল্পিত প্ররোচনায় লীগের রাজনীতি জাতীয়তাবাদের 
বিরোধিতা করতে করতে শেষ পার্যস্ত সাধারণ ভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 
বিরোধী হয়ে ওঠে, আবার তারই প্রতিক্রিয়ায় শুধু হিন্দুত্থের ভিত্তিতে আর 
এক সাহ্জ্দায়িক রাজনীতির স্ত্রপাত হয় ষ! ভারতীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হিন্দু - 
ধর্ম-ও সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই সনাক্ত করে। 
হিন্দু মহাসভার কখন ও কবে উৎপত্তি হয় তা সঠিক ভাবে বল! কঠিন। 
ঘতদূর জানা যায়, ১৯১৭ খ্রীস্টাবে হিন্দু নেতারা এলাহাবাদে সম্মিলিত হয়ে স্থির 
করেন যে এলাহাবাদকে কেন্দ্র করে অল ইগ্ডিয়। হিন্দু মহাসভ1 নামে একটি সঙ্ 
প্রতিষ্ঠা করা হবে | অভ্ভবত মলে” মিণ্টোর উদ্ধোগে ১৯০৯-এর ইগ্ডিয়ন কাউন- 
সিলস আ্যাক্টে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথা নীতিগত ভাবে শ্বীকার 
করে নেওয়ার একট। অনিবার্য ফল ছিল হিন্দু মহাসভা৷ গঠনের পরিকল্পনা । 
১৯১) খ্রীস্টান পাঁঞধাব হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে অমৃতসরে এক হিন্দু সম্মেলন 
অন্ুঠিত-ও হয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজনীতি- 
বিদর! সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পারঙ্মতা 
ৃ্‌ দেখাতে পারল না। এক্যের অভাবে হিন্দু মহাসভ। বহুলাংশে একটি নিষ্রিয় 
অথবা প্রায় নিষ্ছরিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকল। 
কিন্ত ইতিমধ্যে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটল যা অচিরে প্রায় নিপ্রিয় হিন্দু 
'মহাসভাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। প্রথমত, মুনলিম লীগের প্রধানকেন্ত্র আলিগড় 
এজ স্থানান্তরিত হলো লখনৌয়ে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বেক-আর্চবোন্ডদের ভাব- 
ধ্বার। ও প্রভাব থেকে লীগ অনেকখানি মুক্ত হলো ! ছিতীয়ত, মৌলান। মহম্মদ 
আলী ও শওকত আলী এবং জিন্না লীগের ভাবধারায় পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা 
করতে লাগলেন-_ত্রিটিশ শাসকর্দের নিললজ্জ সেবক থেকে তারা লীগকে এমন 
একটা রাজনৈতিক সংস্থার রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন ঘ1 শাসক গৌঁঞ্জীর কাছ থেকে 


২৩৮ 


'কিছু রাজনৈতিক অধিকাঁর আদায় করে নিতে পারবে অর্থাৎ সেবককে তাক 
রূপান্তরিত করতে চাইলেন সৈনিকে। তৃতীয়ত, সংগ্রামের পথে অধিকার 
আদায়ের কথ! কল্পনা! করতে গিয়ে তারা দেখলেন ষে নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের কাছাকাছি এসে পড়েছেন অর্থাৎ কংগ্রেস ঘেসব অধিকার 
আদায়ের জন্তে লড়ছে লীগও সেসব অধিকার আদায় করতে ব্যগ্র এবং এই 
অধিকারগুলে! রয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে, স্থতরাং এট! একটা সংগ্রাম আর 
এই সংগ্রামে উভয়েরই লক্ষ্য হলো! ব্রিটিশ শাসকের হাত থেকে কিছু অধিকার 
কেড়ে নেওয়া । চতুর্থত, সমস্ত সংগ্রামের জন্তেই কিছু কৌশলের প্রশ্ন থাকে 
এবং এই সংগ্রামের কৌশল হলো সমান শক্রর বিরুদ্ধে উভয়ের সহযোগিতার 
নীতি বা কৌশল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্বের মার্চ মাসে অন্ুচীত মুসলিম লীগের 
লখনৌ অধিবেশনে আলী ভ্রাতৃদ্ব় ও জিন্নার চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট ? 
এই অধিবেশনে ঘোষণ! করা হয়, ভারতের উপযুক্ত স্বায়ত-শাসন পদ্ধতি 
'অর্জন করতে হবে 0208) 901086160050702] 106508 007 ]3:0050628 
08810108%] 00167, 177 £09698100 00110 ৪1016 00006 6109 [১০০1919 
97173019১10 ০০-07097261100 91161) 609 06109 901001000016189 21) 6109 
210. 0009865, মুখ্যত জিন্নারই সধঘতু প্রয়াসে ১৯১৫ খ্রস্টাব্দে ভারতের 
দ্বাতীয় কংগ্রস এবং সর্ব ভারতীয় মুসলীম লীগ এই ছুটে! প্রতিষ্ঠানেরই 
বাধিক অধিবেশন বসল বোশ্বাইয়ে। এই স্থযোগে ছৃপক্ষের নেতাদের 
মধ্যে একট] চুক্তি সম্পাদিত হলো যা ১৯.৬র কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট নামে 
পরিচিত। 

যেসব হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে জন-স্বাতন্ত্য বা জাতি- 
স্বতন্ত্র কল্পনা করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন ষে কংগ্রেসকে এই স্বাতস্ত্যের 
ভিত্তি হিসেবে বাবহারি করা যাবে তারা স্বভাবতই ওই চুক্তিতে হতাশ হলেন-- 
বুঝলেন ষে কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা 
যাবে না, পৃথক ভাবে হিন্দু ধর্ম'বলম্বীর্দের স্বার্থকেও সিদ্ধ কর ষাবে নাঃ 
ত৷ প্রতিষ্ঠ। করার জনো হিন্দু মহাসভাকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী 
করে তুলতে হবে। কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে তারা ধর্ম ব৷ সম্প্রদায়ের 
ভিত্তিতে র'জনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থটিতে তৎপর হলেন । ১৯১৮-র ডিসেম্বর মাসে 
অখিল ভারতীয় হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন বসল-দিল্লীতে এবং সভাপতি হলেন 
শ্তার রামপাল সিং। ১৮০৩ খ্রীন্টাবে এই স্যার রামপাল সিং ছিলেন রাজা 
রামপাল সিং এবং দয়ানন্দের মৃত্যুর পরে ইনি-ই হন গো-রক্ষিণপী সভা 
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আদ্দোজনের পুরোহত। এহ সময় থেকেই মালাবাব মুলতান প্রভৃতি অঞলের 
“হিন্দুদের অবস্থার প্রতি হিন্দু সম্মেলন দেশের বৃহত্তর জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে থাকে । এব ফলে অনিনার্ধ ভাবেই ছু সম্প্রদ/ষেব মধ্যে উত্তেজন। বুদ্ধি 
পায়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাব কবণেন এমন এক হিন্দু সংগঠন 
প্রতিষ্ঠাব যাব কাজ হবে ইন? চেতনাকে জাগ্রত কবা « বক্গ। কব।। ১৯২৩ 
্রীস্যাব্ধে ভান নেঙখে ৩সল্ামে ধর্মাস্থরত মালাকান। বাজপুঙদেব কিবিষে আনা 
হলো হিন্পু ধর্মে আ্তায়। অতঃপব যখন ১৯+৪-এ বেলগ| গুসে হিন্দু মহা 
মভার আঁধবেশন বসল ৩খন [তিনি হলেন সভাপতি | ওই অধিবেশনে ভরব মুঞ্জে 
কর্তৃক আনাত প্রস্তাব অনসাবে স্থিব হলে। যে দেশেব সর্ব হিন্! মহাসভাব শাখা 
খোল। হবে এবং এব লক্ষ্য হবে শুধু ধমীম ও সামাজিক উগ্নাত সাধন কব] নয 
হিন্র্দের রাভনৈতিব অধিকার গুলোবও রক্ষণাবেক্ষণ কবা। সভাপাঁও মাঁলব্য 
ঘোষণ! করলেন, [17 01919 ০০ 01195 1090. 10010 61020 0109 0516129, 
77000510056 01017 10622 02500165925 2৮ 2000 50580 16 
17170009 7001780 [):050758 2100 1)01071157159 6106] 01650 25 11 0911008 
ভম010 00170£27, 
তাহলে দেখ যাচ্ছে, প্রথমে তণবেজী 1শক্ষিত হিন্দু ধর্মীবলম্বাব 5 [নজেদেব 
একট পৃথক জাতি হিসেবে গৌবব বোধ কবতে থাকে এব' সেই আগ্মশ্লাপাতেই 
তারা ঘোষণায় সোচ্চাব হযে ওঠে যে পৃথিবীতে হিন্দু জা।ত বলে বনু প্রাচীন 
গরিমায় দীপ্ধ এক মহান স্বতখ গাতি আছে । তাব। [িস্থত | যে দাবিটি 
ঘোঁধণাব পরিণামে তাদেব জাতি সম্পঞ্ত ভাবসত্বেব থেকে ভাবতধণব মুসপিম 
খ্রীস্টান বৌদ্ধ ইহুদী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিচ্ছিন্ন কবে দেওযা হয়_ এট! 
দেশভাগের তুল্য না হলেও ভাবগত অর্থে এক প্রকারের জন ভাগ বটে-_এব* এই 
জনচ্ছেদকারীব! অত্যুৎ্সাহে একথাও বিস্থৃত হয় যে ধর্মকেই জাতিব সংজ্ঞা স্থত্র 
অথবা একমান্র মানদণ্ড ধরলে নেপালীদেব বুহঙর অংশই হিন্ুজাতিব অন্ততু্ত 
হয়ে যাবে আর তার তাৎপর্য ভাবে এই ষে দেশ হিসেবে নেপালেব 
প্রথক অন্তিত্ব লোপ পাওয়া উচিত। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জাতি-কল্পনার 
থাতেই ক্তাগ্রত ভারতীয় নেতৃত্বের একট। উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবাহিত হতে 
থকে আর যেসব *নেতা ওই পথে যাননি তারা আবাব পাশ্চাত্য শক্তি ও 
স্কৃতির এতই অনুগত ছিলেন যে তীদেরকে ইংরেজের দাস বললেও অত্যুক্তি 


হয় না। 
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এমতাবস্থায় যাদেরকে পৃথক জাতি বলে হিন্দু জাতি-কল্পনার বাইরে দাড় 
করিয়ে রাখা হলে! তাদের সামনে কোন্‌ পথ খোল ছিল? কী বলে তার! 
আত্মপরিচয় দিত? যে অর্থে হিন্দুর! হ্বদেশী সে-অর্থে তার! হুদেশী নয়। যে 
অর্থে ইংরেজরা বিদেশী সে অর্থে তারা বিদেশী নয়। তাহলে তারা কতদিন 
ওইরকম আত্মপরিচয্রহীন অবস্থাতে হিন্দু জাতি-কল্পনার বাইরে ভারতবর্ষের 
মাটিতে দাড়িয়ে থাকত? হিন্দু জাতীয়তীবাদীরা ধাদেরকে পৃথক করে দিয়েছিলেন 
তার্দের মধ্যে বৃহত্তম অংশ ছিল ইদলাম ধর্মীবলত্বী। ক্সতঃপর অনিবার্ধ ভাবে 
ইদলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়রা নিজেদের একটা পৃথক জাতি বলে কল্পনা করতে 
শুরু করে। হিন্দু জাতিতত্ববাদীরা একমাত্র ধর্কেই জাতির ভিত্তি হিসেবে 
বিবেচনা করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিম জাতিতত্বাদীরা ধর্মের সঙ্গে 
ভূগোলকেও যোগ করেছেন, তারা বলেছেন যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অভি- 
ব্যাক্তির মধ্যে বসবাসকারী মুনলিমরা! এক স্বতগ্র জাতি এবং পরে এরই ভিত্তিতে 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি উত্ধাপিত হয়। যুক্তি দিয়ে ঘটনার পরম্পরা বিচার করলে 
পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ভারতীয় মৃনলিমন্দের অবদান পরে যৌজিত হয়, কেনন৷ 
পাকিস্তানের প্রথম ভিত্তি রচিত হয় শিক্ষিত মধ্যবিতদের হিন্দু জাতীয়তাবাদে। 
অন্বাভাবিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই অনিবার্ধ । এবং অস্বাভাবিক 
ক্রিক্মা-গ্রতিক্রিয়ার সন্ধবহারে স্যোগ-সন্ধানী ইংরেজর! ক্রটি রাখেনি। জহরলাল 
নেহরু তার “অটোবায়োগ্রাফি'-তেও লিখেছেন, ০০1৪1] 5968101176, 0109 
29152] 01 10012) 18010109119) 11) 1907 585 06ঠা010919 1০9০- 
(101091%. এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ শাদকের প্ররোচনাতে মুসলিম লীগ 
প্রতিষ্ঠিত হলো, আবার তার প্রত্যুত্তরে প্রতিষ্ঠিত হলো, হিন্দু মহাীসভা। এভাবে 
একটা ক্রিম্কার পরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, পরে আবার তার প্রতি- 
প্রতিক্রিষ৷ দেখা দিয়েছে আর ব্রিটিশ সরকার দেশবাসীর ধর্»-ভিত্তিক বিরোধ 
নিজেদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে বাওয়ার স্বর্ণ স্যৌগ পেয়েছে। যেটা 
বিশ্ময়কর সেটা হলো! এই বে; যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে পরিচয় দিয়েছে, যারা 
নিজেদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা দাবি করেছে তারাই ব্রিটিশ সরকারকে দেশবামীর মধ্যে 
বিচ্ছেদ ও বিরোধ ঘটিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শক্তি ও সাম্রজ্যবার্দ কাম্েম রাখতে 
সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি । . 

মানব সমীজে বিচ্ছেদ ও বিরোধ সম্পূর্ণ অন্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মাহ 
তে! আর শিল-নোড়া নয় যে পাশাপাশি থাকবে অথচ কখনও ঠোকাঠুকি লাগৰে 
না। উপলক্ষ্য যাই হোঁক-না কেন, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে রেষারেবি ও 
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মারামারি পৃথিবীর লব দেশেতেই এক প্রাচীন সত্য--তা একই ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যেও হতে পারে। ইয়োরোপে একটা পুরো! শতাব্দী কেটেছে একই ধর্মাবলম্বীদের 
ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অকল্পনীয় রক্তপাঁতে । বিহারে €ু বর্ণের মধ্যে দাঙ্গা মাঁমূলি 
ঘটনা! আর আসামে ভাষা নিয়ে দাঙ্গা সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক নভুন উপনর্গ। 
আবার ১৯৭২-এও ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বান্দীতে প্রতিপত্তি 
শালী ব্রাহ্মণদের সশস্ত্র আক্রমণে সহমাধিক হরিজন ঘড়বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য 
হয়। সব দেশে লব কালে এরকম দৃষ্টান্ত প্রচুর । 

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, আবুও যথাযথ ভাবে বলা যায় যে বঙ্গভঙ্গের 
অব্যবহিত পরবে, ১৯০৭ গ্রীস্টাব্ধে কুমিল্লায় ও মৈমনলিংহে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
যে-ধরনের দাঙ্গ! শুরু হয় তা চরিত্রে ও স্বরূপে ভারতীয় ইতিহাসে সম্পূর্ণ 
অভিনব । এবারে অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত, জমিদার ও মধ্যবিত্ত হিন্দু ব1 মুসলমান 
শ্রেণীর প্রচারে ও প্ররোচনায় এবং তাদেরই বাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থে 
সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান অর্থাৎ যার! দৈহিক শ্রমে ক্ষুঘিবৃত্তি করে তারা 
পরম্পরের চূড়ান্ত শক্রঠায় লিপ্ত হয়। এজাতীয় সাম্প্রদায়িক দাঞ্গা কখনই এক- 
আধটা বিচ্ছিন্ন বাঁ আকম্মিক ঘটনা হয়ে থাকতে পারে না। ১৯১০ শ্রীস্টাঝে 
পেশোয়ারে, ১৯১২ শ্রীম্টাব্বে অযোধ্যায় ও ফেজাবাদে, ১৯১৩ শ্রীস্টাব্দে আগ্রায় 
অনুরূপ ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরম্পরায় সংঘটিত হয়। উল্লিখিত আগ্রীয় 
দাঙ্গার সময় ফুক্তপ্রদেশের গভর্ণর ছিলেন স্যার জন হিউয়েট-__বৰিগত সাই ত্রিশ 
বছর ধরে তিনি এই অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে বহুবিধ সরকারী কর্ধে নিনুক্ত ছিলেন 
এবং জনসাধারণের মনোভর্গি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। মহরমের 
সময় সংঘটিত আগ্রার দাঙ্গার পরে তিনি লক্ষ করেন যে হিন্দু, ও মৃঘলমানের মধ্যে 
অকল্মাৎ সম্পর্কের অবনতি হয়েছে এবং ছু ধর্মাবলম্বীর মনোভঙ্গিতে উলেখা 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নৃশংসতাঁয় বিহারের সাহাবাদে ১৯১৭ খ্রীষ্টাৰে 
সংঘটিত দাক্গ। পূর্ববতী সমস্ত দাঙ্গাকে ছাড়িয়ে গেল? ৩*শে সেপ্টেম্বর হিন্দু 
ধর্মীবল্থী হাজার হাজার দুরু প্রায় একযোগে ইব্রাহিমপুর ও তৎমংলগ্ন গ্রাম- 
গুলিতে আক্রমণ শুরু করে; ২রা অক্টোবর থেকে তা ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে 

ড় জেলার বিভিন্ন এলাকাতে এবং বনুখ্যাত ব্রিটিশ আইন-শৃঙ্খল! সম্পূর্ণ ভেঙে 
পড়ে, ৯ই অক্টোবর তা ছড়িয়ে পড়ে পার্ববর্তী গল্প জেলাতেও। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের আগে এর চাইতে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর হয়নি। পরের বছর 
হরিত্বার থেকে ছ মাইল দুরে অবস্থিত কাটারপুরে যেশ্দাঙ্গা হয় তাতেও বহু 
মুমলিম রমণী আহত হয়। 
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আগে কখনও সাপ্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি এমন নয় । হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে 
প্রথম ব্যাপক ও হপ্ররোচিত দাক্গ] হয় ১৮০৩ গ্রাষ্টাকে। এ বিষয়ে ডক্টর পি. পি. 
ঘোঁষ “ইত্ডিয়ন ন্যাশনল কংগ্রেন ১৮৯২-১৯০৯, নামক ইংরেজী গ্রস্থটিতে বনু 
কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য মূল রচনাতে ও পাঁদটাকাতে দিয়েছেন। সেই দাক্গাগুলোর 
মধ্যে বোম্বাইয়ের দীঙ্গা সবচাইতে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষের 
রাষ্্রচিবকে সে বিষয়ে বোশ্বাইয়ের গভর্ণর বহু চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন পাঠান-_ 
এগুলো 'রিলিজিয়স ডিস্টার্েনসেস” নামে ম্বতঙ্র খণ্ডে পালমেন্টারী পেপার্সের 
অন্তভূকক্ত। “দি ফ্রেগড অফ ইত্ডিয়! আগ স্টেটসম্যান, পত্রিকা ১৯৯৩-র সেপ্ম্বর 
আষ্টোবর নভেম্বর এই তিন মাস ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! সম্বন্ধে বহু সংবাদ এবং 
২রা সেপ্টেম্বর “দি রিসেপ্ট রায়টস নামে একটি স্বতন্ত্র সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 
এই দ্াঙ্গাগুলো৷ সংঘটিত হয় শহরাঞ্চলে, যেমন গয়া, আজমগড়, বোদ্বাই প্রভৃতি 
শহরে । যেসব শহরে গোরক্ষিণী সভ। সক্রিয় ছিল সেসব অঞ্চলেই এই দাক্ষা- 
গুলো সংঘটিত হয় । মুপলিমদের ঈপ্দ উৎসব পালনের দিন গো-রক্ষিণী সভার 
প্ররোচনা ও হস্তক্ষেপ-ই হলো সংঘর্ষের হুচনা। ১৮৯২ থ্রীষ্টাকে দয়ানন্দ স্বরগ্বতী 
গোঁরক্ষিণী সভা প্রত্ষ্ঠী করেন; পরের বছর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয় । 
তার মৃত্যুর পরে রাজ! রামপাল সিং নামে অযোধ্যার একজন তালুকদার গো-রক্ষণী 
সভার কর্মন্চী নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। একটু আগেই এই রামপাল সিঙের 
কথা দিলীতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় হিন্দু সম্মেলনের প্রদক্ষে উল্লেখ করেছি। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম তীৎপর্ষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতে গোঁরক্ষিণী 
সভার ইঙ্ষিতময় ভূমিকা অনম্বীকার্ধ। গোহত্যা নিরোধের জন্য নরহত্যার 
উপযুক্ত মানদিকতা সংগঠনের ব্যাপারটা একই সঙ্গে কৌতুককর ও মর্মান্তিক 
এবং ওই মানসিকতার উৎন হলে! ধর্মান্ধতাঁ। ১৯০৭ শ্রীষ্টাব্ষে ধর্শান্ধতার সঙ্গে 
যুক্ত হলো! রাজনীতি । 

১৯১৭ থেকে ১৯৭৩ পর্ধস্ত বিহারে সংঘটিত দাক্গাগুলোর শৃচনাকাল লক্ষ 
করলে দেখা যায় যে সেখানে বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই দাঙ্গা! বেধেছে জুলাই-অগস্ট 
মানে এবং আরও ঘনিষ্ঠ পর্ধবেক্ষণে ধর! পড়বে যে দাঙ্গাগুলো রামনবমীর দিন বা 
তার অবাবহিত পরে শুরু হয়েছে । বিহারে বামনবমী উদযাপনের একটা বিশেষ 
রীতি আছে--সে সময় তারা ব্রাস্তায় ব্ান্তায় দল বেঁধে ও সশস্ত্র ভাবে রাবণকে 
হত্যার বা অনার্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধের মহড়া দিয়ে থাকে আর ওই মহড়ার 
সময়েই কখনও কখনও অহিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ধ বেধে বায়, সেই সংঘর্ষই পরিণত 
হুয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় । 
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কেরলের মোগল! অভ্যুত্খানও শেষ পর্যস্ত - সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয় যদি 
শুরুতে এই অদ্ুতথানের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার। মোপলাদের উৎপত্তি ও" 
পাশ্চাত্য শক্তির গ্রতি বিরোধের বিষয়টি আম পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বেই * বণিত 
হয়েছে। ব্রিটিশ আধিপত্যের পর্বেও মোপলার! কম করে পর্রত্রিশবার সরকারের 
বিরুদ্ধে উতিত হয়। তবে মোপলাদের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় অত্ুতখান হলো 
১৯২১-২২ শ্রষ্টাের অস্থুতখান। অসহযোগ আন্দোলনের লমান্তরালে এই 
অন্থ্ান ঘটে । প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গান্ধীজীর আহ্বানেই সমস্ত ভারতবর্ষ, 
ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অসহযোগিতার উদ্দীপনায় উ্াল হয়ে ওঠে । 4092001) 
15 [70019) -জহরুলালের এই আগুবাক্য তখন যতখানি সত্য হয়ে উঠেছিল আর. 
কখনও তা! হয়নি। এই প্রসঙ্গে “ইত্য়া'ন স্ট্রাগল ফর ফ্রীভম' গ্রন্থে হীরেন্্নাথ 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 40810010101 1190 2৮731060060 ৪ 316619178 81800 
ড1)0 31990101085 11017701016 10010 11) & 0091000৬101 010 00৫ 
815/259 ঠি 1010 0175 19861611) 1910 ৫০৮0 09 076 91099116 ০01 17017- 
৬10121006 11) (1)0081)0) ছ/010 2110 0660, 11) 1361082], (11675/83 2 170- 
(95 92:00199160, 210)0106 0176 19925817079 01 1186 11101791001 01561101 
9110) 70629591705 11) 0119 01111801059 9£81105 (106 10075 2100 
00110106101 ০1 00611 7011990 ৮00 9/816 0901060 09 0106 20৬ 017)- 
10610) 11) 9০000]. [1019 (10616 589 1116 10609111010 91 01১6 14010129179. 
০1741818691) &, 16106111010 ৮/1)101) (০০1 01) 2 00101101991 ০০100] 
176) 00 125 695611618119 211060 25911150015 81101 80911100171 
2100 18100101705 2100 1701795-10100919 ৮/1)0 08510690110 105 99৬০1. 
'ত্ডিয়ান আযহুয়াল রেজিস্টার ১৯২১-২২ থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 
্ট্রাগল ফর ফ্রীডম' গ্রন্থে মোপল! অদ্থ্যতখান সম্বন্ধে সরকারী প্রতিবেদনের যে-দীর্ঘ 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে গান্ধীজী ও আলী ভ্রাতৃদয় কর্তৃক দ্বরাজ 
আগমনের পুনঃপুনঃ আশ্বীস মৌপলাদের উদ্দীপিত করে তোলে এবং ১৯২১-এর 
প্রথম থেকেই গ্রামে -গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের স্ত্রপাত হয়, 
কালিকটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করার ফলে। 
গীতি অল্প সময়ের মধ্যে গংঘর্ষ ভয়ঙ্কর কূপ নেয় এবং ইয়োরোপীয়রা! পরিবারবর্গকে 
' ৰাইরে প্রেরণ করে, আর কেউ কেউ ওই অঞ্চল পরিত্যাগ করে। মোপলার! 
পথ অবরোধ করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয় এবং বন্ুম্থবলে রেললাইন উপড়ে 
ফেলে। 459০1) 60101068109 ৪৪ 010 106 5০০90 7 0908191708- 870. 
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)69 961৩ 10101186619 তিত--5/০16 100106760 ড/10) 063081 
58৪৮6. এর অব্যবহিত পরের বাঁক্যেই দরকারী প্রতিব্দেনে লেখা হয়েছে, 
45 50017 83 0105 20011)1906801010, 180 79210 10818919950) 036 
1৬101019119 06০012160 11)20 55/819] ৮85 69680119160” কিন্তু একথাও 
মনে রাখা উচিত ধে মোপলাদের শ্বরাজ ছিল অত্যন্ত অল্পকাল স্থায়ী । মান্রাজের 
সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গুধণবাহিনীকেও মোপলা-উতান দমন করার জন্তে নিয়োগ 
করা হয়। সরকারী হিসাব অন্ুদারে সরকার পক্ষে ৪৩ জন নিহত এবং ১২৬ 
'জন আহত হয়, কিন্তু ঘটনা ও সংঘর্ষের ভয়াবহতা থেকে এই সংখ্যা অনেক 
কম, কেনন! সরকারী হিদাবেই শুধু গর্থা নিহত হয়েছিল ৩১০ জন। মোপলা 
দের মৃত্যুও সব সময় সংঘর্কালে বীরের যোগ্য মৃত্যু হয়নি--১৯২১-এর ১৯শে 
নতেম্বর ৭* জন মোপন্াঁকে যখন বন্দী করে মালগাড়ী ট্রেনে চালান করা হয় 
তখন তারা ট্রেনের কামরার ভিতরে দম বন্ধ হয়ে মার! যায়। এটা কৌতুহলো" 
দ্বীপক ব্যাপার যে বন্দীদের এই হত্যাকাণ্ডের জন্তে দায়ী ব্যক্তিকে রক্ষার্থে 
ইংরেজরা! একট] তহবিল গড়ে তুলেছিল। 

যাছোক, এই মোপলা! উত্থানের একটা বড়ো অংশ যে হিন্দু নিধনে নিযুক্ত 
হয়েছিল তা সর্বজন স্বীকৃত। এবং এর সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রচারে ব্রিটিশ সরকার, 
ব্রিটিশ সংবাদপত্র সমূহ ও ব্রিটিশের সমর্থক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রচণ্ড 
তৎপরতা দেখিয়েছে । গাম্ধীজী বদ্দিও মোপলাদের সম্বন্ধে “সাহসী” এবং 'ঈশ্বর- 
ভীত” বিশেষণ ছুটি ব্যবহার করেছেন তবু তিনিও মৌপলা-উথ্থানের সাম্পরদাপ্নিক 
'চরিত্রকে শ্বীকার করেছেন। জামোরিনর! একদা মোপলাদের প্রতি কতখানি 
প্রশয়.পরায়ণ ছিল তাঁর কথাও অষ্টম পরিচ্ছেদে বলেছি, কিন্তু এবারে নারীর 
'সম্মানহানি, শিশু-স্ত্রী পুরুষ নিধিশেষে হত্যা, গৃহে অগ্নি-সংযোগ ও লুষ্ঠন, 
বলপ্রয়োগে ইসলাম গ্রহণ প্রভৃতি কীতিকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সতায় 
'জামোরিন-ই সভাপতিত্ব করেন। মোপলারা উচ্চতর মানবিক আদর্শ কোনদিন 
পালন করেনি, সসংস্কত জীবন কোনদিন যাপন করেনি, স্থতরাং হিন্বু, সম্প্রদায়ের 
উপর আক্রমণ হানবার সময় তারা যে হবশংসতা ও বর্বরতার পন্থা নিয়েছিল এতে 
কারও অবিশ্বাস জাগার হেতু নেই। উপরন্ত তারা দেখেছিল যে ইংরেজদের 
"বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে হিন্দু ধর্মাবলী প্রতিবেশীর তাদের সমর্থন করেনি, ' সাহায্য 
'ঘেয়নি, এমন-কি নিরপেক্ষ থাকেনি, বরং সর্বপ্রকারে ইংরেজদেরই সাহায্য 
করেছে এবং যে পুলিশ-ও-সৈম্ত-বাহিনী তাদের দমনে এগিয়ে এসেছিল তারা 
হিন্দুধর্মাবলঙ্বী। স্বাভাবিক কারণেই অশিক্ষিত মরি নিগীড়িত মোপলার এক 
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করে ফেলেছিল ইংরেজ ও হিন্দুকে। কিন্তু বসগ্গত বিচারে এর সাম্প্রদাধিক- 
উদদেস্তে বহুলাংশে অতিরঞ্িত। তাই আহমেদাবাদে অন্ষ্ঠিত কংগ্রেদ অধিবেশনে 
এ প্রসঙ্গে যে-বিবৃতি গৃহীত হয় তা বিশেষ তাংপর্ধপৃর্ণ । এই বিবৃতিতে বল! হয়, 
“010৩ 01081593 95101755569 10 ঠা) 0015৬106101 (1126 075 11010121) 
0150011981)06 ৮185 1701 006 (0 010 বি 077-০0-0109186101) 01 6 
70711896170 0৬0100116 97090198115 23 11)6 ব07-0০0-01021901011 210 
[07118996015901)975 ৮/919 0217190 20095$ (0 076 29060 10810. 
95 06 10150106 20080971055 001 5150 10011605 01075 1115 015041- 
2706) 6৫6 13 0006 (0 0811509 %/1.0911% 110001711000160 ৮+111। (110 (০ 
[00০1716115১ 2100 (17210 0116 00001681 %/0010 1106 179০ 00001190 
1180 (09 177655200 01 17017-৮10181106 ৮০9; 81109/60 (09 10401) 
6], 6৬9111161593 (1119 0007091995 001)10169 1116 209 00119 7৬ 
০911211) 1৬101019115 0 ৮/2% 01101091010 0071৮015101 210 0051101- 
০1010 01 1109 2100 101610615, 2110 19 01 010177107 0180 106 [0101017- 
5801011 06 0765 01501621100 11 14212981 00010 1729 1১200 
[71765617060 ০% (1০ 00091017917 01171901275 200196116 [116 01701 
16150 98351562000 ০01 17৬12019172. 9100 719755210 21070 01111 011- 
০০-01০18075 8110 21101715 11911901008 0098710111 €09 1701090990 0 
118191091,) 2170 19 16101761০01 001101010 11180 0076 09801003170 ০01 
[৬1010191) 01150910619 85 9৬106170১04 0% (1) 25019120101 10010011% 
৮25 211 2০৫ 01 111111111211105 0011119814 01 110. 1070017) (11005 2170 
117%/010119 01 2 03051101001) 11721 08119 11561 ০1%11150”. সঙ্গত 
কারণেই গাক্ধীজী প্রভাবিত ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস মোপলা-উথানের 
সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে উপেক্ষা করেছে, কারণ এই উত্থানের ভিত্তি সাম্প্রদায়িকত 
ছিল না, তার উদয় হয় পরে এবং সেটাও বহুলাংশে আরোপিত। 
কংগ্রেমের আহমেদাবাদ অধিবেশনে গৃহীত বিবৃতিতে যদ্দিও বল৷ হয়েছে 
যে মৌপল! উত্থানের -সঙ্ষে অসহযোগ আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক ছিল না তবু 
এবিষয়ে অন্যরকম মতও আছে। ভত্রিউ ক্যাপ্টোয়েল স্মিথ তাঁর 'মভর্ণ ইসলাম ইন 
& ইত্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন সে দেশ জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের খবরাখবর 
মোপলাদের উদ্দীপিত করে। ন্থিথ লিখেছেন, “1765 909০1050 01)6 1701199 
8100 0005 101116919 /110 1616 01119 (0 10991) 11160 01070195560, 
6165 2068০1৫9৫ 00517 18100109105 2100 100169-151)0615, (116 
801801780 65৬91770176 117 510176. 150] & 91101 (11006 0095 ৮515 18. 
7619 00995633101) 96 & 5011510629016 8168, 11176 74101912199 ৮191৩: 
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12) 6106019 206-710005 01650 50073110509 01661 
25910151006 ০0:10 091 69০ 00610 01019 1015615, 1017611 21000] 
»/25 0109 20001 01 20 01006155560 01999 11987)5 2081105% 10 21)6- 
111709, (10 810001 01 701161003 19102(10151) 05:01] 5110 2100 
55211517108 2, 1010800] ০1 9০০০. এই নিপীড়িত শ্রেণীর কাছে হিন্দুর! 
একটা অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিভূ-_তাদের কাছে হিন্দু ধর্মাবলহ্বীর 
তাৎপর্য ছিল পীড়নকারী ও শোষণকারী এবং ব্রিটিশদের সহযোগী । 

কিন্তু যেভাবেই দেখা হোৌক-ন! কেন, প্ররুত ব্যাপার এই যে এতদ্দিনকার 
ভারতবর্ষের ইতিহাদে জনসাধারণেরই ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এজাতীয় দাক্গ। 
অত্যন্ত বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এটা দেখা যাচ্ছে বিশেষ একটা! পর্ব থেকেই এবং 
অনেকটা যেন সরকারী নীতি-রীতির প্রতিক্রিয়াতেই । ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
এই নতুন বৈশিষ্টের উদয়কে ভারঅবাসীর প্রতি সহান্ভূতিহীন লেখকরাও 
উপেক্ষা করতে পারেননি, তাই “দিণাস্ট ইয়র্স অফ দি ব্রিটিশ ইতডিয়াঁর লেখক 
মাইকেল এডোয়ার্ডদ-ও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 0] 1922 07/৮/8109 
০1099 ০01011069 17091৮/001) 171170005 870 [/10511175 705021709 & 
19501879010 07 17101) 1106. এই নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেওয়ার 
প্রসঙ্গে কারা আক্রমণ শুর করল আর কারা তভাহত বা নিহত হলো সেপব প্রশ্ন 
জরুরি নয় । সবচাইতে জরুরি প্রশ্ন হলো, মাত্র দশ বছরে হঠাৎ কেন এতগুলি 
দা্গ। ঘনঘন ঘটল? পরিস্থিতির এমন কী পরিবর্তন ঘটল যার ফলে এ ধরনের 
সাম্প্রদারিক দাঞ্গ। ঘট1 সম্ভব হলো? তৰে কি ব্রিটিশ প্রশাসন এসময় হুর্বল ও 
জীর্ণ হয়ে পড়েছিল? তবে তারই স্থযোগে হিন্দু ও মুপল্মি জনসাধারণ বু 
শতাব্দীর পুগ্িত আক্রোশে পরস্পরের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল? কিন্তু হূর্বল 
প্রশাসন, আধা-নৈরাজ্য, এমনকি পুরে! নৈরাজ্যের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ আগেও 
বহুবার গেছে। তখন কেন হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা! বাধে নি? তবে ক সত্য 
এই যে ব্রিটিশ সরকারেন্খ পক্ষ থেকে ধটনাগু:লাকে বা পরিস্থিতিকে এমন ভাবে 
সাঙ্ছিয়ে তোলা হয়েছিল যে জননাধারণের হিন্দু অংশ মুদলমানকে আর মুললমান 
অংশ হিন্দুকে শত্রু ভাবতে শিখতে শুরু করল? ূ 

এসব প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে পারে অবিরুত ইতিহাস-_-দাধারণ মানুষদের 
নিয়ে সমাজের প্রকৃত ইতিহাস। মুললমান ম্থুলতানের শাসনাধীন অঞ্চলে 
শ্রমজীবী বা কৃষক-কারিগর শ্রেণীর মুসলিমর! পানের উপর পা তুলে আবামে 
থেকেছে আর হিন্দুরা খেটে থেটে মৃখের রক্ত তুলেছে এমন নজির আছে কি? 
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আবার হিন্দু রাজার অধীনে হিন্দু চাযাতৃযোরা লাঠি ঘুরিয়েছে আর মুঘলিমর! বুকে 
ছেঁটে বেচেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে কি? এমন নজির বা দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। 
বরং দেখা গেছে যে অবস্থাপর হিম্দু সমাজ মুমলমান শাসকের অধীনেও অবস্থাপযই 
থেকেছে এবং অবস্থাপন্ন মৃনলিম সমাজও হিন্দু শাসকের অধীনে লমান 
সৌভাগ্যবানই থেকেছে । অর্থাৎ ধর্মী. কারণে কোনও বিশেষ সমাঞ্জই 
নিজের নিজের শ্রেণিগত স্থযোগ-হ্বিধ! থেকে বঞ্চিত হয়নি কিংব! শ্রেণিগত 
দুর্দশার থেকে মুক্তি পায়নি। সাম্প্রদায়িক বা পরধর্ণঘেধী বলে যারা ভারতীয় 
ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছে তারাও অবস্থাবান পরধর্মীদেরকে বেগার গতর খাটায়নি 
অথবা! ছূ্দশা্রন্ত স্বধ্মীদের অবস্থা পালটে দেয়নি। মৌজা 'বাংলায় ব্যাপারটা 
এই যে হিন্দু, ধর্মীবলম্বীদের মধ্যে ভাগ্যবান শ্রেণী ইসলাম ধর্মাবলম্বী শানকের 
অধীনেও ভাগ্যবান শ্রেণী হিসেবেই থেকেছে ও শাসকের ধর্াবলম্বী ভাগ্যহীন 
শ্রেণী কখনই রুপান্তরিত হয়নি ভাগ্যবান শ্রেণীতে--শ্রেণিগত অবস্থার যেখানে 
ধর্মীয় কারণে হেরফের হয়নি সেখানে ধর্মীয় উপকরণের তাৎপর্য নিঃসন্দেহে 
গৌণ। 

অধিকৃত বা যথাযথ ইতিহাসের প্রসঙ্গ উতাপনের আরও কারণ আছে। 
প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের ইতিহাস মুখ্যত 
আর্ধাবর্তের বা উত্তর ভারতের ইতিহাম রূপে পরিবেশিত, ফলে নেখানে দাক্ষি- 
পাত্যের তথা! দক্ষিণ ভারতের ইতিহীস উপেক্ষিত, তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম 
ভারতের ইতিহাসও তাতে পেয়েছে গৌণ স্থান। মুঘল শাসনের ছুশ বছর 
দিঙ্গী ছিল ভারতীয় ইতিহাদের কেনে, কিন্তু ওই ছু শবছর ছাড় আরও তিন 
হাজার বছরের যে ভারতীয় ইতিহাস তাতে দ্িজীর কোনও কেন্দ্রীয় গৌরব 
নেই। ইংরেজ এঁতিহাদিকরা এবং তাঁদের দেখাদেখি দেশীয় এঁতিহাদিকরাও 
যখন দিল্লী-কেজ্িক ভারতীয় ইতিহাস প্রণয়ন করলেন তখন তা মুধলিম লীগেরই 
সহায়ক হলো, কেননা দি্পী-কেজ্দিক ভারতীয় ইতিহাস থেকে উদ্ভ,ত যুক্তিধারা 
অন্থসরণে মুসলিম লীগ দাবি তুলল যে যেহেতু মুনলমানদের' হাত থেকে ইংরেজরা 
ভারতীয় ক্ষমত| কুক্ষিগত করেছিল তাই ব্রিটিশ ভারতের আইন সভাতে মুষলমান- 
দেন বিশেষ সুবিধা অর্জনে অপেক্ষাকত অধিক সংখ্যক আমন চাই। মুমলমানদের 
রাজতখ ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছে বলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদেরকে বিশেষ 
সথবিধা দিতে ছবে এটা কী ধরনের যুক্তি তা নিয়ে তর্ক তোল! বৃথা, তবে ক্ষতি- 
সুরণের বা রাজরদের ভাতা দেওয়ার প্রথা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ধারগীসন্মত এবং 
ত্বাধীন গ্রজাত্ী ভারতও এই প্রথাকে সন্মান দেখিয়েছে । 
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আসল কথা এই যে আইনসভাতে অধিক সংখ্যক আসনের ধে-দীৰি 
সুমলিম লীগ তুলেছিল সে-দাবিকে দীড় করানে! হয়েছিল যে এঁতিহাসিক সত্োর 
উপরে সেটা আদৌ সত্য নয়, কেননা আকবর থেকে ওুরঙ্ঈজেবের আমল ছাড়া 
ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ কখনই দিল্লীর মসনদের অধীনে আসেনি। তাছাড়। 
ইংরেজরা বখন ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করে তার অব্যবহৃতি আগে ভারুত- 
বর্ধের প্রধান তিনটি শক্তি ছিল, হিন্দুস্তানী শক্তি, মারাঠা শক্তি এবং ইবানী-ছুরানী 
'শক্তি? লক্ষণীয় যে হিনুস্তানী শক্তি বলতে সেকালে অর্থাৎ অষ্টাশ শতাব্দীতে 
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শক্তিকে বোঝান হুতে৷ না, তাই ওরঙ্লজেবের পরবর্তী 
মুঘল শক্তিকে হিন্দস্তানী শক্তি বলে গণ্য করা হতো এবং মুঘল বাদশাহরাই 
"নেতৃত্ব দিতেন হিন্দুস্তানী শক্তিকে বেমন ইবাণী-দুঝাণী গোষঠীর নেত৷ ছিলেন 
নিজাম আর মারাঠা শক্তির নায়ক হতেন পেশোয়!। স্পষ্টতই এখানে 
হিন্দস্থানী শব্দটা মৃত্তিকার সঙ্গে সন্বদ্ধের দে্যোতক, তাই উনবিংশ শতাব্দীতে 
নামেমাত্র মুঘল বাদশাহ-ও হিন্দুস্থানী গোঠীর-ই নায়ক । 

হিন্দু শব্ট! প্রথমে ছিল ভৌগোলিক পরিচ়-জ্ঞাপক , এদেশে ইসলাম 
'ধর্মাবলম্বীদের আগমনের ফলে আধাবর্তচেতনা পরিণত হয় হিন্দুচেতনায় 
এবং আস্তে আস্তে হিন্দু শবটা হয়ে ওঠে ধমীয় পরিচয়ের বাহক, কিন্তু হিন্দু 
স্তান শব্বটি উনবিংশ শতাবী পর্বস্ত ভৌগোলিক সংজ্ঞাজ্জপক থেকেই যায় এবং 
প্রধানত আধাবর্তই অভিহিত হতে থাকে হিন্দুস্তান বলে, তাই কবি ইকবালও 
হিন্দুন্তানকে ভারতবর্ষের সমার্থক জ্ঞান করে লিখেছেন, “দারা জহানসে আচ্ছ৷ 
হিন্বস্তান হমারা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই হিন্দু জাতি বলে এক পৃথক 
জাতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তার বিপরীতে মুনলিম জাতির ধারণা জন্ম 
'লাভ করে। পক্ষান্তরে মুনলমানদের হাত থেকে হিন্দুস্তানের ক্ষমতা ইংরেজর! 
'কেড়ে নিয়েছিল এ-তথ্য আংশিক সত্য হলেও মনে রাখা উচিত যে সে সময়ে 
হিনদুস্তানে শিখদের প্রবল কর্তৃত্ঘ ছিল এবং দৃক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ছিল 
'মারাঠাদ্ের পরাক্রান্ত « গৌরব--মারাঠা ও শিখদের পরাস্ত. করেই ইংরেজরা 
সমগ্র ভারতবধের প্রক্কৃত কর্তৃত্ব অধিকার করে। মুমলীম লীগ যে এসব 
'এতিহামিক সত্যকে গণনা! করেনি তার কারণ এতে তাদের দ্বাবি হুল তথা 
ভিত্তিহীন হয়ে যায় আর ইংরেজরাও এমন ভাবে ভারতীয় ইতিহাস রচণ! 
করেছিল যাতে মুদলিম লীগের দ্রাবি বথার্থ বলে প্রতিভাত হয়। 

সম্ভবত একই কারণে ইংরেজ এঁতিহানিকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 
গ্রাচীন ফুগের বদলে হিন্ধু যুগ বলে আর মধ্বুগের বদলে মুসলিম যুগ বলে 
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বিভক্ত করেছিল, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে প্রাচীন বুগে হিন্দুত্বর চেতনা 
জাগেইনি আর মধাযুগের উত্তর ভারতে মুপলিমরা! প্রবল পরাক্রাস্ত হলেও 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দু ধর্মীবলম্বীদেরই কর্তৃত্ব ছিল অব্যাহত । 
আরও একটি কথা এপপ্রসঙ্গে মনে রাখা ভালে! যে মধ্যযুগে যদ্দিও উত্তর ভারতে 
মৃখ্যত ইসলাম ধর্মীবলম্বীরাই রাজত্ব করেছে তবু তারা তুকাঁ, আফগান, পাঠান, 
মুল প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত ছিল এবং সেই অগসারে তারা ভিন্ন ভিন্ন শান- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু ইংরেজ এঁতিহাসিকর! তার বিশ্লেষণে উদ্যোগী 
হয়নি। দুঃখের বিষয় এই যে পরবর্তী কালে যেসব ভারতীয় এঁতিহাদিক 
ইতিহাস প্রণয়নে অগ্রসর হলেন তীর! ইংরেজ এঁতিহাসিকদেরই প্ধান্ন অনুসরণ 
করলেন ফলে শিক্ষিত সমাজ আরও বিভান্ত হয়। এটা কি একট! 
কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার নয় যেঃ বর্গাদের অকল্পনীয্র অত্যাচারের কথা উনবিংশ 
শতাবীর সাহিত্যিক ম্থৃতি থেকেও লুপ্ত হয়ে গেল অথচ ইংরেজদের ছারা নিবিচার 
লুন ও ছিয়াতবের মন্বস্তর ঘটনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত “আননমঠে মুসলিম 
বিতাড়নের আহ্বান জানানো হলে! এবং পিলাশীর যুদ্ধে” দেশপ্রেমিক নবাৰকে 
বহু মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত করা হলো? 

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসকে যথাঁধথ ভাবে অনুধাবন করলে যেসব' 
সাধারণ সত্য নির্গত হয় সেগুলোকে সরলীরুত করলে কী দেখতে পাওয়া যায়? 

ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের আগে বু শোণিতের ধারা এসেছে এবং 
তার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে ভারতীয় জীবন, ইসলামের আগমনের পরে শ্তরু 
হয় বিদেশাগত ধর্ম ও মে ধর্মাশ্িত সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া । কিন্ত 
সে-প্রব্রিয়ার সাফল্য কোনও স্থায়ী রূপ পাওয়ার আগেই ঘটে ইংরেজের 
আগমন। ইতিমধ্যে হিন্দু-মুদলমানের সন্মিলিত সাধনাতে ভারতীয় জীবন 
ধারা এক নতুন ও সম্বদ্ধ সম্ভাবনার পথে এগিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর পস্তোষ- 
জনক প্রমাণ পাওয়! যায় সাহিত্য পীচালীতে সংগীতে চিত্রকলায় স্থাপত্যে ও 
শিল্পের অন্যান্ত শাখাতে। লক্ষণীয় যে অর্থনৈতিক ৬ বৈষয়িক স্তরে নিম্ন 
শ্রেণীর জীবন ছিল একই হ্থত্রে বীধা-_মুনলিম শীঘনের আমলে মুনলিম কৃষক 
বাম করত হিন্দু কষকের মতো একই ছুরশায় এবং হিন্দু শাসকের অধীনে হিন্দু 
কৃষকের দুর্শাও কিছু লঘু হতো না, তা৷ থাকত মুঘলিম কুষকেরই লমান এবং 
বু সময়ে কারক শ্রমজীবী গ্রামীণ জনসাধারণ জানতেই পারত না যে কখন 
কোন ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনে তারা বাস করছে, কেননা শাসকের ধর্মের 
প্রভাব সাধারণত নিয়শ্রেণীর জীবন পর্স্ত পৌঁছতই না। তদুপরি নিয়শ্রেণীর 
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জীবনে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ক্রির়াপ্রতিত্রিয়া৷ ছিল যেমন জীবন্ত তেমনই ধারণশীল-_. 
সেখানে হিন্দুধর্ম প্রভাবিত করে মুসলমান ধর্ণকে আর মুললমান ধর্ণ করে হিন্দু, 
ধর্মকে এবং প্রভাব গ্রহণে ছু ধর্মাবলম্বীরাই সমান পারঙ্গম ছিল আর' ছু ধর্ণা- 
বলগ্বীরাই ছিল শাস্তাদি বিষয়ে একই সঙ্গে অজ্ঞ ও ত্রস্ত, ফলে জীবন-জগৎ 
সম্বন্ধীয় গভীরতর ধাঁরণাগুলিতে ছু ধর্মাবলম্বীরাই আসলে ছিল পরম্পরের লহ্ধর্মী' 
এবং এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছু ধর্নের সমন্বয়ে ভারতীয় লোকনত্য প্রকৃতই এক 
অজ্ঞাতপূর্ব রূপ ও স্বরূপ অর্জন করে । 

অবশ্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতে যারা কায়িক শ্রম করে না, নিজের কর্মক্ষমতার 
চাইতে যারা বর্ণ বা বংশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব ঝরে, যাদেরকে উচ্চ বর্ণ বা শ্রেণীর 
মাহুষ বলা যায় তার! ধর্মীয় প্রসঙ্গে বহুলাংশে ও মূলত রক্ষণশীলই থেকে যায়, 
উচ্চ হিন্দুরা আরবী ফাঁসী প্রভৃতি ভাষা! বগ্ত করে মুপলমান শাসকদের বিভিন্ন 
দ্ধরে কাজকর্ম করুতে থাকে, উচ্চপদস্থ ও অবস্থাপন্ন মুঘলমানদের সঙক্ষে মেলামেশ। 
করতে থাকে, পোশাক-পরিচ্ছদ আপবাব-পত্র ও আদব-কায়দার মতো বাহ 
ব্যাপার্গুলোতে মুলমানদের অনুকরণ করতে থাকে, কিন্তু ধর্মশীয় আচারে তারা 
্রা্ষণ্য ও শাস্ত্রীয় প্রীধান্তকেই গৌরবময় হিন্দু লক্ষণ বলে পালন করতে থাকে; 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উত্তর ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে, উচ্চ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 
একটা অংশ এখনও উদ্ভাষী সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে আছে, পক্ষান্তরে 
অবস্থাপন্প ও অভিজাত মুগলখানরা দেশী ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণায় ও. 
চর্চায়, সামাজিক আদান-প্রদদানে উদ্দার হলেও শাস্তান্থগ ধর্মাচরণকেই পরম 
আদর্শ রূপে গ্রহণ করে। ফলে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আপাত মিলনের ফাকে ফাকে 
উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই থেকে যায় ছুরতিক্রম্য স্বাতস্তরের দৃস্ত | 

একথা পপষ্ট করে বলা দরকার যে ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে এখানে বৃহতর. 
জনসাধারণের তথা কাগ্নিক শ্রমজীবীদের জীবনে ধ্মীয় প্রসঙ্গে চলছিল দম্য়ের 
্রক্রিয়! ; পক্ষান্তরে অগ্রপর ও অবস্থাপন্ন শ্রেণীতে যারা আধুনিক যুগে ক্রমে ক্রমে 
রূপান্তরিত হয় মধ্যহিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ততে, তাঁদের জীবনের যে প্রক্রিন্াা চলছিল 
তাকে বলা উচিত সমবায়ের প্রক্রি্না অর্থাৎ শেষোক্ত স্তর ধর্মীয় প্রসঙ্গে একটা 
স্থল ন্থাতন্ত্রবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ব্রিটিশ আগমনের পরে যে-হিন্দুরা 
এতকাল আরবী ফারসী শিক্ষা করে সুলতানী ও নবাবী দপ্তরে জীবিক1 নির্বাহ 
করত তারাই আবার ইংরেজী শিক্ষা করে নতুন পরিস্থিতিতে উদ্ত,ত সুযোগের 
সহ্যবহার করতে থাকে এবং অচিরেই পরিণত হয় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রধান, 
অব্লদধনে ॥ কিন্তু একই স্তরের মুললমানর! উক্ত সুযোগ গ্রহণে ঘিধা্ধিত থাকল, 
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ফলে তারা পেছিয়ে থাকল আধুনিকতার আলোক সন্ধানে। ভাহলে ব্যাপারটা 
'্বীড়াল এই-_কিছু হিন্দু ইংরেজী শিক্ষা করে যেমন একদিকে ধর্মের ক্ষেত্র 
মুপলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তেমনই অন্যদিকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
“গেল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে-ও এবং জনদাঁধারণের 
থেকে এই বিচ্ছ্দেকেই রবীন্দ্রনাথ ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধটিতে নির্ণয় করেছেন 
'জাতীয় ব্যাধি বলে। এই অবস্থায় দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের ম্বরূপ খ্যকল 
কী রকম? তা বোঝা যায় ব্রিটিশদের নিযুক্ত দিপাহী সমাজের উপকরণ 
বিশ্লেষণে, কেননা এই পিপাহীদের অধিকাংশই এসেছিল উল্লিখিত জনসাধারণের 
থেকে , এপ্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত শ্তার জন লরেন্সের উক্তি স্মরণীয়, যিনি লক্ষ 
করেছিলেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিপাহীদের মধ্যে গভীর ভ্রার্তত্ববোধ ও সমদ্থিত 
লতা। পক্ষান্তরে ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজের সংশ্রবে বসবাসকারী হিন্দু 
'সম্্রদায় গড়ে তুলতে থাকল নিজেদের মৌভাগ্য ও তাদের মানদেই প্রথম জাগল 
হিন্দু জাতির চেতদ! যার উত্তরে অচিরে ভারতীয় মুসলমানরাও উৎদ্ধ হলো 
পৃথক জাতির চেতনাতে এবং তাঁরা বুঝল যে ইংরেজদের সমর্থন ও সহযোগিত। 
“ব্যতীত ওই মুনলিম জাতির চেতনাকে প্রবল ও বিপুল হিন্দু জাতীন্পতাবাদের 
সমান্তরালে ও সমকক্ষ রূপে বিকশিত করে তোলা! সম্ভব নয়। ইংরেজরা শুধু 
'যে এপ একটা পরিস্থিতির প্রতীক্ষাতেই ছিল তা নয়, তার! হুচিস্তিত ও 
-মুপরিকল্পিত রূপে এই পরিস্থিতিকে হুদীর্ঘ ও স্ুনিষ্ঠ প্রযত্ধে গড়ে তুলেছিল, 
কেননা তার! হায়ঙ্গম করেছিল, দেশবাসীর অগ্রসর সমাজকে পরম্পর বিরোধী 
ছুটি শিবিরে বিভক্ত করতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে টিকিয়ে রাখা 
দুর হবে। লক্ষণীয় যে ছু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তারাই স্বাউস্ত্ে। গৌরবে ও 
জাতীয় চেতনায় সর্বাগ্রে আক্রাস্ত হলো বারা প্ররুতপক্ষে ভারতীয় সমাজে 
ভাগাবান, শ্রদ্ধের ও সম্ত্রাস্ত রূপে গণ্য, কারিক শ্রমে যারা বিমুখ শুধু নয়, 
লজ্জিত ও বটে অর্থাৎ যারা কায়িক শ্রমকে মনে করে হীনতা-হুচক, নিজেদের 
স্তরে যারা বাইরে মিলিত হয়েও ভিতরে ছিল বিভক্ত, যারা ছিল আদর্শের 
প্রচারে মুখর ও নতুন নতুন পরিস্থিতির সুযোগ সন্ধানে তৎপর । 

£বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশক শুরু হবার আগেই ভারতীয় শিক্ষিত মানসে 
এসধারণা জন্মে গেছে যে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতি আর মুদলমান জাতি ছুটি 
“পৃথক জাতি বাস করে এবং এই ছুটি জাতির মধ্যে বৈপরীত্যই প্রধান। শিক্ষিত 
সমাজে উদ্তত এই ধারণার লমর্থনে ইংরেজরা কথায় ও লেখায় সক্রিন হয়ে 
এউঠল এবং শিক্ষিত ভাত্রতীয়রা! তাধল যে বা ইংরেজ পণ্ডিতদের দ্বারা লমর্ষিত 
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তা অকাট্য না হয়েই যায় না। যাকে শিক্ষিত সমাজ বলেছি তাকে ন্বিধাতোগী: 
ও সুযোগসন্ধানী শ্রেণীও বল! যায় আর হ্থৃবিধা ও ্ুযৌগের অধিকাংশই চাকুরির? 
তাৎপর্ধে বিধত। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে দুটো পৃথক জাতি সম্পকিত ধারণা 
জন্মানোর মূলে, চাকুব্িগত প্রতিদ্ন্বিতা ছাড়াও কিছু বাস্তর কারণ ছিল, এবং 
সেই কারণগুলোর কথ! মনে রেখেই ববীন্তরনীথ বলেছিলেন, “আমাদের পাপই. 
ইংরেজের প্রধান বল'। তার উক্তির বাঞনা এই যে, সাধারণ ভাবে ইসলাম 
ধর্মাবলদ্বীদের প্রতি এক শ্রেণীর হিন্দুদের অপমান ও ম্ববণান্ছচক আচরণ ও. 
মনোভঙ্গি ছু ধর্মাবলম্বীদের পরম্পর বিচ্ছিন্ন করে রাখে, ইংরেজ সেই বিচ্ছিন্নতার, 
ফাক দিয়ে ছু পক্ষের মধ্যে বিরোধের বিষ ঢুকিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু পাপের 
উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, “বাঁজপ্রজা”, 'সমৃহ', “পরিচয়”, “কালাস্তর” প্রভৃতি গ্রন্থে 
এই পাপের বূপও বর্ণনা করেছেন পুঙ্থানুপুদ্ধ ভাবে । মনে রাখা! ভালো, কেমন 
করে ও কেন বিশেষত বঙ্ষবিভাগের সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভক্রশ্রেণীর দঙ্গে- 
ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষক-শ্রেণীর, মুগ্টিমেয়র সঙ্গে বৃহত্বরের বিভের্দ প্রকটতর থেকে 
বিরোধে রপাস্তরিত হয় সে-সম্বদ্ধে তীর ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষদর্শীর বা সমকালীন: 
সাক্ষ্য । 

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ বঙ্গীবে “ব্যাধি ও ও প্রতিকার' প্রবন্ধে যা বলেছেন তার: 
কথা আগে বলেছি। এখানে তিনি ১৩৩৩ বঙ্গাৰে “ম্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শীর্ষক 
প্রবন্ধে | লিখেছেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধার করছি ঃ “ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
দুই মোটা ভাগ, ' হিন্কু ও মু্লমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে 
এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের মকল মঙ্গল প্রচেষ্টা ফল হবে, তাহলে বড়োই 
ভূল করব। ছার্দের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, 
এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্ত ছাদ রক্ষার পক্ষে বুদ্ধির কথা নয় ।” 
একই অনুচ্ছেদ থেকে আর একটা উদ্ধৃতি তোলার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। 
“এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরম্পরের সঙ্গে হ্ততার পক্ধদ্ধ থাকবে 
না, হয়তো! বা প্রয়োজনের থাকতে পারে-_সেইখানেই যে ছিদ্র-ছিঙ্র নর, 
কলির নিংহদবার। ছুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই 
আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ।, এর পরের অনুচ্ছেদে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথ! লিপিবদ্ধ করেছেন, আমাদের দে 
যখন ম্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম 
মুদলমানরা! তখন্‌ তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল। জননায়কেরা' কেউ কেও 
তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার কর! যাক । জানি ওর 


৫৩ 


"যোগ দেয়নি । কিন্তু কেন দেয়নি এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। 
“একই অনুচ্ছে্বে-কৌতুহলী পাঠক “কালাস্তর' গ্রন্থটি থেকে তা পড়ে নেবেন। 
এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে রবীন্দ্রনাথ এব্যাপারে সুমলিম সমাজের 
আচরণের কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেননি এবং বিচার বিশ্লেষণ কুরে দেখেছেন 
'যে এর মুলে আছে হিন্দু সাজ কতৃক সযত্বে ও সভয়ে লালিত দুর্মর পাপ। একই 
প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুমাজের কোথায় 
কোন্‌ ছিন্র, কোন, পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই ।' 

বাংলায় বিভেদটা ম্প্র ভাবেই ছিল মূলত বাবু শ্রেণী ও চাষ! শ্রেণীর মধ্যে 
অর্থাৎ ঘন্টা ছিল শ্রেণিগত-_সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রজীবী যুসলমান ও সংখ্যালঘু 
শ্রমজীবী হিন্দুর মধ্যে ধর্মাচরণের পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে স্বার্থের পার্থক্য 
ছিল নগণ্য বা অনুপস্থিত, পক্ষান্তরে ভদ্রলোক শ্রেণীর ও মুদলমানের মধ্যে 
পার্থকাটা শুধু ধর্মীয় প্রশ্নের সীমাবদ্ধ ছিল না, স্বার্থের প্রশ্নও সেখানে ছিল 
অবধাবিত ভাবে প্রধান £ ইংরেজী শিক্ষা পে-গ্রপ্নকে মহ্ছুণ তো! করেই নি, বরং 
আরও কঠিন ও কর্কশ করে ভোলে । যখন বঙ্গভঙ্গের কালে জাতীয়তাবাদী 
ভদ্রলোকশ্রেণী হ্ব্দশী ও বয়কট আন্দোলনের হ্থত্রে কষক সমাজের দ্বারে উপস্থিত 
হয় তখন ওই ভদ্রলোক শ্রেণী প্রকৃতই কোন, উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কষকদের 
সংগঠনে ও পরিচালনান্ন উদ্োগী হয় ত| রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধে ও চিঠি- 
পত্রে উন্মোচিত, তাঁর সে-সময়কার যন্ত্রণা ও হতাশ! প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 
সে সময়কার সাহিত্যে এবং এ-পাহিত্যের মধ্যে সবচাইতে উলেখ্া কীতি হলো 
“গোরা” যার কাহিনী বিকশিত হয়েছে ভত্রশ্রেণীর হিন্দুদত্যের থেকে ভারতীয় 
লোকসত্যের পথে উত্তরণের সাধনায় আর পরবর্তীকালে তিনি যাকে "মানুষের 
ধর্ম বলে আবিষ্কার করেন তা হলে! ওই ভারতীয় লোকসত্যেরই বিশ্বজনীন 
সংস্করণ । 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

[মধ্যবিত্ত মানসিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশক শরৎচন্দ্র -শরতচন্দের বক্তব্য ও ভাব-বিচার-_দাহিত্যিক 
শরৎচন্দ্র ও রাজনৈতিক শরৎচন্দ-_রিটিশ স্বার্থের অভীষ্ট দিদ্ধকারী শরংচন্দ্র-নবীন দাহিত্যিকের 
দৃষ্টিভঙ্গি | ] 

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বা উপলব্ধিতে বা সত্য তা তাঁর মতো উচ্চস্তরের ব! 
উৎকুষ্ট চিত্রের ক্ষেত্রে সত্য। এখানে উৎকৃষ্ট চিত্তের কথ! ভেবেচিন্তে প্রয়োগ 
করেছি. কেনন! গান্ধী, জহরলাল বা! স্ৃভাষচন্দ্রের মতো! সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক 
নেতাদের চিন্তাধারাতেও হিন্দু মুলমানের প্রশ্ন একটা আশু মীমাংসা সাধনের 
বিষয় । আবার এটাও দেখা যায় যে খুব বিখ্যাত উচ্চস্তরের মানুষের কাছে 
যা সত্য একেবারে সাধারণ লোকজীবনের স্তরেও তা সমান সত্য--অস্তত তাদের 
মধো সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢোঁকাবার আগে ব্যাপক ভাবেই তা সত্য এবং 
পামগ্রিক ভাবে তা! দেশীয় লৌকসত্যের অস্তঃদারগত অঙ্গ ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত 
চিত্তের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রসঙ্গে সত্যর স্বরূপ অন্যরকম । মধ্যবিত্তের প্রথা দিব 
স্তরে হিন্দু এ মৃসলমান সম্পর্কের সত্য কীতার প্রতিফলন দেখা যাবে শরৎচন্দ্রে 
বক্তব্যে। ভারতবর্ধে বিদেশী ধর্ষের ৪ পরে বিদেশী রাজনীতির প্রবেশে উদ্তত 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এঁতিহীমিক সমীক্ষায় বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পীর প্রসঙ্গ 
গ্বতন্ত্রভাবে উত্থাপন করা কেন? কারণ মধ্যবিত্তের আবেগ ও অধ্যাস, সংস্কার 
ও সমাজ শরতচন্দ্রেরে রচনাতে অমোধরূপে প্রতিবিষ্বিত। ১৩৩৩ বঙ্গাৰে 
রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুদলমান সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন তা পূর্ববর্তী পরিচ্ছে্দে উদ্ধৃতি 
সহযোগে বিবৃত হয়েছে। ওই একই বছরে একই বিষয়ে শরৎ্চচ্দ্রের বক্তব্য 
তীর-ই ভাষাতে উদ্ধার করি £ 'বস্ততঃ মুদলমান যর্দি বলে- হিন্দুর সহিত মিলন 
করিতে চাই সে যে ছলন] ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। 
একদিন মুমলমান লুগনের জন্তই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্ত আসে নাই। সেদিন কেবল'লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির 
ধবংস করিয়াছে. প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে । বন্ততঃ 
অপরের ধর্ম ও মহুতবত্থের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও 
কোন সংকোচ মানে নাই।' এখানেই শরৎচন্দ্র ক্ষান্ত হননি, তিনি আরও 
বলেছেন, “হিন্দু-ঘুদলমান মিলন একটা গা'লভরা শব । এ আঁকাশকুস্থমের লোভে 
আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্ত? এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই 
হইবে। হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। স্থৃতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে 
মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই 
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এখানে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো৷ শরৎচন্দ্রের অকু আপোপহীন" 
সান্গ্রদারিক চরিত্র , কিন্তু আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা! যায়, তার সাম্প্রদাফিক 
চরিত্রকেও ছাপিয়ে উঠেছে তার ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দ্িক-_হিন্দু ধর্ম ও. 
সমাজের উদ্দারতা প্রচার করে যারা নিজেদের প্ররূত মনোবৃত্তিকে গোপন রাখে 
আর অন্থকে প্রতারণা করে, যারা নিজের! ধর্যাঙ্ধতায় ও কুসংস্কারে, অন্ত ধর্ষের : 
প্রতি বিরাগে ও বিঘেষে আক নিমজ্জিত অথচ অন্তকে পরম্ত-সহিষ্ণতার 
বাণী শোনায় তাদের থেকে তিনি স্বচ্ছন্দ নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, নিয়েছেন: 
শুধু আন্তরিক আবেগ প্রকাশের নিরাভরণ অপকপটতায়। আমরা জানি, 
একটা বিশেষ সমাজের, বাঙালী বর্ণ হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের, জীবন ও চিন্তাধারা 
শরতচঙ্জের কথাশিল্পে অনবন্থ রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানেও তিনি সেই 
একই লমাজের মনের কথাটাকে বিনা আড়ম্বরে, বিনা প্রচ্ছদে, সহজ ও সরল, 
রূপে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোক বা বাবু বা শিক্ষিত শ্রেণীর 
মনের কথা হলেই তা৷ সমগ্র দেশের সমগ্র জনদাধারণের মনের কথা হবে এমন 
ধারণা কর! ভুল আর আজ যর্দি সেট! সমগ্র দেশবাসীর মনের কথা হয়েও থাকে 
তাহলেই যে তা ইতিহাসের সত্য হয়ে যাবে এটা ভাবাও ভল। মনের কথা বা 
কারও বিশ্বাস দিয়ে ইতিহাসের নত্যাসত্য বিচার হয় না। ব্যক্তিগত মতামত 
ও ধারণা বিশ্বীস কতটুকু বা কতখানি সত্য* ইতিহাসের সত্য, এবং কতটুকু বা 
কতখানি তার সামগ্রিক যাথার্ঘ্য সেটা! অবস্থাই বিচার সাপেক্ষ । 

প্রথমেই বলা ভালো, শরৎ্চন্দ্রের উক্তির মধ্যে যেসব ঘটনার উল্লেখ আছে 
সেগুলো সত্য। কিন্তু ওইদব ঘটনায় কার! অংশ নিয়েছিল? তারা আসলে 
নৈন্তবাহিনী। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে সমস্ত সৈম্তবাছিনী যেরূপ আচরণ করেছিল 
ইসলাম ধর্মাবলদী সৈন্তবাহিনীও সেই একই ন্বপ আচরণ করেছিল। এখানে 
পেশ! ও বৃত্তির গ্রসঙ্গটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় | পেশ! ও বৃত্তির বশে তারা যা 
করেছে তার জন্তে সমস্ত মুদলমানদের দায়ী কর! কেন? একই রূপ আচরণ হিন্দু 
সৈম্ত করেছে, খ্রীস্টান সৈম্তও করেছে, অন্তাশ্ত সব ধর্মাবলঙ্ী সৈম্তরাই করেছে। 
তাই এখানে একমাত্র মুর্শলমানদের উল্লেখ সত্যের এক হ্ৃত্র অংশের উল্লেখ, 
সত্যের বুহৎ অংশকেই এখানে গোপন করা হয়েছে এবং তা না হলে বলতে হয় 
যে উষ্ঠৃত বাক্য উচ্চারণকারী গ্ররুত সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। 

ছিতীয়ত, যে মুসলমীন ভারতবর্ধে রাজ্য প্রতিষ্ঠ। না করে লুনের সন্ত্রাস প্রথম 
জাগিয়েছিলেন সেই ঘজনীর মাহমুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজারা কী রকয় ব্যবহার 
করেছিলেন, শুধু তাঁর পক্ষে নয়--তার বাবার সঙ্গেও, সে-ইতিহাস দ্বিতীয় 
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পরি্ছেদে বণিত হয়েছে। হর বিধ্ছে এলিট ওভামোন সম্পারকিত্ভাজ 
“হিন্্রি অফ ইন্ডিয়া আজ টোন্ড বাই ইটস ওন হিসটোবিয়ন্দ' মালার র হি 
খণ্ডেব অন্তর্গত “মাহমুদ একসপেডিশন ইন ইপ্ডিয়া” শীর্ধক পবিশিইটি জিজাহ্‌ 
পাঠকদেব অবশ্ত পাঠা । এখানে শুধু এটু$ পুনবাবৃত্তি কবাই যথেষ্ট যে মাহমুদের 
ভারতাভিযানর আগে তাব বাবা সবুকৃতিগীনেব মামলেই পাঞ্জাব, কালিঞ্জর 
প্রীত বাজ্যর সম্মিলিত -.সগ্চবা হনী ঘজনী আক্রমণ কবতে গিয়েছিল এবং 
মসতঃপব আক্রান্ত সবুকতিগীন তাদেব ক গেলে শিয়ে এসেছিলেন পাঞ্জাব 
পর্যস্ত-_ এভাবেই খজনীব সৈম্তবাহিনী ভাবতবর্ষেন মত্যন্থবে প্রথম প্রবেশ কবে। 
একথ1 মণ কবাব সঙ্গত কাঁবণ আছ যে মাহমুদ প্রথমে পিতাব বাজ্য আঞ্ুমণ্- 
কাবাণদর ৪ শিতাঁব সঙ্গে বিশ্বাধাতক ধব উপযুক্ত শিক্ষা দে ওয়াব জন্তে ভাবতা- 
'ভযাণ এক কাবছিলন। এট' ছিপ ক্রিয়াব পতিক্রিয়া-খধু প্রততক্রিয়াব 
সমালোচণ! এখা?ন অন্ধ সাম্প্রদায়িকতাবই পবিচায়ন্০ এখানে একথাটা ও মনে 
কবিয়ে দি ৩ চাহ যে গণ্ডিত, শিলী ও নাঁবীব উপব "ও দেওয়ার ব্যাপাবে 
মাহসু *ব কঠোব নিষেপাজ্ঞা ছিল। বুঝ না-বুঝুক কসলাম ধমাবঙম্বী শাসকর! 
সাঁধাবণ৬া ব ধঃশান্মবিদ ও সৎস্কৃতে পর্ডিত দব শ্র্থা কবত , এট! লক্ষ'ণীয ঘট! 
যে ধাবা জিক্তিয়া কব *৮লণ বেখেছিণ তাদে মধ্যে ফিবোজ শাহ তুঘলক ও 
উবঙগজেণ বাতা'ত শন্যান্ত মু তান বা খাদশাহ জাজ! কথ দওয়াব দায় থেকে 
ধম-ও শাক চচাকাবা ঝপে বান্ধণন্দন বাদ 1"যেছিল। 

তৃতীয়ত, ধমস্থান ধ্বস বব! আঁব পব্ধমাখলম্ীর্দেব উপ মত্যাচারেব প্রশ্ন । 
পথম পবিচ্ছেদেই বলেছি, এ ব্যাপাবে নিক আরব! খবই তৎপব ছিল। এবং 
শাবতবর্ষেব প্রাচীনতব সভ্যত' ও সংস্কত ধ্বংসে তাবা যতখানি সাফল্য লাভ 
কবে তা পবব্তাঁ কোনও অভিযাত্রী বাছিণী কবেন। পববর্তাকালে ও বৌদ্ধ 
বিহার ধস ও লুঠ কবেছে হিন্দুবা। তবে প্রচলিত অর্থে যাদেব হিন্দু বলে 
অভিহিত কবছি তার্দেব মধ্যে ইতিহাস ব! ঘটনাব বিববণ লিপিবছ কবাব ধাবা 
ছিল না, সেজন্যে তাদেব সমস্ত কীতিকাণ্ডের বিশদ |ববরণ পাওয়া যায় না । 
এতদসত্বেও বৌছ ও জৈনদেব উপব ব্রাঙ্গণ্য ধর্মাবলম্বীর্দের যে অত্যাচাবেব কাহিনী 
পাঁওয়! যাচ্ছে তাঁর পবিমাঁণ নগণ্য নয়, পরবতাঁকালে অবশ্ঠ হিন্দুর! অত্যাচারের 
ধাবা পালটায়--শুলে হত্যা ও দৈহিক নির্যাতন না কবে বন্ৃতব পদ্ধতিতে 
অপমান ও মানসিক গীড়নেব ধার! নেয়--এবং নিটুরতাব দিক থেকে সেগুলোও 
অতুলনীয় । আর হিন্দুরাই হিন্দুদেব ধর্মস্থান ধ্বংস ব! লুঠ করছে এবকম দৃষ্াস্তও 
কাশ্মীরেব হিন্দু রাজাদের কীতিকলাপে প্রচুর । অন্তান্ত স্থানের হিন্দু বাজারা যখন 
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অন্ত রাজত্ব জয় করত তখন তারাও একাজ করত বলে মনে হয় এবং এর পরোক্ষ 
প্রমাণ হলে! দুর্গের মতো স্থুরক্ষিত করে নিগিত দক্ষিণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
মন্দির । এবিষয়েও আগে আলোচন। করেছি। মন্দির ধ্বংস ও নারীর সতীত্ব 
হানির দৃষ্টান্তের জন্যে বেশি দূরে বা বেশি দিন আগের প্রসঙ্গে যেতে হবে না, 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাদের বাংলা অভিযানগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই 
হবে। অগ্রা্শ শতাববীর আদর্শ হিন্দু রাজ্যের সৈম্তর! প্রধানত রঘুজী ভোসলে 
ও ভাস্কর প্চিতের নেতৃত্বে এবং একাধিকবার স্বয়ং পেশোয়। বালাঁজী বাজী 
রাওয়ের পরিচালনায় বাংলায় আপত নিছক অস্ত্রবলে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় 
করতে--এটাকে নবাব আলীবর্দী খানের উপর হামল! বলে যদি বা উপেক্ষার 
চেষ্ট৷ কার তাহলেও দেশের সাধারণ মানষদের উপর তাদের অকথ্য অত্যাচারকে 
কোনমতেই উপেক্ষা কর! চলবে ন!। অধ্যাপক কালীকিস্কর দত্ত 'গাঁলীবদী আযাণ্ড 
হিজ টাইমস" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ওই মারাঠা ৈন্তরা জগৎশেঠ, নওয়াঞ্জিস 
মুহন্মদ প্রমুখ ধনবানদের সুরক্ষিত প্রাসাদগুলি লুঠনের চেষ্টা করত না, যেসব 
স্থানে কোনরূপ বাধার সম্ভাবন! ছিল ন1 সেসব স্থানেই অর্থাৎ সাধারণ মাশ্ষষ্বে 
উপরেই তার! হামল! করত। ১৩১৩ বঙ্গাবে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ 
সংখ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি গঙ্গারামের লেখ! হারাষ্ট্রপুরাণ' প্রকাশিত 
হয়-_-তখন অবশ্ঠ শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে সাহিতচর্চ। করছিলেন-_কিন্ধ “মহারাষ্ট্র 
পুরাণে'র পাঠকমাজ্জেরই মনে হবে যে মাঁরাঠার সরকারী সৈন্তবাহিনী, যাদের 
বারগীর বলা হতে, মাত্র দশ বছরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে যে-হাঁমলা। চালিয়েছে 
তার তুল্য কোনও হামল! বাংলার সমগ্র ইতিহাসে আর হয়নি। এমন 
কোনও পরাধের কথা কল্পনা! কর! কঠিন যা মারাঠ! রাজ্যের এই সরকারা 
সৈন্তর! বাংলার সাধারণ গ্রাম-জীবনের উপর করেনি। মন্দির ধ্বংস-ও-লুণ্ঠন, 
নারী ধর্ষণ. ও-লুটন, গ্রামে গ্রামে অগ্নি-সংযোগ এবং হত্যার বহু বিচিত্র নৃশংস 
পদ্ধতি । মনে রাখা ভালে! যে ধর্মের দ্রিক থেকে ধরলে এর! হিন্দুই ছিল। একথা 
ভাবাও তুল হবে যে শিবাজীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত, হওয়ার ফলেই মরাঠার 
সরকারী 'সৈন্তবাহিনী বর্বরতার প্রাবনে ভেসে গিয়েছিল । সৈম্যবাহিশণর প্রবৃতি- 
প্রবণত। সম্বন্ধে শিবাজী ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে স্ত্রী-লোক ও ব্রাহ্মণদের গায়ে 
হাত দেওয়া এবং ধন-রত্ু লুন সম্বন্ধে ত্বতন্ত্রভাবে নিষেধ জারি করেছিলেন 
কিন্তু এ-বিবয়ে দ্বয়ং যদুনাথ সরকার «“শিবাজী আযাণ্ড ছিজ টাইমস, গ্রন্থে লিখেছেন, 
4509 10001) 601 9101%8115 12801903015 11) 006015, 1386 10 0180006 
065 61০ ০0৫66) %1018060, 60806 71067 136 ৮85 06150729115 


২৫৮ 


5561 শিবাজীর জীবদ্দশাতে শুধু তার অনুপস্থিতির স্থযোগ নিয়েই যার 

ওইরকম আচরণ করত তাব! তাঁর মৃত্যুর পরে কী রকম আচরণ করত তা কল্পন| 

কথা কঠিন নয় । মাত্র দশ বছ এই সৈন্তবাহিনী বাংলায় পাঁশবিকতাঁর যে- 

দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তার তুলনা সমগ্র ইতিহাসেই ছুর্লভ। তারা আদর্শ হিন্দু 
রাজোর গৈরিক পভাঁক' বহন করত বটে, কিন্ত ধর্ম দিয়ে তাদের পরিচয় বিচার 

কর! ভূল হবে, তাদের আচরণের “বচার করা হবে তাদের পেশ! ব' বৃত্তির 
তৎকালীন আচরণ বিধি অনুসারে | 

চতুর্থত, অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে আঘাত ও অপমান করার বিষয়ে 

যখন স্বয় শরৎচন্দ্র সাধারণ ভাবে মুসলিমদের অভিযুক্ত করেন তখন ব্যাপারটা 

| শুধু বিস্মিত করে না, বিমুচও করে ' কারণ এই বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণহিন্টু সমাজের 
উদ্ভাবনী প্রতিভা! যেরকম বিকাশ লাভ করেছে তেমনটি আর কোনও ক্ষেত্র 
করেনি দেহ স্পর্শ না করে শুধুমাত্র আচার-আচরণ দিয়ে কেমন করে অন্য 
ধর্মাবলম্বীর হৃদয় চূর্ণ করা যায় তা বো করি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই এই 
বর্ণতিন্দুদের পদতলে বসে শিক্ষা করতে পারে। শুধু মুসলিম বা অন্ত ধর্মাবলম্বীর 
প্রতি নয়, একই ধর্ম সম্প্রদায়ের শস্তর্গত নিয্নবর্ণ ও শ্রমজীবীর্দের প্রতি তাদের 
আচার আচরণ একই রকম অমান্ষিকতার প রচায়ক এবং এজন্তেই অনুন্নত 

শ্রেণী পরবর্তাকান্দে ডক্টর আমবেদকারের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের পরিমগ্ডল থেকে 
বেরিয়ে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ শুরু করে--বৌদ্বধর্মের প্রতি এই শ্রেণীর বিশেষ 
কোনও আগ্রহ ব আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু যে-ধর্ম আঘাত ও অপমান 
ছাড়! কিছু দেয়নি সেই ধর্মের থেকে তার! শুধু দূরে সরে যেতে চেয়েছে । প্ররুত- 
পক্ষে শরৎচন্দ্র যেকালে ওই ভাষণ দেন সেই একই কালে বর্ণহিন্দুদের আঘাতে ও 
অপমানে জর্জরিত অনুন্নত শ্রেণীর পুজীভূত ক্ষোভ ও দুঃখ ভারতীয় রাজনীতিতে 
নতুন এক জটিলতা! স্থা্ট করতে শুরু করেছে। আর বাংলায় বর্ণহিন্দু সমাজের 
স্বভাব চরিক্রকে স্বয়ং শরৎচন্দ্র-ই “পল্লীমমাজ* “অভাগীর দ্বর্গ” মহেশ" গ্রভৃতি 
রচনায় যেভাবে গ্রকাশ করেছেন তারপর তারই মুখে একই অপরাধে মুলমানকে 

অভিযুক্ত শুনে কৌতুক বোধ হয়। কিন্তু আবার বলি, মধ্যবিস্ত ভদ্রলোক 

বাঙালী সমাজ বলতে যা বোঝায় তার প্রকৃত মনোবৃত্তির স্বরূপ উদঘাটনে 

শরৎচন্দ্র অপরাজেয় এবং এখানেও তিনি তার অকপট প্রতি'্ভারই সাক্ষ্য 

দিয়েছেন। র 
এরই পাশাপাশি দেখ! ধাক 'পল্লীঘমাজ+-র হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজের 

চিত্র, দেখ! যাক 'মহেশ' গল্পে বণিত কৃষক ও জমিদারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ, দেখ! 
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যাক 'দেনাপা ওনা” উপন্যাসে ফকিরসাহেবের চরিত্র । বিশেষ করে থে তিনটি 
দৃষ্টান্তের কথা বললাম সেগুলোর থেকে এই সরল সিদ্ধান্তে, এবং অবস্তই সরল 
ও সাম্প্রদাায়ক সিদ্ধান্তে, অনায়াদে উপনীত হওয়! যায় যে মুপলমান সমাজে ও 
মুসলমান চরিত্রে মহত্তর উপকরণের পরিমাণ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু চরিত্রের থেকে 
বেশি এবং পিল্লীসমাজে'র বেণী ঘোষাল, 'মহেশে'র বাবুমশায়-তর্করত্ব প্রভৃ।তর 
সম্প্রদায় দুর্জন ও শোষক, তার1 কায়েমী স্বাথের রক্ষক, পক্ষান্তরে আকবর, 
গফুর প্রভৃতির সম্প্রদায় সহায় ও নিপীড়িত, তারা কায়েমী স্বার্থের শিকার । ঘষে 
কোনও সরল সাম্প্রদায়িক পিদ্ধা্ অনিবার্ধ ছাবেই ভ্রাস্ত, বিশেষত স্থজনযূলক 
সাহিতোর ক্ষেত্রে। কিন্ত ভ্রান্ত হলেও এরকম সিদ্ধান্তের কিছু অবকাশ তো 
শরৎচন্দ্র নিজেই রেখে দিয়েছেন তার সাহিত্যে । অবশ্থা শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বের 
শুরুতে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচঘ ঘটার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে সেদিন বাঙালী 
ও মুসলমান ছেলেদের ফুটবল খেল] কেন্দ্র করে একটা অশান্ত দেখা দিয়েছিল 
--এখানে “বাঙালী” ও “মুসলমান” শব্দ ছুটো এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেন 
উপলাম ধর্মাবলম্বী হলে সে আর বাঙালী বলে পরিচিত হতে পারে না, কিন্ত 
এই উপলক্ষ্যে তিনি বাঙালী অথব1 মুসলমান ছেলে হিসেবে কোনও চরিত্র 
উপস্থাপন করেননি । যেখানে চরিশ্র স্ষ্টির প্রশ্ন এসেছে সেখানে তিনি ধর্মের 
জন্যে কোনও চরিত্রকে হীন করে আকেননি। এখানেই কথাশিল্প: এবং 
রাজনীতিবিদের মধ্যে মৌল পার্থক্য । 

প্রকৃতপক্ষে হিন্!ু মুসলমান প্রশ্নে শরৎচন্ত্ের দৃষ্াস্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং 
অত্যান্ত পরিষ্কার ভাবে এই প্রশ্নের স্বরূপকে উন্মোচিত করে। স্পষ্টই দেখা 
যাচ্ছে ষে কথাশিল্পী শরত্চন্্র এবং রাজনীতিবিদ খরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা 
স্ববিরোধিতা রয়েছে, কারণ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যেখানে সাংশ্রদায়িকতা থেকে 
মূক্ত সেখানে রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাতে রুদ্ধ। তদুপরি আরও 
দেখা যায় যে, আকবর বা গফুর একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মান্ধষই শুধু নয়, 
অথনৈতিক শ্রেণী বিস্যটাসেও তার! একই স্তরভূক্ত-_রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র যে 
সত্য দেখতে পাননি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সেই শ্রেণী-সমস্তাকে তার নিজন্ব 
ভ্ভজিতে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। এটাঁও লক্ষণীয় যে, যেসব রচনাবলী তাঁকে 
কথাশিল্লীর আসনে বমিয়েছে সেসব রচনাগুলে। তিনি ১৯২১ শ্রীস্টাঝে প্রত্যক্ষ 
ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগেই লিখেছেন। রাজনীতিতে যোগ 
দেওয়ার পর থেকে সাশ্প্রদায়িকত। তার শিল্পী সভাঁকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে 
ফেলে। তিনি উচ্চস্তরের শিল্পী বটে, কিন্তু উচ্চত্তরের রাজনীতিবিদ নন। 
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এই পরিচ্ছেদ্বের প্রথম অনুচ্ছেদে ভার যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা তার সাহিত্যিক 
সতার অভিব্যক্তি নয়, প্রকুষ্টরপে ওই উদ্ধৃতি তার রাজনৈতিক সভার 
অভিব্যক্তি। উল্লিখিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে এঁতিহামিক সত্যের 
সমর্থন নেই। এখানে এতিহাপসিক সত্য বলতে সবাঙ্গ সম্পূর্ণ সতাকেই বুঝতে 
হবে অর্থাৎ যে সতোর কে।নও অংশ ইচ্ছার বা অনিচ্ডারুত ভাবে গোপন 
করা হয়নি অথবা! “মশ্বখাম] হত ইতি গজঃ-র মতে] যে-সঙতাকে বিকৃত করা 
হয়নি । অবশ্য এটা হওয়াও সম্ভব যে এঁতিহাসিক সতোর সমর্থনশৃন্ধ 
শরৎচন্দ্রের উদ্ি ছিল অজ্ঞতা প্রস্তুত, আবার এটাও ভতে পারে ষে তা ছিল 
একান্তভাবেই তৎকালীন রাজনৈতিক উদ্দেগ্ত প্রভাবিত কিংবা নিতাস্তই 
প্রচগিত মধ্যবিত্ত আবেগ সঞ্জাত অথব। তিনটেই অংশত সম্ভব হতে পারে এবং 
এর ফলে ব্যপারট। দাড়িয়েছে এই রকম-ঘাদের আচরণ দিয়ে কোনও ধর্মেরই 
বিচার হতে পারে ন। তার্দের আচরণ নিয়ে তিনি একটা! ধর্মের বিঠার করেছেন; 
ক্রিয়া দিয়ে নয়, প্রতিক্রিয়া দিয়ে ইতিহাসের বিচার করেছেন, তার কত 
প্রতিক্রিয়ার বিচারে ধর্ম, বিছ্ভা ও শিল্পের সাধকর্দের প্রতি যে মনোভাব 
তথাকথিত আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল তার কথ! অনুক্ত থেকেছে; ষে 
কর্মকাণ্ড একদ! বৈদিক 'আর্ধর। অধিকতর সাফলোর সঙ্গে সম্পন্ন করেছে সেই 
একই রকম কর্মকাণ্ডের জন্য শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই অভিযুক্ত হয়েছে এবং 
এট! পক্ষ অনুসারে বিচারের ছরকম মানদণ্ড প্রয়োগের জলন্ত নিদর্শন । 

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অভিধুক্ত করার পরে শরৎচন্দ্র আরও বলেছেন ঘে 
“£হিন্দৃস্থান হিন্ুর দেশ'। এ জাতীয় ঘোষণ! এতিহাসিক রাজনৈতিক ও 
জনতাত্তিক প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই যে কতখানি ভ্রাস্ত তা আগেই আলোচনা 
কর! হয়েছে । অজ্ঞতা বা আবেগের কিংবা একসঙ্গে ছুটোরই বশবর্তাঁ হয়ে 
এখানে শরৎচন্দ্র সেই ভুল কথাটাই উচ্চারণ করেছেন যেটা ব্রিটিশ শাসকরা 
বিশেষত বেক ও আর্চবোন্ডের ভাবধারায় পুষ্ট ব্রিটিশরা এদেশের মাঙ্ছষকে দিয়ে 
বলাতে চাইছিল। জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক শরৎচন্দ্র প্রকষ্টন্নপে 
ব্রিচিশ-ম্বার্থের অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছেন। ও-ই কথা বলার সময় তিনি একটুও 
ভেবে দেখেননি যে তাঁর কথাটাকে সত্য বলে ধরলে শুধু মুমলিমদের নয়, 
ভারতীয়ের সংজ্ঞা থেকে শিখ ধর্মাবলম্বী পাঞ্তাবীদের এক বৃহৎ অংশকে, গ্রস্টান 
ধর্মাবলম্বী দক্ষিণ ভারতীয়দের 'আর পূর্ব ভারতের উপজাতিদের এক উল্লেখধোগ্য 
অংশকে, জরথুষ্্ীয় ধর্মাবলম্বী পারসিকর্দের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশকে, বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের ভারতব্যাপী এক প্রভাবশালী অংশকে এবং এনাবে 
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আরও বহু অংশকে বাদ দিতে হয়। তাছাড়া গান্ধীজী কর্তৃক হরিজন নামে 
অভিহিত হওয়! সত্বেও বৃহত্তর অর্থে হিন্দু সমাজের অস্তর্গত নিম়বর্ণীয়রাও আর 
হিন্দু বলে পরিচিত হতে চাইছিল না, তার! হিন্দু মণ্ডল থেকে বেরিয়ে *মাসার 
জন্তে উদগ্রীব হয়ে উঠছিল এবং সত্য সত্যই তার্দের একট] উল্লেখযোগ্য অংশ 
পরবতাঁকালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে; তার মানে শরৎচন্দ্রের ধারণা অনুসারে 
গান্ধীজীর হরিজনরাও ভারতীয়ের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যাঁয়। হিন্দু আর 
ভারতীয়--এই দুটি শবকে শরৎচন্দ্র সমার্থক মনে করেছিলেন বলে সন্দেহ হয়। 
প্রকৃতপক্ষে এই ছুটি শব্ষকে সমার্থক মনে করার মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার 
ভারতবর্ষে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে কায়েম করার উপায় বা 
পথ আবিষ্কার করেছিল। উক্ত পথেই সম্পাদিত হয় ১৯১৯-এর মণ্টেপ্ত- 
চেমসফোর্ড আযাক্ট । দশ বছর আগে মলেঁমিপ্টোর আমলে ষে আইন প্রণীত 
হয় মণ্টেগু-চেমসফোর্ড আযাক্ট তারই সম্প্রসারণ । 

মণ্টেগু চেমসফোর্ডের প্রস্তাব ও ব্যবস্থা, তার ইতিবৃত্ত ও ভারতবর্ষের 
রাজনীতিতে তার দৃরপগ্রসারী প্রতিক্রিয়া সন্বদ্ধে পরব্তা পরিচ্ছেদে বিশদভাবে 
আলোচনা করা হুবে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের 
পাশাপাশি আর একজন সাহিত্যিকের প্রসঙ্গে এখানে ছু-চার কথা বলা প্রয়োজন 
মনে করি, কেননা এই সাহিত্যিক বয়সে নবীন এবং তার উক্তির মধ্যে অন্তবূপ 
চিন্তার প্রকাশ দেখি। 

এই সাহিতিকের নাম প্রেমেন্্ মিত্র । “কালি-কলম' পন্তিকার অন্যতম 
সম্পাদক রূপে “অসংলগ্রঁ বিভাগটি তিনি স্বয়ং লিখতেন শ্রীকতিবাস ভর 
ছদ্মনামে | স্বাণী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি ওই ১৩৩৩ বঙ্গাকেই 
মাঘ সংখ্যাতে লেখেন, “দেশের নেতা উন্মাদের অস্বাথাতে শহীদের ত্বর্গে গেছেন। 
এই ভয়ঙ্কর হত্যার সংবাদে সার] ভারতবর্ষের গায়ে কীট দিয়েছে কিন্তু খবরের 
কাগজে মারাত্বক ছাপার ভুল দেখে বিস্মিত হলাম । পড়লাম-_ মুসলমান 
হত্যাকারীর দ্বার৷ হিন্দু নেতা নিহত। তারপর মনে হুল এ ছাপার ভূল নয়-_ 
এ ভূল সম্পাদকের শেষে বুঝলাম-_-এ ভ্রম সর্বসাধারণের এবং এই তূলই 
সমঘ্ত সর্বনাশের যূল। অকারণ বিশেষণের বিষে আমর] জাতিকে বিপন্ন করে 
উুলেছি। তারপরে লিখেছেন, পুলিশ কোর্টের সংবাদে আমরা কখন লিখি না 
কর্তাভজা বৈষ্ণব ভিখারার দ্বার] হন্মান-ভক্ত দরোয়ানের ঘটি চুরি। ঘটি চুরি 
সামান্ত ব্যাপার এবং কর্তাভজ! বৈষ্ণব ও হন্মান ভক্ত দরোগ়ানের সংখ্যা 
নগণ্য বলেই বোধহয় লিখি না । অথবা সত্যই আমাদের এ জআানটুকু হয়ত থাকে 
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যে, ঘটি চুরির কাহিনীতে বৈষ্ণব ধর্ম ও হস্তমান-ভক্তির কোন সংশ্রব নেই। 
কিন্ত আমরা ফরমাসী বড় হরপে সংবাদ পত্রের সমস্ম ললাট জুড়ে লিখি__ 
মুমলমান গুগার ছুরিতে হিন্দু কুলির মৃত্যু |: 
প্রেমেক্ছ মিত্রের এই রচনখটি এমন সরল ভাবে এত গভীর সত্যকে অমোঘ 
রূপে প্রকাশ করেছে যে সমস্ত রচনাটিই আগাগোড়া উদ্ধার করার প্রলোভন 
ংবরণ কর। কঠিন। এখানে একই রচনার থেকে আর ছুটি একটি উদ্ধৃতি দিই : 
“কথা নিয়ে যাদের কারবার কথার শক্তি জপ্ধদ্ধে তারাই সবচেয়ে অজ্ঞ--এই 
বিশৃঙ্খল যুগের এইটিই একটি বিশেষত্ব । বেপরোয়া ভাবে বিশেষণ ব্যবহার করতে 
আঙজ্গ কোথাও বাধে না। যে গ্রণ্ডা মানুষ খন করে সেও সংবাদপত্রের দৌলতে 
ধর্মের শিরোপা! পেয়ে হিন্দু বা মুসলমান হয়ে ধন্য হয়। যে খুনে, সে ষে শুধু 
খুনে- এই কথা ভাববার অবসর আমাদের নেই। আমর! বিশেষণ প্রয়োগ 
করি। এবং সেই হেলায় ছড়ানে! বিশেষণকে কেন্দ্র করে মান্তষের অন্্রের 
যে পশ্ড এখনও মরেনি আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় হিংস্র নখর শানিয়ে সে শক্তি 
সঞ্চয় করে! মানুষের অন্তরের হিং পশু এপনও মরেনি এ কথ! সত্য- কিন্ত 
আমাদের নির্বোধ ভাবে নিক্ষিপ্ধ বাকোর আশ্রয়ে মে আপনাকে সংগ্রহ 
করবার ছুত। পায় নাকি? দাঙ্গাকারীর দাঙ্গাকে নামের বিশেষণ দিয়ে আমরা 
বিস্তৃত হবার পথ করে দিই। গুপগ্ডাকে হিন্দু বা মুধলমান বলে আমরা হিন্দু 
বা মুপলমান সম্প্রদায়-তৃক্ত যে কোন বাক্তর স্থপ্ত গুগামির প্রবৃত্তিকে জাগ্রত 
হবার শুযোগ দিই ।” এই প্রবন্ধটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন ঘে দুরুত্তরা, 
যারা দ্বণ্য, সর্বতো। রূপে আমাদের ধিক্কারের যোগ্য, তাঁরা কেউ হিন্দু কেউ 
মুদলমান পরিচয়ের অধিকারী নয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির সুযোগ নিয়ে 
তারা ধাম্িকের ছদ্মবেশে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। 
একই কালের দুজন সাহিত্যিক--শরৎতচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ও প্রেমেজ্জ মিত্র 
একজন প্রতিষ্ঠিত ও অপরজন উদীয়মান--একই প্রসঙ্গে ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীত 
চিন্তাধাঁরায় যে-পরিচয় দিয়েছেন তা লক্ষণীয়। এখানে বোধহয় “চিস্তাধারা" 
শব্দটির প্রয়োগ যথাধথ হলো না। অগ্রজ্বের কাছ থেকে সত্যের প্রতি 
অভিনিবেশ, তথা উত্তেজন1 ও ভাবপ্রবণতার আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি 
আশা করি; কিন্ত এখানে ভারসাম/বোধ, বিচক্ষণত। ও সত্যান্বেষণ-বৃত্তির 
প্রকাশ অন্ুজের মধ্যেই দেখতে পাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধির নামে ঘে-আন্দোলন 
শুরু করলেন তার উল্লেখ ও তার অন্তনিছিত তাৎপর্যের বিশ্লেষণ প্রেমেন্্ মিত্র 
করেছেন তার 'মিছিল* নাম্বক উপন্যাসে । এই উপন্তাসের তথাকথিত 


৬৩ 


বিপ্লবীদের জীবনের বাস্তবান্থগ আলেখ্ অঙ্কিত হয়েছে এবং সেই হুত্রেই শুদি 

আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে-_ এখানেও প্রেমেন্দ্র মিত্রর সাহিত্যিক দৃষ্টি 
ভ্রান্ত আদর্শ বা ভাবালুতার আবরণ সরিয়ে অপ্রিয় সত্যকে উন্মোচন করেছে 
অন্যর্থ ভাবে। কিন্তু তৎকালীন মধ্যবিত্ত মানসিকতার সাহিত্যিক প্রতিফলন 
নিয়ে বিশূতর আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, স্কৃতরাং ১৯১৯ এর পরে 
হিন্দু ও মুমলমান প্রশ্ন কী করে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে সেই 
প্রসঙ্গে দষ্টি নিবদ্ধ করাই বাঞ্চনীয় । 


৬৪ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

| কগ্রেন-সীগেধ চুক্তি_ম্টফোর্ড রিপে'ট 5 নচেণের বিশ্তাব- লাবাওণ মানুষের জাগরণ 
অপহধো!গ আন্দোলন প্রতাহাব ও নাম্প্রদায়িকতার বিগ্তাপ- সাইমন কমিশন -সবদলীয় সম্মেলন 
গন নেতাদের দৃষ্টিভঙি-_মুদদিম নেতাদৰ দৃষ্টিভঙ্গি-শিখলীগের উংপত্তি ৪ শিখ নেহাদের 
দুষ্টি ভি অনুন্নত শ্রেণীর জাগরণ ও অনুন্নত শ্রেণীর নেহাের দৃষ্টিভঙ্গি_প্রথম ও দ্বিশ্ীয় রাউও 
টেবল কনফারেন্স_নাপ্প্রনায়িক ধেয়েদ।দ--ভৃতীয় রাউও টেবল কনফারেন্স ৫ শ্বেতপত্র--১৯৩৫-এব 
আইন।] 

প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ওপনিবেশিক স্বায়ন্ত 
শাসন। ত্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বায়ত্ত শামনের পরিবতে ব্বরাজ শবটি 
প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৯০৬ শ্ীস্টাব্ে কলকাতা অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী 
শ্বরাজের অর্থ ব্যাখ্যা করেন এ্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর স্বায়ত্ব শাসন । 
তখন থেকে ১৯২৭ খ্রীস্টাবঝে মাদ্রাজ অধিবেশন পর্যস্ত অধিকতর দায়িত্বশীল 
স্বায়ন্ত শাসন-ই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। এদিকে ১৯১৩ শ্রীস্টাব্ধে লখনৌয়ে 
অনুষ্ঠিত মুদলিম লীগের অধিবেশনে ঘোষণা কর! হয়, লীগের লক্ষ্য হলে 
ভারতবর্ষের উপযুক্ত স্বায়ত্ত শামন। এখন থেকে কংগ্রেস আর মুমলীম লীগ 
উভয় দলেরই লক্ষ্য হলো! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন অর্জন 
করা। বালগঙ্গাধর টিলক এবং মহম্মদ আলী জিন্না উপলব্ধি করলেন যে 
দুপক্ষের লক্ষ্যই যখন এক তখন দুপক্ষের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে একটা 
সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন । এই প্রয়োজন বোধ থেকে ১৯১৬ শ্রীস্টাবে কংগ্রেস 
ও লীগের মধ্যে লখনৌয়ে এক চুক্তি সম্পাদিত হলে! । 

হিন্দু গৌরব, হিন্দু এতিহ, হিন্দু দেশ প্রভৃতি শুনে শুনে জিশ্লীর মতে 
প্রগতিশীল নেতাদের মনেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা] স্ধন্ধে ভীতি বা শঙ্কা জেগে- 
ছিল । আর টিলকের মনে বদ্ধমূল সংস্কার ছিল যে ধর্স-ই হলো জাতি গঠনের 
ভিত্তি সুতরাং হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতি। জিন্নার ভীতি বা শঙ্কা 
আর টিলকের সংস্কার বা বিশ্বাসের ফলে লখনৌ চুক্তি প্রভাব ও সংখ্য। অনুসারে 
পুথক নিবাচনের নীতিকে গ্রহণ করল। মনে রাখ! ভালো, হিন্দু সমাজের 
সঙ্গে মুপলিম সমাজের সাযুজ্য সন্ধান কর! লখনৌ চুক্তির উদ্দেন্ত ছিল না, 
তার উদ্দেশ্য ছিল ত্থায়ত্ত শাসনের দাবিকে দুটি রাঁজনৈতিক সংগঠনের 


হ্৬৫ 


পারস্পরিক সমর্থনে ও সহযোগিতাতে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে 
তোলা। গান্ধীজী এই চুক্তিকে বর্ণনা করেছেন, ক্ষমতার জন্য শিক্ষিত ও 
বিতবান হিন্দুদের সঙ্গে শিক্ষিত ও বিত্তবান মুসলিমদের চুক্তি।” প্রকৃত পক্ষে 
সেই পর্যায়ে ভারতীয় নেতার। যেরকম স্বায়ত্ত শাসন দাবি করছিলেন তাতে 
দরিদ্র জনসাধারণের কোন ভূমিকার কথ। কল্পনা কর। হয়নি, সেই স্বায়ত্ত শাসনে 
শুধু ভারতবর্ষের নতুন মধ্যবি্ত শ্রেণী-ই লাভবান হতো । 

ধা হোক, স্বায়ত্ত শাসনের এই ক্রমবর্ধমান দাবিকে ব্রিটিশ সরকার অগ্রাহ 
করল না। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের রাষ্রসচিব মিস্টার মণ্টে্ড এবং গভর্ণর- 
জেনারল লর্ড চেমসফোর্ড সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচন। করলেন। ১৯১৮র 
৮ই জুলাই মণ্টেগ্ড চেমসফোর্ডের যৌথ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো মণ্টফোর্ড 
রিপোর্ট নামে । এতে বল] হয়, স্থানীয় পর্ষদ ও সমিতিগুলোকে যথাসম্ভব 
বহিংপ্রভাবমুক্ত ও জনপ্রিয় করা হবে; প্রার্দেশিক স্বরে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন 
ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৃহতর স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দেওয়া হবে; কিন্তু কেন্দ্রীয় 
ভারতসরকার সম্পূর্ণত দ্বায়ী থাকবে ব্রিটিশ পালামেন্টের কাছে। লক্ষণীয় এই 
যে রিপোর্টটিতে ১৯০৯ খীস্টাব্ে পৃথক নির্বাচন নীতি শ্বীকৃত হওয়ার দরুন নান। 
স্থানে উদ্ভুত বিভেদযূলক সাস্প্রধায়িক প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয় এবং 
এটাও বলা হয় যে পৃথকীকরণের ভিত্তি ইতিহাস-সম্মত নয়। কিন্তু ১৯১৬ 
খীস্টান্দে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সম্পন্ন লখনৌ চুক্তিতে পৃথক নিবাচনের নীতি 
স্বীকৃত হয়েছে এই যুক্তিতে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট পৃথক নির্বাচন প্রথা স্থপারিশ 
করে। 

লখনৌ চুক্তির ভিত্তিতে না হয় মণ্টফোর্ড রিপোর্টে হিন্দু মুসলিমের পৃথক 
নির্বাচন প্রথার স্থপারিশ করা হর, কিন্তু শিখদেরও পৃথক নির্বাচনের অধিকার 
দেওয়া হয় কোন্‌ ভিত্তিতে? শিখর! সৈন্য বাহিনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং 
সামরিক জাতি হিসেবে তাদের হ্বতত্ত্র মর্যাদা প্রাপ্য-_-এই যুক্তিতে মণ্টফোও 
রিপোর্ট শিখেদরও পৃথক নির্বাচনের অধিকার ্থপারিশ করে। 

মণ্টফোর্ড আইন কার্ধকর করার জন্তে গঠিত হয় ফাংশনস কমিটি। এই 
ভ্রমিটি শুধু হিন্দু, মূনলিম ও শিখদের পৃথক পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করার 
ব্যবস্থাতে সন্তষ্ট হলে! না, ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদকে তা আরও বিস্তৃত করতে 
চাইল-_-এবং এই উদ্দেশ্তে উক্ত কমিটি ইয়োরোপীয়, আংলো-ইগ্ডিয়ন আর 
ভারতীয় খ্রীস্টানদেরও পৃথক নির্বাচনের অধিকার দান করল। , 

শুধু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতেই নয়, অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিভিতেও পৃথক 
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নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হছলো-_এভাবে দেশীয় ভৃত্যামীদের শ্রেণী আর দেশীয় 
বণিকদের শ্রেণীর জন্তেও পৃথক পৃথক ভাবে বিশেষ কেন্দ্র হ্তি করা হুলো। 
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এসময় ব্রিটিশ রাজনীতি স্বায়ত্র শাসন দেওয়ার পথে 
অগ্রসর হওয়ার নামে বহু রকম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও বৈষয়িক স্বার্থ জাগিয়ে 
তুলে সামগ্রিক ভারতীয় স্বার্থকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়ার কৌশল. অবলম্বন 
করেছিল। এইসব বিভেদমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সনিহান হওয়া সত্বেও ১৯১৯-এর 
অমুতসর অধিবেশনে কংগ্রেম ঘোষণা করল যে 50 25 00 50102 01৫ 
88111650 650011517006170 0£ 15500105116  £€0৮০12/10061)৮ আইনটিকে 
কংগ্রেস শ্বীকার করে নেবে । প্রকাশ থাকে ষে শ্বায়ত্ত শাসন লাভের আশাতে 
কংগ্রেসের এই সহযোগিতামূলক মনৌভাব গঠনের পেছনে গান্ধীজীর বিশেষ 
অব্দান ছিল। 

গান্ধীজী তখন ভারতবধের উদীয়মান নেতা । প্রথম দিকে তিনি ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিভায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রৌলাট আইন ও 
জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের পরে ইংরেজদের মনোভাব দেখে তিনি 
ব্রিটিশের সহযোগী থেকে ব্রিটিশের বিরোধীতে রূপাস্তরিত হন। ব্রিটিশ 
বিরোধিতার জন্তে তাঁর প্রথম কর্মশ্ছচী হলো অসহযোগ আন্দোলনের জন্টে 
আহ্বান। ইংরেজদের সঙ্গে কোনও স্তরেই কোনও রকম সহযোগিতা করা 
হবে নাঃ এমনকি তাদের রচিত আইনশৃঙ্খল। রক্ষার ব্যাপারে তাদের চাকুরি 
করার নামেও-_-তাদের সাহাধ্য করা হবে না; ব্রিটিশদের আইনবলে গঠিত 
প্রশাসনে অংশ নেওয়ার জন্তে তার্দের কাউনসিলে প্রবেশ করা-ও হবে না_ এ-ই 
হলে৷ অপহযোগ আন্দোলনের সরল উদ্দেশ্য | গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের 
আহ্বানে কতখানি যুক্তি ছিল তা বল! মুশকিল, কিন্তু নবীন নেতার! তার 
কর্মস্থচীর অভিনবত্ধে রোমাঞ্চিত হলেন। জহরলাল নেহেরু 'অটোবায়োগ্রাফি* 
তে স্বীকার করেছেন, “০ 010. 106 09166 16170ঘ7 1726 00 0012 0£ 10, 
000 ৮৮6 616. 01১111160.১ সেই রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে- শুধু 
বড়ে বড়ে৷ শহরে নয়; দূর গ্রামাঞ্চলেও, শুধু শিক্ষিত আলোক গ্রাঞ্চ মধ্যবিভদের 
মধ্যে নয়, কলকারখাণার শ্রমিক থেকে শুরু করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যেও, 
শুধু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ পরকার কায়েম রাখতে যে জমিদার- 
তন্ত্-ও-বপিকমণগ্ডল সাহাধ্য করছে তাদের বিরুদ্ধেও । 

এখানে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস রচনার অবকাশ নেই । শুধু এটুকু- 
বলাই যথেষ্ট যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই প্রথম একটা আন্দোলন গড়ে উঠল 
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ঘ। সমস্ত দেশটার সমস্ত স্তরের মানুষকে স্পর্শ করল, যা ধর্ম-সম্প্রদায় নিবিশেষে 
দূরতম গ্রামের নিয়তম মান্যটিকে সচকিত করে তুলল, ঘা প্রথমবার 
অশিক্ষিত ও বিদেশী শাপন সম্বক্ধে অচেতন তথা রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন 
মান্ুষকেও কোন-না-কোন ভাবে আন্দোলিত করল। এই প্রবল জন-জাগরণের 
প্রকাশ নান! দিকে নান। ভাবে হলো | উদ্দাহরণ হিসেবে তিনটি খটনার কথা 
উল্লেখ করাই যথেষ্ট-_রায়-বেরিলী ও ফেজ্জাবাদে খন অবৈধ সেস বা স্থানীয় কর 
প্রদান বন্ধ করা হলো! তখন সেখানকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে জমিদার-পুলিশ 
পক্ষের সংঘর্ষ ; ছোটনাগপুরে তনা ভগত আন্দোলনের আহ্বানে সরকারী কর 
প্রদান বঞ্ধ কর। নিয়ে আদবাসার্দের সঙ্গে জমিদার-পুলশ পক্ষের সংঘষ 3 
ওড়িশাতে কণিব। রাজ্ের প্রজাদের সঙ্গে আবওয়াব কর প্রদান বন্ধ কর] নিয়ে 
জমিদার-পুলিশ পক্ষের সংঘষ । ৃ 

সাধারণ মানুষের জাগরণের আর একটি ফল হলো এই যে তার! জানল, 
অন্যায় অন্তায়, যে-ই অন্তায়কারী হোক ন। কে”, অন্তায়কারীকে বাধা দিতে 
হবে, শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনের চাপে অন্তায়কে প্রতিরোধ করতে হবে। এই 
বোধ থেকে হিন্দু ধর্মীবলম্বী ভারতীয়দের ঘে অংশ গান্ধীজীর আদর্শে উদ্ধদ্ধ 
হয়েছিল তারা খিলাফৎ আন্দোলনের শামিল হলো। প্রথম মহাযুদ্ধে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দেওয়ার অপরাধে তুরস্কের খলিফাকে ইংরেজর। 
পদচাত করে এবং খলিফার প্রতি এই অন্তায়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবার্দ-মূলক 
ভারতীয় আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। খিলাফৎ আন্দোলন 
সর্বতোরূপে মুসঙ্গিম আন্দোলন হওয়া সত্বেও এট! অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্তায়ের 
আন্দোলন বলে গান্ধীজী মনে করেছিলেন, তাই “ইয়ং ইগ্ডিয়া'তে তিনি লিখলেন 
£0 15 20 4066 60 18610 19100 (11018106090) 11 1719 17001 01 0০111 
€0 086 0656 ০01 007 81011)05, 11 1015 58056  0070017061705 15616 00 106 
৪3 1050. স্পষ্টতই ধ্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নীতি অসহযোগ আন্দোলনের 
'গঁতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি । 

অন্তায়ের বিরুদ্ধে স্তায়ের সংগ্রামের আর একটি দুষ্াস্ত ছলে। পুরোছিত- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে আকালি আন্দোলন | ব্রিটিশ সরকারের প্রশ্রয়ে শিখ গুরুদ্ধার- 
গুলো হয়ে উঠেছিল ঘোহস্তদ্দের দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের কেন্দ্র। গুরুদ্বারে 
মোহস্তদের আচার ও ক্ষমতাকে সংঘত করার উদ্দেশ্ত নিয়ে আকালি বলে 
পরিচিত রক্ষণশীল শিখর! ১৯২ খ্ীস্টাৰে গুরুদ্ার প্রবন্ধক নামে একুটি সমিতি 
“গঠন কয়ে। অনেকগুলে৷ গুরুছারের কর্তৃপক্ষ মন্দির পরিচালনার অধিকার 
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বিনা বাধাতে প্রবন্ধক সমিতির হাতে অর্পণ করে, কোথাও কোথাও প্রবন্ধক 
সমিতির সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ সংঘর্ষের রূপ নেয়, কিন্তু প্রবন্ধক সমিতির 
সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এই বিরোধ চরম নৃশংসতার আকার লণভ নরে নানকান। 
'গুরুদধারে। প্রথমবার অল্প সংখ্যক আঁকালি নানকান। গুরুদ্ধারে প্রবেশের চেষ্টা 
করে ব্যর্থ হয়--অতঃপর দেড় শ আকালির একটি দল গুরুদ্বারের সম্মূখে উপস্থিত 
হলে, গুরুদ্বারের বিশাল দ্বার খুলে গেল, দলটি ভিতরে প্রবেশ করল, পুনরায় বন্ধ 
হয়ে গেল দ্বার। ওই দেড় শজন আকালি আরফিরে আসেনি । ভন্মবিশেষ 
এবং কিছু খণ্ড খণ্ড মাংস থেকে অনুমান করা হয় যে ওই হতভাগা সংঙ্কারকদের 
হত্যা করে দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাঠ ও কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে ছুষ্র্মের চিহ্ন মুছে 
ফেলার চেষ্টা হঘ। একই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছিল বলে একে 
সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া হয়নি, কিন্ত তাই বলে ধম্য় প্রমঙ্গে খটনার 
নুশংমতা ও বীভৎসত উপেক্ষণীয় নয়। গুরুকাবাগে [ত্রটিশ বংশোদ্ভূত পুলিশরা 
নিযুক্ত হলে মন্দিরে প্রবেশে উদ্ভ শিখদের বাধা দেওয়ার কাজে--একদিকে 
ইংরেজ পুলিশর। বেপরোয়। গ্রহারে শ্েচ্ছাসেনকদের অচৈতন্ত করে ফেলছে আর 
অন্যর্দিকে সম্পূর্ণ আহংস ও শাস্তিপূণ ভাবে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হতে হতে 
স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে চলছে-__-এই অভূতপূর্ব দৃশ্ঠের প্রসঙ্গে দীনবন্ধু চার্লদ 
ফ্রিয়ার এগ কজ লিখেছেন, 4 ০091010610617 0171017760৫ 005 510200৬ 
০0৫ 01) 01:0995. 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িতের সংগ্রামের অন্যতর রূপ দেখা যায় মোপলা 
অত্যু্থানে। এখানে অন্তায়কারী মহাঞ্জন ও জমিদাররা ছিল হিন্দু ধর্মাবন্বী 
আর নিপীড়িত ও শোধিত মোপলারা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী-হুটি পক্ষের 
দুটি পৃথক ধর্ম থাকার দরুন মোপলা অস্থ্য্থান কী করে সাশ্প্রদায়িক রূপ পায় 
সেকথা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে একবার বলেছি, তবু একথা পুনরাবৃত্তি কর! ভালো 
যে এখানে বিরোধট! সাম্প্রদায়িক ছিল না, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল অর্থনৈতিক । 
গান্ধীজী বলেছেন ষে শনি যদ্দি মালাবার উপকূলে মোপলাদের মধ্যে যাওয়ার 
স্যোগ পেতেন তাহলে মোপলাদের ধ্বংস ও ছিংসার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে 
পারতেন। 

কিন্তু যেসব স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে গান্ধীজী সরকারী বাধা পাননি তেমন 
অনেক স্থানেও ধ্বংস ও হিংসার প্রকাশ হয়েছে। আন্দোলনকারীদের হিংস্রতা 
ও নৃশংসতার চরম প্রকাশ ঘটে গোরখপুয়ের চৌরিচৌরা নামক স্বানে-_ এখানে 
আন্দোলনকারীর! ভয়ঙ্কর আক্রোশে একুশ জন পুলিশকে জীবস্ত পুড়িয়ে মায়ে ।' 
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এই ঘটনাটা এক ভরঙ্কর সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত বহন করছিল--হাজার হাজার 
বছরের ঘুম থেকে রাতারাতি জেগে ওঠ জনসাধারণের আবেগ ও চাঞ্চল্যকে 
নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব, তাছাড়া বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি উত্তেজন! জাগলে তা৷ 
হিংশ্রতার পথ নেয় এবং এই ইঙ্গিতের থেকেই শঙ্কিত গান্ধীজী আন্দোলনটি 
প্রত্যাহার করলেন 4 
এক হিসেবে এটা হলে! অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা । আগেই বলেছি 
এই আন্দোলনের কর্মস্থচীর অন্যতম অঙ্গ ছিল কাউনপিলে প্রবেশ কর! থেকে 
বিরত থাকা । ধার। কাউনসিলে প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন তাদের নেতা 
রূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞন ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক 
বিশেষ অধিবেশনে বলেছিলেন, ণু 200 00 10912 076 ০901)0115 212 
11750001000170 601 01) 2:00211117061)0 01 95%/818] 9170 €0 1152 [176 
৮০20] 10101) 13 117 06 108]110৬ 06 50110810500 01116 ৪1১00 
00০ £]1 00101166 9ড/8181. অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহত হলে 
গ্রেস লেজিসলেটভ কাউনসিল অর্থাৎ আইন প্রণয়নের সভাতে প্রবেশের 
নীতি পুনরায় গ্রহণ করল, কিন্ত রাজাগোপালচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই 
প্যাটেল প্রমুখ নেতার] ১৯২৩-এর পরেও কাউনসিল বর্জনের নীতিকে দৃঢ় ভাবে 
অন্ুদরণ করতে লাগলেন। আইনসভাতে প্রবেশ করতে হলে নির্বাচনে অংশ 
নিতে ও গ্রতিদ্দ্দি করতে গিয়ে প্রতিছন্দীর। অনিবার্ধ ভাবেই বিশেষ বিশেষ 
সাম্প্রদ্ধায়িক প্রশ্নগুলিকে নির্বাচকমগ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপন করতে ল[গলেন এবং 
এভাবে সাম্প্রদায়িক চিস্তাধার৷ দেশের মধ্যে দ্রুত বিস্তৃত হতে লাগল । 
দেশবন্ধুর দল পরিচিত ছিল স্বরাজ দল নামে__-এই দল অবশ্য সর্বোচ্চ 
স্তরে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইন সভাতে নরমপন্থী কংগ্রেম নেতা ও উদার মুসলিম 
সভ্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্তাশনালিস্ট পার্টি নামে একটি ঘুক্তদল গঠন করে। 
তথাপি নির্বাচক মগ্লীর শিক্ষিত ও বিতবানদের স্তরে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ 
ব্যাপক ও গভীর হতে থাকে । কেনন! নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার, প্রশ্নটাই 
প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাড়াল--বিত ও শিক্ষার মানদণ্ডেই তখন নির্বাচক মণ্ডলীর 
“তাল্ত্ি। গ্রত্তত করা হতো! এবং এর থেকেই বোঝা যাবে যে জনসাধারণের 
কোন্‌ স্তরে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল আকার পেয়েছিল ও চালিক। বৃত্তি হিসাবে 
কাজ করেছিল। আগেই বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি শিক্ষিত 
সমাজে এই ধারণ! জন্মায় যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক স্বতন্ত্র জাতি-_এই ধারণ। 
-টিলকের মতো! অনেক কংগ্রেস নেতার মানসেও একট। গ্রবল প্রত্যয়ের আকার 


২৭৪ 


লাভ করে। স্বভাবতই হিন্দু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের নেতারাও ন্বতন্ত্র জাতি 
বূপে হিন্দু স্বার্থ বিবেচনার সমন্যাটাকে আপন ব্মাপন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে 
সচেষ্ট হন যার প্রমাণ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শরংচন্রের উক্তিতে 
পরফার ভাবে পাওয়া যায়। “হিন্ুস্কান হিন্দুর দেশ? এই কথা উনবিংশ 
শতাব্দীর হিন্দু জাতীয়তাবাদীর। বলেননি, কিন্ত পথক নির্বাচন প্রথা প্রতিষ্ঠার 
পব কংগ্রেসের মতে। সব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের মুখেও কথাটা শোনা 
“তে লাগল। 
ভারতীয়দের মধ্যে আরও একটা উপকরণ ছিল যেটাকে বিশ্তুদ্ধ হিন্দু 
সাম্প্রদায়িক উপকরণ বলতে পারি। ১৯১৬-তে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের চুক্তি 
সম্পার্দিত হওয়।র পরে 'এই সাম্প্রদায়িকতাবাদ।রা কংগ্রেস সম্বন্ধে হতাশ হলেন 
এবং হৃদগ্নঙ্গম করলেন যে কংগ্রেমকে দিয়ে বিশেষ ভানে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ- 
গুলে! সিদ্ধ কর যাবে না । এই রকম পরিস্থিতিতে স্যার রামপাল সিঙকে 
সভাপতি করে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম অখ্খিল ভারতীয় হিন্দু সম্মেলন। রামপাল 
সিউকেই সভাপতি পদে বরণ করার ব্যাপারট! লক্ষণীয়-_-গোমাংস ভক্ষণকারীদের 
প্রতি তাঁর বিরূপতা নেই ১৮৯৩ থেকেই সর্বজনবিদিত; ভারতবর্ষে সেই প্রথম 
হিন্দু মুনলিমের মধ্যে সাম্প্রধায়িক দাঙ্গাগুলোর সময় ইনি ছিলেন গো-রক্ষিণী 
সভার নেতা এবং এটা ত্বতঃপ্রকাশিত যে ওই দাঙ্গাগুলোর মূলে উক্ত সভার 
প্ররোচনা ও তৎপরতা ছিল; আর লক্ষণীয় যে রাজা রামপাল সিও গোমাংস- 
ভক্ষণকারী রূপে মুলমানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন বটে কিন্ত ইংরেজদের প্রতি 
বিরূপ ছিলেন না, বরং ইংরেজদের লেবক ছিলেন এবং তার সেবাতে প্রীত হয়ে-ই 
ইংরেজরা তাকে স্তার উপাধিতে ভূষিত করে। স্থতরাং হিন্দু সজ্ঘের সঙ্গে 
রামপাল সিঙের যোগাযোগ অপরিকল্পিত নয়, আকম্মিকও নয়, উপরস্ত এই 
যোগাযোগের প্রভাব ও ব্যঞ্জন। গভীর ভাবে অঙ্ধাবনের বিষয়। হিন্দু সঙ্ঘের 
থেকে হিন্দু মহাসভার উৎপত্তি হলো! এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মহানভার 
লক্ষ্য হলো, স্বারত্ত শাসনের পরিকল্পনার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্তে অধিকতর 
ক্ষমতা অর্জন কর1। একই সঙ্গে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ত্বতন্ত্র জাতি 
রূপে সংঘঠিত করার জন্তে সংগঠন আন্দোলন এবং যেসব ভারতীয় ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেছিল তাদেরকে সনাতন হিন্দু সমাজের ফিরিয়ে আনার জন্তে শুদ্ধি 
আন্দোলন শুরু করেন। পৃথক নির্বাচন প্রথাঁতে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে ভোটের 
খ্যাই যেখানে ক্ষমতা লাভের পবচাইতে উল্লেখযোগ্য গ্রসঙ্গ সেখানে সংগঠন ও 
"শুদ্ধি আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝা খুবই সোজা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বাণী 
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শোনবার জন্যে তার (প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বশে মুসলমানরা! এক সময় তাকে: 
দিল্লীর জাম! মদজিদে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দই 
ঘখন সংগঠন ও শ্দ্ধি আন্দোলন শুরু করলেন তখন তার উত্তরে সফিউদ্দিন 
কিচলুর মতো অবিনংবাদিত দেশপ্রেমিক ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তঞ্জিম ও. 
তবলিঘ আন্দোলন শুরু করলেন। পুথক নির্বাচনের ভিত্বিতে ক্ষমতার জন্যে 
সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনে এবং পাণ্টা-আন্দোলন সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজন। ও সংঘর্ষে জোগাল অমোঘ প্ররোচনা । 
উপরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিস্থা- 
ধারার প্রভাব ও গরসার সম্বন্ধে যা বলেছি তা স্পষ্টতই শিক্ষিত ও সম্পন্ন স্করে 
তথা নতুন মধাবিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে সত্য; কিন্তু এই সত্য শুধু উল্লিখিত শ্রেণীতেই 
আবদ্ধ থাকেনি, তা সাধারণ মানষের তথা অশিক্ষিত ও দরিদ্র শুরেও প্রবল 
পরাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। '্রপ্ণতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলন দেশ্রে 
মধ্যবিল্ত শ্রেণী এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্য যে-ধরনের প্রতাক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা 
করে তার ফলে এখন থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা দ্রুত বেগে ও 
সরাসরি নিম্নিত্ত শ্রেণীতে ও সংক্রমিত হয় । তাছাড়া অধহযোগ অন্দোলনকে 
অবলম্বন করে যে-উন্মাদদনা, যে-উদ্দীপনা জেগেছিল আন্দোলন প্রত্যাহত 
হওয়ার পরে সেই অকম্মাৎ নিরধলখ্ধ উন্মাদনা! ও উদ্দীপনা কোন্‌ ভাবধারাকে 
অবলম্বন করবে? অসহযোগিতার আদর্শ সরে গেল, সাধারণ মান্থষের জীবনে 
কষ্টি হলো! একট! শূন্যতার এবং সম্ভবত সেই শুন্যতাকেই পূর্ণ করল সাশ্র- 
দায়িকতার আদর্শ । অর্থাৎ একথা সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ আছে ষে 
অনহষোগ আন্দোলনের পথ খাকম্মিক ভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে জাগ্রত 
জনসাধারণের চাঞ্চল্য সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরল। গু 15 79551160781 
$00061 1০960117706 00 ০6৪, £1620 17051016176 ০0200100060 60 ৪ 
00610 06৮10190617 1 008 ০000105১ জহরলাল নেহেরু “অটোবায়ে? 
গ্রাফি'তে লিখেছেন, “৮0০ 50091265590 ৮10161705 1380 00 00 ৪ ৮৮৪ 
0 200 072 10110/1105 92215 01015 09117020825 2££18%8660 076 
ক ৫0010100091 (00011016., ৃ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলে। প্রথমে কলকাতা, দিল্লী, লখনৌ, আগ্রা” এলাছাবাদ, 
_ কানপুর, জব্বলপুর, নাগপুর প্রভৃতি বড়ে। বড়ো শহরে শুরু হলো৷ এবং তারপর 
'ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে। গ্রায়ের দিকে দাঙ্গার 
*প্রসার প্রমাণ করে যে সাম্প্রদায়িকতা! ক্রমশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত 
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শহরগুলে! থেকে দেশের গভীর অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়তে শ্ররু করেছিল অর্থাৎ 
পলবগ্রাহী স্তর থেকে প্রবেশ করছিল শিকড়াশ্রয়ী লোৌকজীবনে। লাইমন 
পরিচালিত স্ট্যাটুটারী কমিশন এবিষয়ে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্ধে লিপিবদ্ধ করে, 
1721 5621 511)02 1923 1585 10055580. 60101710019] 110010)6 00 
21) ০১0615156) 200১ 11 1800১ 01) 21) 11001225119 50810 ড/18101) 1195 23 
ড60 91000 100 51617 06 80201175. 1100 260001060 1150 10101) 
63016110655 12311)01 0000121005১, 12091705170 1955 11581) 112 
০0100170000] 71905 10011) 01) 1950 652 56015) 01 ৮1101) 3]. 1১8৮6 
0০০01790. 08117 1927.+ অবশ্য ১৯২৭ খ্রীষ্টা থেকে সাম্প্রদায়িক দাজার 
প্রকোপ সাময়িক ভাবে হাস পায়, কারণ সাইমন কমিশন প্রেরণের প্রস্তাবটাই 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক্যবদ্ধ হওয়ার প্ররোচন]| জোগায়। সাইমন 
কমিখনের সকল সদণ্তই ছিলেন ইংরেজ বংশোদ্ভূত | কিন্তু ভারতবাসীদের 
নিজন্ব সমস্যা ইংলগ্ডের খাস ইংরেজর] বুঝবে কী করে? তাই সাইমন 
কমিশনের থেকে ভারতীয়দের পুরোপুরি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ব্রিটিশ বংশোদ্ভুতর্দের 
নিয়ে কমিশন গঠনের প্রতিবার্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 
উভয় গোঠী-ই এক্যবদ্ধ হলো! । মুগলিম লীগের কোন কোন প্রবীণ নেত। 
অবশ্ঠ সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্ররস্তত ছিলেন, কিন্তু 
জিন্নাপন্থী লীগ-সদন্তর। তীার্দের প্রতিবাদ জ্ঞাপনে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 
মেলালেন। “08117)58119 9281) ৪5 0155159] 09601)005, জিনা 
বললেন, 0০ 9100010 (00101001551010 15 01)6 10000106750: 001: 50001. 
কালো চামড়ার প্রতি শাদা চামড়ার অপমান ছিগুণ হয়েছিল ভারতবর্ষের 
রাষ্টসচিব লর্ভ বর্কেনহেডের বিদ্রপে-_এই রাষ্ট্রচিব একাধিকবার বিদ্প করে 
বলেছিলেন ষে যার! শাদ! চামড়ার কমিশনের বিরুদ্ধে এত চেঁচামেচি করছে 
তার! নিজেরাই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং মিলেমিশে এক্যবদ্ধ ভাবে একট! 
শাসনতন্ত্র রচনা করতেও অক্ষম । বর্কেনহেডের বিদ্রপের উত্তর দেওয়ার জন্যে 
ভারতবাসীরা এবার দৃঃপ্রতিজ্ঞ হলো । ১৯২৮-এর ণই ফেব্রুয়ারি সাইমন 
কমিশন বোগ্বাইয়ে পদার্পণ করল--সেদিন সার দেশ জুড়ে পালিত হলে। 
এক অভূতপূর্ব হরতাল--এই উপলক্ষ্যে বাহত ও সাময়িকভাবে হলেও 
হিন্দু-মুসলিম নিবিশেষে ভারতবাসীঘের জাতীয় এক্য ও সংহতির এক নতুন 
প্রমাণ পাওয়া! গেল। একই এক্য ও সংহতির অন্ততর প্রকাশ দেখা গেল 
২৮শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল-পার্টিজ কনফারেদ্দে। মোট উনত্রিশটি 
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দল এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিপুল আকার 
ধারণ করে যে ওই সম্মেলনে কোনও বাস্তব কর্মস্চী গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। সর্ব-দলীয় সম্মেলন কর্তৃক মনোনীত ৯ জনের এক প্রতিনিখ্ি-সভা 
১৯ শে মে মিলিত হলে বোঞ্াইয়ে এবং কম করে পচিশটি বৈঠকের পরে 
একটি খশড়। শাসনতন্থ প্রণয়ন করে। অল্প রদবদল করে শাসনতন্ত্রটি অগস্ট 
মাসে লখনৌয়ে অনুষিত সর্ব-দলীয় সম্মেলনে গৃহীত হয় । অতঃপর প্রত্যেক 
দল যাঁতে পৃথক পৃথক ভাবে শাসনতন্ত্রটর প্রত্যেকটি খু'টিনাটি প্রসঙ্গকে 
পুজ্থখান্ছপুঙ্খ রূপে বিচার করতে পারে সেজন্তে সেইটের নকল প্রত্যেকটি দলকে 
পৃথক পৃথক 'াবে গ্রেরণ কর! হয়। 
এই শাসনতছে জনসাধারণের মৌল অধিকারের গ্রসঙ্গটি যথাসম্ভব বিনীতভাবে 
উত্থাপিত হয় ; জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের কথ। বল! হয় বটে, কিন্তু নাগরিকের 
কর্তব্য প্রসঙ্গে শাসনত্ন্ত্রটি নীরব , অন্ুননত শ্রেণী, নারী ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার 
আশ্বাস দেওয়! হয়; সংখ্যালধুরদদের মনে আস্থা! জাগানোর জন্যে তাদের ধর্ম, 
ভাষ। ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাণ-ও দেওয়া হয়; পৃথক নির্বাচন 
প্রথাকে ক্ষতিকর বিবেচনা করে বর্জন কর] হয় বটে, কিন্তু শুধু মুঘলিমদের জন্যে 
প্রদেশগুলোতে সংখ্যালঘুর লামে সংরক্ষিত আননের ব্যবস্থা রাঁখা হয় ; উত্তর- 
পশ্চিম-সীমাস্ত-গ্রদেশকে একটি পূর্ণ প্রর্দেশ রূপে গণ্য করার এবং সিন্ধু-প্রদেশ 
নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রন্তাব করা হয়। যেসব প্রশ্ন পরবর্তী কালে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে জটিলতা সুষ্টি করে তার অনেকগুলোর স্থত্র 
প্রস্তাবিত শ্বাসনতন্ত্রের ডল্লিখত ধারাগুলোতে বিগ্যমান। বিশেষ করে 
সংখ্যালঘুদের প্রশ্নটা বিগত ছু দশক থেকেই একট! গুরুতর সমন্তার আকার 
লাভ করেছিল । যে তিনটে সম্প্রদায় ব1 শ্রেণী নিয়ে সমস্যা সবচেয়ে প্রকট রূপ 
পায় সে-তিনটে হলে ইসলাম ধর্মীবলম্বী, শিখ ধর্মাবলম্বী এবং অনুম্নত শ্রেণীর 
সমস্যা । শ্রীস্টানর! সাধারণ ভাবে শাসনতন্ত্রটিতে সম্মতি জানালেও এই মন্তব্য 
করে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ তাতে যথোচিত বিচার ও বিবেচনা লাভ 
করেনি ( পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য )। 
যা হোক, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান-ই প্রথমে আলোচনা করা 
স্দীচীন। ডক্টর আনসারি, স্যার আলী ইমাম, রাজ অব মাহমুদাবাদ প্রমুখ 
জাতীয়তাবাদী ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা! শাঁসনতন্্রটিকে সমর্থন করলেও ৩১শে 
ডিমেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুনলিম সম্মেলন শাসনতস্ত্রটিকে বাতিল করল। এই 
সন্মেলনেই ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের দব চাইতে জনপ্রিয় নেতা রূপে মহচ্মদ 
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আলী জিন্গার উখান হয়--১৯২০-২১ খ্রীস্টাব্ধ পর্যন্ত তিনি ছিলেন একই সঙ্গে 
জাতীয়তাবাদী এবং মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান নেতা--কিস্ত অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে গান্ধীজীর আদর্শবাদ তার পক্ষে 
অতিরিক্ত রহস্যময়, তবে তখনও তিনি রক্ষণশীল মুমলিম নেতাদের সঙ্গে সাযুজ্য 
বোধ করেননি । ১৯২৪ খ্রীস্টাবে দেশ জুড়ে সাম্প্রদাফিক বিরোধ ক্রমশ তীব্র 
হয়ে উঠতে শুরু করে এবং সেই নিরোধের আবহে লাহোরে অল-ইগ্ডয়। মুসলিম 
লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে যুক্ত সংবিধান ও অবিলঙম্গে 
দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়, প্রচলিত পৃথক নির্বাচন প্রথার 
যৌক্তিকতা নির্দেশে কর! হয় এবং এই আশ্বাস চাওয়া হয় যে কোনও বিল ব৷ 
। প্রস্তাব সম্প্রদার বিশেষের তিন-চতুর্থ অংশের আপনি থাকলে গৃহীত হবে না। 
দাল্প্রদায়িক বিরোধের নিন্দা করে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর জন্তে প্রদেশে প্রদেশে 
সংস্থ1 গুতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব স্বয়ং জিন্ন7া উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাবটি তাঁরই 
প্রভাবে গৃহীত হয়-_উক্ত প্রস্তাব জিন্নার তৎকালীন মনোভাবের পরিচায়ক । 

পরবর্তী চর বছরের মধো জিন্নার চিস্তাধারাতে উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন 
টে । আগেই বলেছি, এই সময়ট।তে হিন্দু মহাসভার তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি 
পায় এবং আর্ধ সসাঁজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলন শুরু 
করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাৰে শাসনতত্ত্রের খশড়। রচনাকালে জিন্ন তিনটি সংশোঁধনী 
প্রস্তাব আনয়ন করেন--প্রথমত, কেন্দ্রীয় আইন সভাতে মুনলিমদ্দের এক 
তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে; দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাব ও বাংলার আইনস্ভার 
ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়ঃ প্রাপ্তির ভিত্তিতে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা অনুমোদিত না হলে 
জনসংখ্যার ভিভিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে, এবং তৃতীয়ত, অবশিষ্ট 
ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রদেশে স্তস্ত করা হবে। স্পষ্টতই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায় রূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর্দের শাসন সম্বন্ধে জিন্নার মনে গভীর শঙ্কা 
জেগেছিল এবং সেই শঙ্কা নিরাকরণের জন্তে তিনি তখন পথ খোজ শুরু 
করেছেন। তার প্রস্তাবগুলি যখন প্রত্যাখ্যাত হলে। তখন প্রতিনিধিত্বমূলক 
সরকারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব সম্বন্ধে তার শঙ্কা দৃঢতর হলো। শঙ্কিত ও 
বিস্ষুব্ধ চিত্তে প্রত্যাখ্যাত জিন্না অতঃপর সর্ব-দলীয় সম্মেলন তাযগ করে যোগ 
দিলেন আগা খান, স্যার মুহম্মদ শাফি প্রভৃতির ইংরেজ-ভক্ত গোঠীতে। 

১৯২৯ খ্রীস্টাবধে জিক্না উপস্থাপন করলেন তার চৌদ্দ দফা প্রস্তাব । সংখ্যা-' 
গরিষ্ঠদের প্রভাব প্রতিরোধ ও প্রতিপত্তি খর্ব করার সমস্ত ব্যবস্থাই নিম্নলিখিত 
চৌদ্দটি দাবীতে তিনি রাখলেন-_-১। ভবিস্তৎ সংবিধান ফেভারল বা যুক্ত 
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সংবিধান হবে আর অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলোও দেওয়! হবে প্রাদেশিক সরকারকে ; 
২। সবগুলে। প্রদ্েশকে সমপরিমাণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে হবে) ৩। দেশের 
সমস্ত আইনসভা এবং অন্যান্ত নির্বাচন-ভিত্তিক সংস্থাগুলে। সংখ্যালঘুদের" পর্যাপ্ত 
ও কার্কর প্রতিনিধিত্বের নীতিতে গঠিত হবে) ৪। কেন্দ্রীয় আইনসভাতে 
মুসলিম প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের কম করা চলবে না? ৫। 
প্রচলিত পৃথক নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব 
নির্ধারিত হবে, কিন্তু যে কোনও সম্প্রধায়-ই ঘে কোন সময়-ই যুক্ত নির্বাচন 
ব্যবস্থার সামিল হতে পারবে; ৬। পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে এমন ভাবে কোনও 
অঞ্চল বা প্রদেশ পুনর্গঠন কর! চলবে না; ৭| প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ 
ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে) ৮। কোনও আইনসভা বা নির্বাচন-ভিত্তিক 
স্বার একই সম্প্রদায়ভূক্ত সদশ্তদের তিন চতুর্থাংশ সদস্য-সংখ্য। যদি কোনগু 
বিল ব প্রস্তাব বা তার অংশ বিশেষকে আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী 
রূপে গণ্য করে তাহলে সমগ্র সভা ব1 সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন সত্বেও 
তা অনুমোদন বা গ্রহণ করা চলবে না; ৯। বোশ্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে সিন্ধুকে 
পৃথক করতে হবে; ১০। অন্যান্ত প্রদেশে ষেঘব নীতিতে সংস্কার সাধন করা 
হয়েছে বা হচ্ছে মেই একই নীতিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বালুচিন্তানেও 
সংস্কার সাধন করতে হবে; ১১। সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে 
সরকারের উচ্চতর পদ্দগুলিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে মুঘলিমর! 
উপযুক্ত অংশ লাভ করতে পারে 3 ১২। মুসলিম সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, আইন এবং 
বিনামূল্যে যেসব মৃনলিম প্রতিষ্ঠান জননেব1! করে সেগুলোকে রক্ষার ব্যবস্থা 
লংবিধানে থাকা চাই এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে সরকারী দান, 
অনুদান ও খণ বিষয়ক ন্ুবিধাগুলে। প্রযোজা হওয়া চাই; .১৩। অস্তত 
এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম গ্রতিনিধি ব্যতীত কেন্দ্রের বা গ্রদেশের ক্যাবিনেট গঠন 
করা চঙ্গবে না; এবং ১৪। ইওিয়ন ফেভেরশনের কাঠামোর মধ্যে রাজ্যের 
সম্মতি ব্যতীত কেন্দ্রীয় আইনসভ! কক সংবিধানের সংশোধন কর! চলবে না। 
জিন্নার চিস্তাধার! যে-পথে বিবতিত হয়েছে তার চিহ্ন অন্ুদরণে এটা খুব 
সহজেই বোঝা যাবে, মাত্র ছ-বছরের মধ্যে তার নীতিতে ও লক্ষ্যে মৌল 
পরিবর্তন ঘটে গেছে-_সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গ্রভাব ও পেষণ সম্বন্ধে তার মনে 
একটা আশঙ্ক। ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে এবং সেই প্রভাব ও পেষণকে প্রতিরোধ 
করার জন্তে বহুবিধ নিরাপতামূলক ব্যবস্থা ও শর্ত দিয়ে আপন সম্প্রদায়ের 
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অস্তিত্বকে স্থুরক্ষিত করতে তিনি ক্রমশ অধিকতর যত্বশীল ও সচেষ্ট হয়েছেন। 
গণতান্ত্রিক বা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্েরই শাসন | 
ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে-_যেখানে ধর্মীয় বিচার-বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে 
রাজনৈতিক উপায়-উদ্দেশ্কে প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছে- সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের 
খানের সহজ ও সরল অর্থ-ই হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাসন। উক্ত 
প্রতিনিধিত্বযূলক নির্বাচনী সংগ্রামে সংখ্যার প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই 
প্রশ্ন একটা নতুন মাত্রা লাভ করল একদিকে সংগঠন শুদ্ধি অন্যর্দিকে তঞ্চিম- 
তবলিঘ আন্দোলন ছুটির ফলে। কারণ আদতে ওই ছুটি আন্দোলনের 
আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক যে-তাৎপর্যই থাঁকুক-ন1 কেন, দুটোই অস্ভিম তাৎপর্ষে 
আপন আপন সম্প্রদায়ের পক্ষে সংখ্যা বুদ্ধি ঘটানোর আন্দোলন। সাম্প্- 
দায়িকতার পাপ দূর করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে গাদ্ধীজীর অনশনের কোনও 
উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়। জাতীয় জীবনে দেখা যায়নি আর রবীন্দ্রনাথের যুক্তি 
অন্থধাবনের ক্ষমতা আরও দুর্লভ বস্ত। যেখানে সাধারণ ভাবে গান্ধীজী বা 
রবীন্দ্রনাথের চিস্তাধারার কোন ছাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর পড়ছে না, 
সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রূপে ওই সম্প্রদায়ের চাপ সম্বন্ধে জিন্নার আশঙ্কাকে 
অমূলক বলে কোনও মতেই উপেক্ষা কর! যায় ন1। 
বধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই পুথক সম্প্রদায়ের বোধে আক্রান্ত হয়নি, শিখ 
ধর্মাবলম্বীরাও হয়েছে । আগেই বলেছি ষে মণ্টফোড” রিপোর্টে শিখদের পৃথক 
নির্বাচনের অধিকার স্থপারিশ করা হয়। কোন্‌ যুক্তিতে শিখদের পৃথক 
নির্বাচনের অধিকার দেওয়। হয়? মণ্টফো্ রিপোর্টে প্রদশিত যুক্তি ছিল যে 
শিখর! সৈন্বাহিনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সামরিক জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র 
একটা মর্ধাদা ও পৃথক নির্বাচনের অধিকার তাদের প্রাপ্য। সাধারণভাবে 
শিখরাও হিন্দু ভাবসত্ব ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে মনে হয়, কিন্তু ব্রিটিশ 
রাজনীতির ত্থার্থ ভাদ্দের ব্যাপক হিন্দু আদর্শের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। 
১৯১৮ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত উক্ত মণ্টফোর্ড রিপোর্টে শিখরা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে 
যে সত্তা অনুভব করে তার ফলশ্রুতি দেখা! যায় ১৯১৯ শ্রীস্টাব্ষে যখন অৃতসরে 
পস10) 00০ 2৬০০০] 00160 01 52665021016 056 700110109] 2120 
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লীগ। পরের বছর ১৯২* খ্রীস্টাবে শিখ সম্প্রদায়ের ভিতরে, বিশেষ করে গুরু- 
দ্বারগুলোতে, সরকারী আইনকাহুনের রক্ষাকবচে যেসব হু্নীতি ও ব্যভিচার 
চলছিল সেসব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতি গঠিত হয় এবং এর 
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ফলে শিখদের মধ্যে একটা গভীর এঁক্য ও সংহতি সাধনের আন্দোলন শুরু হয়। 
অথচ সংখ্যার দিক থেকে শিখ একটি অপেক্ষাকত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়--৪৫ লক্ষের 
বেশী ছিল না এবং ১৯৩১ শ্রীস্টাবঝের আদমস্থমারীতে তাদের সংখ্য। দেওয়! হয়েছে 
৪১৩৩৫১৭৭১ জন কিন্ত পাঞ্ধাবে তাদের পূর্বতন গৌরব এবং সামরিক সম্প্রদায় 
হিসেবে এঁতিহা তাদেরকে ষে গুরুত্ব দিয়েছে তার চতুর ব্যবহারে ব্রিটিশ 
রাজনীতিবিদরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্ধময় বিভেদমূলক উপকরণ 
হিসেবে শিখদের স্বতন্ত্র অস্তিত্তে গড়ে তুলতে চেয়েছে । ১৯২৮ শ্রীস্টাব্ে সর্বদলীয় 
অধিবেশনের সময় এক! জিন্নাই অধিবেশন ত্যাগ করেননি, খসড়। শাসনতন্ত্র 
রচনাকালে ওই নেতার! সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে শিখদের দাবি গ্রাহ্থ করছেন 
মা বলে শিখরাঁও অধিবেশনটি বর্জন করেন। স্পষ্টতই ভারতবাসীদের মধ্যে 
বহুবিধ রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের প্রক্রিয় ক্রমশ 
বিস্তীর্ণ হুচ্ছিল এবং নিজের নিজের স্বার্থ বিপন্ন অন্ভব করে সংখ্যালঘুর! 
সকলেই কমবেশি উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। 

এই বিভেদের অন্ততর প্রকাশ ঘটে অনুন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে, তবে এখানে 
বিভেদের প্রসঙ্গটা অপেক্ষাকৃত জটিল, কারণ ধর্মের বিচারে অনুন্নত শ্রেণী হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী অথচ জাতীয়তাবাদী বর্ণহিন্দু শ্রেণীর থেকে অন্ুন্নত শ্রেণীর মামাজিক 
বিচ্ছিন্নতা এত প্রকট যে ছুটে! শ্রেণীকে শ্বতন্ত্র ছুটি সম্প্রদায় বলে মনে হয় এবং 
অনুন্নত শ্রেণী সাধারণত যেন্ধপ অপমানকর ও ওদ্বত্যপূর্ণ ব্যবহার বর্ণহিন্দু শ্রেণীর 
কাছ থেকে পেয়েছে তাতে স্বাভাবিক ভাবেই অনুন্নত শ্রেণী নিজেদেরকে একট! 
স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে অনুভব করেছে, পক্ষান্তরে উন্নত শ্রেণীও সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক সুরে অশ্তন্নত শ্রেণীকে একই উৎসজাত, একই সমাজতুক্ত, একই 
জাতিগত মানুষ বলে মনে করেনি-_-একামনে উপবেশন, এক পংক্তিতে আহার, 
এক শিক্ষালয়ে শিক্ষা, এমন-কি এক মন্দিরে প্রার্থনা করার অধিকার থেকেও 
অনুন্নতর্দের বঞ্চিত রেখেছে । অন্ুন্নতদের কোন্‌ পর্যায়ের জীব বলে বর্ণহিন্দুরা 
মনে করে তার জলস্ত নিদর্শন অবশ্য বাংলাভাষীর্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম, 
কিন্তু ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে অনুন্নতদের মানুষ বলে গণ্য কর! হতো না বললে 
অত্যুক্তি হয় না। বিহারে এরকম এক অন্ধন্নত ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছি থে 
বছর চল্লিশেক আগে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে, গান্ধীজীর হরিজন 
আন্দোলন শুরু করার প্রায় বিশ বছর পরে, ওই ব্যক্তির বাবা একদিন হাটুর 
নিচে ধুতি পরেছিল আর হাটুর উপরে না পরে হাটুর নিচে ধুতি পরার অপরাঁধে 
তাকে জমিদার বাড়িতে ডেকে নিয্নে গিয়ে নির্মমভাবে প্রহার কর! হয়েছিল। 
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অন্ুন্ূত শ্রেণীর একজন ব্যক্তির পক্ষে বর্ণহিন্নুদের মতে! হাটুর নিচে ধুতি পরিধান 
এটা ছিল একট! সামাজিক অপরাধ । কেরলে নিম্নবর্দের কোন চোখে দেখা 
হতে! সেকথা! আগেই বলেছি। রাজস্থানে প্রত্যেক বর্ণের পথক পৃথক পরিচ্ছদ 
ও অলঙ্কার আছে এবং সেগুলে। দেখে এক নজরেই বল! যায় যে কে কোন 
বর্ণের লোক। সেদিন খুব বেশী আগের কথা নয় যোদন নিম্বর্ণদের পক্ষে 
বর্ণহিন্দুদের মতো! পোষাক পরাঁও সামাজিকভাবে নিধিদ্ধ ছিল। নিজেদের 
আচরণ ও অনুশাসন দিয়ে বর্ণ হিন্দুরা! এমনভাবে অনুন্নত শ্রেণীকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলেছিল যার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়৷ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে 
প্রকৃষ্টভাবে দেখা দিতে শুর করে এবং ব্রিটিশ খাসনব্যবস্থার সঙ্গে সেই প্রতিক্রিয়। 
ক্রমশ মিশে যেতে থাকে । 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পৃথক নির্বাচন প্রথ! প্রবতিত হলে আর তার ছু বছর 
পরে যে আদমন্্মারি হলো তাতে অনুন্নত শ্রেণী একটি পথক সাম্প্রদায়িক সত্ব 
হিসেবে দূপ লাভ করতে শুরু করল.। নির্বাচনী পংগ্রামে ভোটের সংখ্যাগত 
মূল্য অপরিসীম, স্থৃতরাং হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতাগণ ্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে 
নিজেদের চাপ বজায় রাখার জন্তে অন্থন্নত শ্রেণীর সমর্থনলাভে সচেষ্ট হলেন। 
১৯১৭ গ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণ। 
করা হলো) 7701025 0015655 81525 81002 002 06০012 ০0৫ [17019. 006 
16056351, 1056106 200. 2161)0500518635 0৫ 12107051155 2.1] 01521১11106 
10010056075 0050010 01901 0102 ৫20195590. 519.55255 0172 01581011175 
791176 0:£ 2 10036 ড232,010815 ৪180. 09191255152 ০1)9/:8.0021, 50191900175 
00092 0125565 100 00189800181919 102,1051)1 2100. 11001) 018101)06,? 
স্পষ্টতই কোনও সামাজিক ন্তায়বোধের তাড়নাতে নয়, নিতাস্তই নির্বাচনী 
নীতিভিত্তিক রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উপায় হিসেবেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় 
--এর পেছনে ছিল সর্বপ্রকারে অনুন্নত শ্রেণীর মনোরগ্রন করার অভিপ্রায় 
সমাজের কাজের চাইতে হ্বরাজের কাজ যে বেশী জরুরি তা ১৯২৪-এ অনুষ্ঠিত 
বেলগাও কংগ্রেসে গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ থেকেও বোঝ ঘায়। 
তিনি খোলাধুলি ঘোষণা করেন, 5৫:500106 080 05 25015005615 
585010091 €0: 9//272115 09016 03210100216] 5090181 9৮01: 200 
10050 16 081067) 5 036 00082555.১ অনুন্নত শ্রেণীর হিতার্থে গান্ধীজী 
কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনে অনুঙ্নতদের জন্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকারের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হত্ব। কিন্তু এই অধিকারের সামাদ্ধিক তাৎপ্ 
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ছিল অনুন্নত শ্রেণীকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের লাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে টেনে আনা 
এবং ভোটের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার পর ভীমরাও আমবেদকার প্রমুখ 
অচুন্নত শ্রেণীর নেতার ওই অধিকার দেওয়ার জন্যে অগ্রসর হিন্দু সমাজের 
ব্যগ্রতাকে সরল মনে গ্রহণ করতে পারেননি । “হোয়াট কংগ্রেস আযাগ্ড গান্ধী 
হাভ ভান টুদ্দি আনটাচেবেলস' গ্রন্থে আমব্দেকার লিখেছেন, “০৮ ৮গাডে 
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আমবেকার মনে করতেন যে যেসব স্থানে অনুন্নতরা অবাঞ্ছিত সেসব স্থানে 
প্রবেশাধিকারের অনুগ্রহ পাওয়ার চাইতে উচ্চতর শিক্ষার অধিকার ও 
মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা লাভ করাটাই সবচাইতে জরুরি জিনিস। 

১৯২৮ শ্রীস্টাব্ধে সর্ব-দলীয় সম্মেলনের পক্ষ থেকে রচিত সংবিধানে অন্থন্নত 
শ্রেণীর নেতারা সন্ত্ট হতে পারেননি, তার বলেন যে এতে তাদের শ্রেণীর 
প্রশ্নটাকে ভালো করে তুলে ধর! হয়নি এবং কোন রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি | 
স্বভাবতই এর ফলে রাও বাহাদুর এস. সি. রাজা, আমবেদকার প্রমুখ নেতাদের 
মনে ধারণ জন্মায় যে অনুন্নত শ্রেণীকে উক্ত সংবিধান-রচয়্িতাগণ অবহেলা ও 
উপেক্ষা করেছেন। অগ্রসর হিন্দু সমাজের মনোভাব, কংগ্রেসের লোক-দেখানে! 
আন্দোলন, সেনসাল কমিশনর এভোয়র্ড গেইট কর্তৃক অন্ুঙ্নত শ্রেণীকে ম্বত্ত্ 
সভায় রূপে ওরুত্ দানের নির্দেশ এইসব মিলে আলোচ্য শ্রেণীর মনে গভীর 
চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে । হিন্দু মহাঁসভা সন্বদ্ধে তো বটেই, দেশের সর্ববৃহৎ 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের উপায় ও উদ্দেশ সম্বদ্বেও অনুন্নত শ্রেণীর 
নেতৃমহলে জাগে অপ্রতিকার্ধ অবিশ্বাস ও আশঙ্কা । অঙন্ন্নত শ্রেণীর উল্লিখিত 
মনোভদ্গি ও মনোভাব প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে-ই কঠিন জটিলতার ুষি 
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করে। প্রথম রাঁউণ্ড টেবল কনফারেন্সের মাইনোরিটিম সাবকমিটি সর্বসম্মমতি 
ক্রমে এই নীতি গ্রহণ করে যে 006 06 20150000012 51010 ০010817 
0:05151025 06515176000 25501:0 001017000131095 01026 00611 110057653 
৮010 1)06106 70161001০60. ড. আমবেদকার দাবি করলেন যে নির্বাচনের 
জন্ত্ে অনুন্নত শ্রেণীকে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করতে হবে। এটা 
পরিফার বোবা গেল যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে সন্তষ্ট করতে না পারলে 
কোনও শাসনতন্ত্রই সফল হবে না । তবে তেজবাহাছুর সপরু এবং এন. আর. 
জয়কার আশা প্রকাশ করলেন, হ্বদেশের সেবার জন্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মিলে- 
মিশে কাজ করার সুযোগ দিলে তারা নিজেরাই নিজেদের ভেদাভেদের লমস্যা 
মিটিয়ে নিতে পারবে। 
দ্বিতীয় রাঁউওড টেবল কনফারেন্স-এর সময় সংখ্যালঘুদের প্রশ্নটাই সবচাইতে 
বেশি জটিলতা স্ষ্টি করল। মুসলিম, অগ্ন্নত শ্রেণী, ইঙ্গ-ভারতীয় ও দেশীয় 
খ্রীস্টান এবং ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ যা স্থির করলেন তা হিন্দু 
'€ শিখদের কাছে গ্রহণষোগ্য হলে! না। তার উপরে ড. আঁমবেদকার প্রস্তাব 
করলেন ষে অন্তন্নতদের জন্তে পৃথক নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই শ্রেণীর 
জন্যে যুক্ত নির্বাচনের কাঠামোর মধ্যে আইনসভাতে সংরক্ষিত আদন চাই। 
এই প্রস্তাব গান্ধীজী অগ্রাহ করলে আমবেদকার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধির্দের সঙ্গে যোগ দ্রিলেন। ইংলগ্ডে এবার গান্ধীজীর সঙ্গে বর্না শ ও 
আরও অনেক মনীষীদের সাক্ষাৎ হয়; লেভী মিণ্টোর সঙ্গে দেখা হলে গান্ধীজী 
তাঁকে বলেন, “আপনার স্বামী ভারতবর্ষে পৃথক নির্বাচন প্রথার মতো৷ একটা 
ক্ষতিকর বাবস্থা প্রবর্তন করেছেন ।, 
দ্বিতীয় রাউগ্ড টেবল কনফারেন্স শেষ হলো, কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ 
বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে সমন্যার মীমাংস! করতে পারলেন না। ইংলগ্ডের প্রধান 
অস্ত্রী র্যামজে ম্যাকভোনান্ড বললেন যে সম্প্রদ্দায়গুলো যখন সামাধানের সুত্র 
দিতে পারল ন| তখন্ব সেই সুত্র ব্রিটিশ সরকারকেই দিতে হুবে। ১৯৩২ 
খ্ীস্টাব্ধের ১৬ই অগস্ট ম্যাকভোনান্ড যে-সথত্র ঘোষণা করলেন তা কম্যুনাল 
আযওয়াড” বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদান্দ বলে পরিচিত। এটাকে অবশ্য দৃঢ় অর্থে 
আযওয়ার্ড বল! ভুল, কারণ আযাওয়া্ হলে। ছুটি পক্ষের মধ্যে বিতর্কের প্রসঙ্গে 
এমন একটা বিচার যা৷ উভয় পক্ষেরই সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। কিন্ত এক্ষেত্রে 
গ্রেসের সম্মতি লাভ করা দূরে থাক, কংগ্রেসের কোনরকম মতামত-ই জানতে 
চাওয়া হয়নি অর্থাৎ রোয়েদাদটা ছিল কার্যত প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
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একটা সরকারী আদেশ । এক হিসেবে এট! সীমাবদ্ধ রোয়েদাদ ছিল, কারণ 
প্রাদেশিক আইনঘভাগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন বণ্টনের ব্যাপারটাই 
এই রোয়েদাদে উল্লেখ কর] হয়, কিন্ত যেখানে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধির্দেরও 
আসন দেওয়ার কথ। সেই কেন্দ্রীয় আইনসভার কথ আদৌ উল্লেখ কর! হয়নি। 
মুসলিম, শিখ, ভারতীয় খ্রীস্টান, ইঙ্গ-ভারতীয় এবং মহিলাদের জন্যে পৃথক 
নির্বাচক-মগ্ডলী দেওয়া হলো'। শ্রম, বাণিজ্য, শিল্প, ভূম্বামী এবং বিশ্ববিদ্ভালয়- 
গুলোর জন্যে তৈরি কর! হলে! পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্র ও নিদি্আসন। সাধারণ 
যুক্ত-আপনগুলোর থেকে বোম্বাইয়ে মারাঠাদদের জন্যে সংরক্ষিত রাখ! হলে। 
সাতটি আসদন। অনুন্নত শ্রেণীর ভোটদাতার। সাধারণ নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলোতে 
ভোটদানের অধিকার লাভ করল; তাছাড়। এমন কিছু সংখ্যক.আসন তাদেরকে 
দেওয়া হলো যেগুলো বিশেষ কতকগুলে1 নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে শুধু অনুন্নত 
শ্রেণীর ভোটেই পূরণ করা হবে। অর্থাৎ অনুন্নত শ্রেণীর ভোটদাতারা প্রত্যেকে 
ছুটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করল--একটি সাধারণ নির্বাচন-ক্ষেত্রে 
এবং অপরটি তাদের জন্যে উল্লিখিত বিশেষ নির্বাচন-ক্ষেত্রে। একথাও ঘোষিত 
হলে যে অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে বিশেষ নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলে। কুড়ি বছর পরে লোপ 
পাবে। 
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0062060 €০ £15০ »/০1100886 00 00৪ 911515- শুধু স্থবিচার অবিচারের 
প্রশ্ন নয়, এখানে উদ্দেশ্যের প্রশ্নটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় জনসাধারণকে 
এই রোয়েদাদ সতেরোটি খণ্ড খণ্ড স্বার্থে বিভক্ত করল কোন লক্ষ্যকে সামনে 
রেখে? বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিই বা কী ছিল? ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসীকে 
দেশীয় জনসমন্টি আর বিদেশীয় জনসমি হিসেবে ছুটো। খণ্ডে ভাগ করা চলত, 
কিংব! ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীস্টান প্রভৃতি খণ্ডেও ভাগ করা 
চলত; অথবা আথিক শ্রেণী বিস্তাসের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী, ভৃম্বামী, কৃষক 
প্রভৃতি খণ্ডেও ভাগ করা চলত । কিন্তু যেভাঁবে ভাগ1ভাগি করা৷ হলে! তাতে 
জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জীবিকা শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি সব কিছুকেই এক- 
একটি স্বার্থ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা 
হয়েছে ভারতবর্ষের অধিবাসিসমষ্টিকে। 

মুসলিম লীগ ম্যাকভোনান্ডের রোয়েদাদে সম্পূর্ণ সন্তষ্ট হতে পারেনি, কিন্ত 
মন্দের ভালে! হিসেবে এটাকে স্বাগত জানিয়েছে । কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
প্রতিক্রিয়। হলো বেশ বিচিত্র, ঘোষণা করল 4৮ %/০9]10 17061086 2০০2 
30] 161606 0)৩ 45121. এই মনোভঙ্গির জন্তে প্ডিত মদন মোহন 
মালব্যের মতে৷ হিন্ধু হ্বার্থের রক্ষাকর্তাগণ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির তীব্র 
সমালোচন। করলেন। আর গান্ধীজী বললেন, অনুন্নত শ্রেণীকে পৃথক নির্বাচন- 
ক্ষেত্র দিয়ে হিন্দু সমাজকে দ্বিখগ্ড কর! হচ্ছে ও অস্পৃশ্যতাতে ইন্ধন জোগানে! 
হচ্ছেঃ কেননা এর ফলে বর্ণ হিন্দু শ্রেণী ও অন্থন্নত শ্রেণীর পক্ষে পরস্পরের 
বিরোধিতামূলক আচরণে লিগ হওয়া সম্ভব। রোয়েদাদের সিদ্ধাস্ত পরিবর্তনের 
জন্যে গান্ধীজী পেষণ সৃষ্টি করলেন ১৯৩৩-এর ২*শে সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ 
অনশন শুরু করেন। গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার জন্তে একদিকে পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য, রাজেন্ত্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতাগণ আর অন্যদিকে ভীমরাও আমবেদকার, 
এম. সি. রাজা প্রমুখ নেতাগণ মিলে পুন! প্যান্ট নামে এক বন্দোবস্তে এলেন। 
এই পুনা প্যাক্টে স্থির হলো যে অনুন্নত শ্রেণী হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচক 
মগ্ডলীতেই থাকবে এবং তার পরিবর্তে প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে অনুন্নত 
শ্রেণী ১৪৮টি আমন পাবে। সাম্প্রধায়িক রোয়েদাদে অন্ুম্নত শ্রেণীর জন্তে 
পথক নির্বাচক মণ্ডলী ধর। হয়েছিল বটে, কিন্ত তাদেরকে আইনসভাগুলোতে 
দেওয়] হয়েছিল ৭১টি আসন। তাহলে দেখ! যাচ্ছে, যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর 
বিনিময়ে অনুন্নতর। পেল ছিগুণেরও বেশি আসন। 

অতঃপর তৃতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্দ। ভারতীয়দের সঙ্গে একত্রে, 
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বসে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাপনের সিদ্ধাস্ত নেবে এটা কোনও সময়েই রক্ষণশীল 
ইংরেজদের মনঃপৃত ছিল না; সুতরাং গভীর অনিচ্ছার সঙ্গে তৃতীয় রাউণ্ 
টেবল কনফারেন্স আহুত হলো। এই বৈঠকে শ্রধু তারাই আমন্ত্রিত হলেন 
ঘারা রক্ষণশীল্দের বন্ধু বলে গণ্য হতেন এবং ব্রিটিশের বিরোধী হিসাবে 
কংগ্রেসের নেতার! একেবারে বাদ গেলেন। ১৯৩২-এর ডিসেম্বরে তৃতীয় 
রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসল এবং ১৯৩৩-এর ' মার্চ মাসে প্রকাশিত হলে! 
ব্রিটিশ সরকারের শ্বেত পত্র। (পরিশিষ্ট খ ত্রষ্টব্য )। এপিল মাসে শ্বেত পত্রটি 
আলোচন। করার জন্য একটি পার্লামেপ্টাঁরি সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত হলে।। 
'এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন লর্ড লিনলিখগো। ; ব্রিটিশ পাপমেণ্টের উভয় 
কক্ষ থেকে মোট ১৬ জন সর্দস্তকে কমিটিতে গ্রহণ করা হলো এবং এর! 
অধিকংশই ছিলেন রক্ষণশীল দলতুক্ত | কমিটির কার্ধধারার সাক্ষী হিসেবে 
ব্রিটিশ ভারতবধ ও দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিদের আমন্ত্রন জানানে। হয়। 
ভারতবর্ষের রাষ্্রপচিব হিসাবে স্থার শ্তামুয়েল হোর হলেন সরকার পক্ষের 
প্রধান প্রতিনিধি । কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ শ্রীস্টাব্ধের ১১ ই 
নভেম্বর | শ্বেত পত্রটি কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্তে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা 
স্বপারিশ করেছিল, কিন্তু ওই কমিটি স্থপারিশ করল পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা | 
দেশীয় রাজ্য গুলোর প্রতিনিধিদের নির্বাচন করার ক্ষমতা জনসাধারণের থাকবে 
না, তা থাকবে শুধু রাজন্যবর্গের | শ্বেত পত্রটি গ্রদেশের দ্বিতীয় কক্ষ বিলোপের 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে দেওয়ার কথ! বলেছিল, কিন্তু ওই কমিটি 
ক্ষমতাটি অর্পণ করল বুটিশ পার্লামেণ্টের হাতে । ফেডারল কোর্টের উপর 
ওই কমিটি এমন কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করল যার ফলে ভারতবর্ষে আপীল 
জানাবার সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে তা থাকতে না পারে এবং যাতে কোনও 
ভাবে প্রিভি কাউনসিলের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা কণামাত্র ক্ষু্ণ হতে পারে ন1। 
কমিটির স্থপারিশগুলোর ভিত্তিতে প্রবতিত হলো ১৯৩৫ ভারত-শাসন আইন | 
এই আইন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বহুবিধ স্বার্থকে স্থপ্রষ্ঠিত করে 
সেগুলোকে নির্বাচনী সংগ্রামের ভিত্তিতে পরম্পরের বিরোধী শক্তি রূপে 
বিকর্ষশিত হওয়ার যোগ করে দিল ( পরিশিষ্ট গ, ঘ এ এবং চ ভ্রটব্য )। 
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অগ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


[ ভারতীয় ইতিহাসের পর্ব বিভাগ--ভারতবস্পের ইতিহান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ__ভারতীয়দের 
মধ্যে বিভেদের বিভিন্ন বূপ-_-বিভেদের প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য একট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-- 
লোকসত্য হলে! বিভেদকে স্বীকার করে সমন্বয়ের মাধনা-_বিদেশী রাষ্ট্রনেতিক শক্তির গ্রবেশ ও 
প্রতিষ্ঠা লোকদত্যের বিপরীতে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং ধর্মের 
আধ্যাত্মিক অংশ ও আনুষ্ঠানিক অংশ- আধুনিকতার বিপরীতে বৈষয়িক ও রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য 
সাধনের উপায় হিসেবে আনুষ্ঠানিক ধর্মের নতুন গুরুত্ব ও মাজা লাভ-লোকসতোর থেকে বিচ্ছেদ 
এবং বিভেদের থেকে বিরোধের উৎপতি। ] 


ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণত হিন্দু পর্ন, মুসলিম পর্ব ও ব্রিটিশ 
পর্ব হিসেবে ভাগ কর! হয়। প্রথম দুটি পর্ব, সুস্পষ্ট রূপে ধর্ম-ভিত্তিক আর 
শেষোক্ত পর্বটি জাতি-ভিত্তিক। অনেকের ধারণ! হিন্দু পর্ব ও মুনলিম পর্ব রূপে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ভাগ করাটাও জাতি-ভিত্তিক | কিন্তু যে-কালকে 
হিন্দু পর্ব রূপে চিহ্নিত করা হয় সেই কালে হিন্দুজাতি নামে কোনও জাতির 
উদ্ভব হয়নি, এমন কি এমন কোনও ধর্মের উদ্ভব হয়নি যাকে তৎকালীন 
ভারতবাসী হিন্দু ধর্ম নামে চিহ্নিত করত--করে থাকলেও তার কোনও 
তৎকালীন লাক্ষ্য-প্রমাণ নেই-_সেকালে হিন্দু বলতে এক বিশেষ ভৌগোলিক 
অভিব্যক্তির মধ্যে বহুকাল ধরে বসবাসকারীদেরই বোঝানো হতো] | ধর্ম-জ্ঞাপক 
হিন্দু শব্দের ব্যবহার হয় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন- 
কালকে হিন্দু পর্ব বলে চিহ্নিত কর! হয় মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে এবং সেটাও 
হয় সম্ভবত ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত এঁতিহাসিকদের হাতে ১ সম্ভবত একই 
জাতিভূক্ত এতিহাসিকরাই এদেশে ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠার আগের কয়েক শ 
বছরের ইতিহাসকে মুপলিম পর্ব বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে 
মুসলিম জাতির কল্পনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাগে এবং সেটাও জাগে 
হিন্দুজাতির কল্পনা ,জাগার পরে। এতকাল যে মুসলিম জাতির করনা 
জাগেনি তার কারণ সৈন্তবাহিনীকে উদ্ধদ্ধ করার জন্যে ইসলাম ধর্মের নামে 
প্রেরণ জাগাবার চেষ্টা সত্বেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই তু, আরব, ইরান, 
আফগানী প্রভূতিতে ভের্দাভে? ছিল. এই ভেদাভেদ বহুলাংশে জাঁতি-ভিত্তিক 
ছিল- তুকাঁ আরব প্রভৃতি জাতির পৃথক পৃথক নিজন্ব জীবনের ধারা, ভাষা! ও 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং বহুস্থলে ওই বিভেদদের সঙ্গে বিরোধ-ও ছিল। অবশ্যই এদের 
মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের একট! এঁক্য ছিল কিন্তু সে-এঁক্যের বশে তারা! আপন আপন 
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বার্থ ত্যাগ করে ইসলামের পতাকাতলে এক ও অখণ্ড বিশাল ভারতব্যাপী 
মুদলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার হ্বপ্র দেখেনি-_সেবপ কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় 
ত্বধর্মীদের উদ্দাত্ত আহ্বান জানায়নি এবং পরব্তণ কাঁলেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায় কোনও সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী গড়ে তোলার 
প্রয়াস পায়নি | ধর্মীয় এঁক্য যে মুসলিমদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক এঁক্য 
জাগায়নি এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় ষে সামগ্রিক ভাবে সর্ব-ভারতীয় 
মুসলিম একের কোন ভিত্তি উনবিংশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়নি-_-তার জন্যে 
অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি-ও ছিল না। ব্রিটিশ পর্বের ভারতীয় ইতিহাসের 
পেছনে জাতি-ভিত্তিক স্থসংহত, সুসজ্ঘবদ্ধ ও স্থপরিকল্লিত রাজনৈতিক চেতনার 
যে-ক্রিয়া দেখতে পাই তার তুল্য কোনও ক্রিয়া হিন্দু পর্ব বা মুসলিম পবের 
পেছনে ছিল না । এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু ও মুনলিমের নামে 
বিভক্ত কর! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু পর্ব, মুসলিম পর্ব জাতীয় নাম দিয়ে চিহ্িত- 
করণের প্রয়াস যেমন ভ্রান্তিযুক্ত তেমনই ভ্রাস্তিযুক্ত হলে! এই ইতিহাসে বণিত 
বিষয়বস্ত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধার করাই সমীচীন £ 'ভারতবর্ষের ষে 
ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়। পরীক্ষা দিই, তাহা৷ ভারতবর্ষের নিশীথ 
কালের একটা ছুংস্বপ্র-কাহিনী মাত্র । কোথা হইতে কাহার! আসিল, কাট!- 
কাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া! 
টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি যায় কোথ। হইতে আর এক দল 
উঠিয়া পড়ে__পাঠান, মোগল, পতুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই 
স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়৷ তুলিয়াছে। 

কিন্ত এই রক্বর্ণ রঞ্চিত পরিবর্তমান ্বপ্র-দৃশ্তপটের দ্বারা ভারতবর্কে 
আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী- কোথায়, 
এ-সকলগ ইতিহাস তাহার কোন উত্তর ধেয় না। যেন ভারতবামী নাই, কেবল 
যাহার] কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে ৷ তখনকার ছুর্দিনেও 
এই কাটাকাটি খুনোখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার ভাহা নহে । 
বনের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটন তাহা তাহার গর্জন সত্বেও হ্বীকার করা 
যায় না। সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে 
জন্ম-মৃত্যু-সথখ-ছুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাক পড়িলেও মানুষের পক্ষে 
তাহাই প্রধান। কিন্তবিদেশ পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলি- 
জালই তাহার চক্ষে আর সমস্ত গ্রাস করে $ কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, লে 
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ঘরের বাহিরে। সেইজন্ত বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই 
পাই, ঘরের কথ কিছুমাত্র পাই না।' ফলে বিদেশীদের লেখা ইতিহাস পড়ে 
কিংবা বিদেশী এতিহাসিকদের শিক্ষাতে শিক্ষিত দেশীয় এতিহাসিকদের রচনা 
পড়ে আমর ষখন দেশের পরিচয় জানবার চেষ্ট। করি তখন আমাদের সমস্ত 
জানাটাই বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আমর! রাশি রাশি আপাত 
সত্যের বোঝা বহন করতেই শিখি এবং প্রকৃত সত্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে 
পড়ি। প্ররুত সতাকে বাদ দিয়ে আপাত সত্যে মজে গেলে এতিহাপিকের 
দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয় এবং সেই বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্যের তাৎপর্ব-ও বিকৃত হয়, 
তখন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে! বরেণ্য এঁতিহাসিকও মুকুন্দরামের 
গৃহত্যাগের কারণ দেখাতে গিয়ে ভুল করে বসেন, তখন এসত্যও দৃষ্টি এড়িয়ে 
যায় ষে কেন তথাঁকথিত মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র থেকে বহুদুয়ে বাংলাতেই 
মুসলিমদের সংখ্যা বেশি, কেন-ই বা যে-অংশের অধিবাসীর1 সবচাইতে বেশি 
ইসলাম ধর্মাস্তরিত হয়েছে সেই পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে অত্যাচারীরূপে মুসলিম 
চিত্রের অভাব আর কেন-ই বা বাঙালীদের বিরাট অংশ মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অত্যন্প কাল্র মধ্যে বাংলাতে মুসলিম সম্প্রদায়কে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করে। 

এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্থ এতিহাসিক সমীক্ষার মধ্যে অন্বেষণ করা অনুচিত, 
তবে একথা বলতে পারি যে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি মনে রাখলে ভারতবর্ষে 
ইমলামের আগমনের ফলে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়াগুলে। বর্ণনা করা ও অনুধাবন কর! 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। উল্লিখিত প্রতিক্রিয়ার ধার! অনুলরণে এটা 
নিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে আলোচ্য পর্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীদের মধ্যে 
একটা বিভে্দের কষ্ট হয়েছে। ভারতবাসীর্দের মধ্যে বিভেদ যে শুধু ধর্মের 
প্রশ্নেই এসেছে একথা ভাবা ভূল। ভারতবধের বিশাল ও বিচিত্র ভৌগোলিক 
বিস্তৃতির মধ্যেও বিভেদ আছে, এখানকার জনোপকরণের মধ্যেও বিভেদ আছে 
আর তাছাড়া আথিক বিস্যাসের দরুন অনিবার্ধভাবেই শ্রেণিগত বিভেদও 
বর্তমান। 

ভৌগোলিক প্রসঙ্গে দেখা ধায়, ভারতবর্ষের এক গ্রাস্তের সঙ্গে অন্ত প্রান্তের 
বিচ্ছেদে এত দুস্তর ঘে ত৷ ম্বভাবতই বিভিন্ন প্রান্তবালীদের মধ্যে একট! স্বাভাবিক 
বিভেদ ঘটিয়েছে । সংস্কৃতভাষীরা খন ভারতবর্ষে এল তখন ভারতবর্ষের 
আদ্দিবাসীর1 উত্তর ভারত ত্যাগ করে সংস্কৃতভাষীদের পক্ষে দুর্গম অঞ্চলগুলোতে 
গিয়ে আশ্রয় নেয় । পরে দক্ষিণ ভারত হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের 
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সংস্কৃতি চর্চার প্রধান আশ্রয়স্থল এবং এর ফলে দাক্ষিণাত্য চেতনা আর 
আধীবর্ত চেতনা হিসেবে ছুটি পৃথক চেতন! গড়ে ওঠে। এদিকে উত্তর ভারতে 
সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে যে-ধর্মবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে তার পৈষণে 
বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ব ভারতে এনে আশ্রয় ল্ধান করে। এর পর যখন ১২৯৬ খরীস্টাবে 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দিল্লীতে সথলতানশাহী প্রতিষ্ঠা করে তখন সংস্কৃত ভাষায়ী 
হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতির প্রধান ক্ষেত্র পরিণত হলে! দক্ষিণ ভারত । আধুনিক কালে 
হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীতিগুলো। দেখতে হুলে যেমন দক্ষিণ ভারতে যেতে হয় 
তেমনই মৃসলিম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীতিগুলে। উত্তর ভারতেই প্রার্চব্য। নরতাত্বিক 
বিভেদের প্রসঙ্গটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । ভারতবর্ষের উপজাতিদের, যাদের 
প্রচলিত অর্থে সাধারণত আদিবাসী বল! হয়, তাদের নিজন্ব ধর্ষবোধ ও ধর্ম- 
বিশ্বাস আছে এবং সেই বোধ ও বিশ্বাসগুলে। হিন্দু ধর্মের থেকে পৃথক , তবু 
উপজাতির আচার-বিশ্বা থেকে হিন্দু ধর্মের বু আচার-বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে 
বলে উপজাতিদের সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজের অন্ততুক্ত করা যায়, কিন্তু হিন্ু 
সমাজের গঠন বিন্াসে তাদের স্থান নিম্নে । এই গঠন বিস্তাস মুলত বর্ণভেদ 
প্রথার উপর রচিত। বর্ণভেদদ প্রথা একটা অত্যন্ত জটিল বিষয় এবং সে- 
জটিলতার মধ্যে প্রবেশের অবকাশ এখানে নেই। শুধু এটুকু বল। যায় যে 
বর্ণভেদ প্রথা শুরু থেকেই হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে, ফলে আধুনিক 
কালে নিয়বর্ণের হিন্দুরা নিজেদের একটি শ্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলে দাবি করে আর 
সে-দাবি আদমস্থ্মীরিতে ও পৃথক নিবাচন প্রথাতে ক্রমশ স্বীরূতি পায়। 
কিন্তু শুধু সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্য লাঁভ করে নিমবর্ণের হিন্দুদের ক্ষোভ মেটেনি, বু 
বছর ধরে বর্ণছিন্নুর! তাদের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে এসেছে তার প্রতি- 
ক্রিয়াতে তার৷ পুরোপুরি ছিন্ু ধর্মের কবল থেকে বেরিয়ে আমার জন্তে পৃথক 
ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। মনে রাখা ভালে। যে একদ। 
বর্ণহিন্দুদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির গ্রতিক্রিয়াতে নিম্ববর্ণ হিন্দুদের একটা বৃহৎ অংশ 
ইসলাম ধর্মাবলম্বী হুয়ে যায়। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের মধ্যেই এমন কিছু আছে 
যা শুধু আকর্ষণ করে না, বিকর্ষণও করে যা কায়িক শ্রমজীবীদ্দের অশুচি মনে' 
&করে দূরে দাড় করিয়ে রাখে, যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কলুষিত মনে করে বলে 
ইসলামে ধর্মাস্তরিতদের হিন্দুকরণকে শুদ্ধি আন্দোলন নাম দিয়ে ্লাঘা বোধ করে, 
যা উদ্ধত্যে স্ীত দ্বণায় পুষ্ট এবং হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এই প্রবল বিভেদকারী 
শক্তিকে উপেক্ষা কর। যায় না। তাছাড়৷ আছে শ্রেণিগত বিভেদের প্রশ্ন-_-এই 
প্রশ্নটা অবশ্য ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু 


৮৮ 


বর্তমান ভারতের যে-দুটি রাজ্যে মুনলিমদের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেই 
কের ও পশ্চিমবঙ্গে উত্ত' শ্রেণী বিভেদের প্রশ্ন বিশেষ বিবেচা, কেননা বাংলা- 
ভাষী ও মালয়ালমভাষী ইসলাম ধর্মাবলম্বীর৷ আথিক শ্রেণী বিন্তাপে নিয়শ্রেণীর 
অন্তর্গত। শ্রেণী বিভেদের প্রসঙ্গকে নিচে থেকে উপরে নিয়ে এলে দেখা যায়, 
সেখানে ধর্মের প্রশ্ন সর্বদা সমান গুরুত্ব লাভ করেনি-_তাই দক্ষিণ ভারতের 
মুসলিম রাজ্যগুলো উত্তর ভারতের মুঘলিম রাজ্যগুলোর কোনও রূপ নৈতিক ব! 
ধর্মীয় বা রাষ্্নৈতিক সমর্থন ও সাহাধ্য পায়নি, উপরস্থ বিরুদ্ধতা ও শক্রতাই 
পেয়েছে এবং বিজাপুর ৬ গোলকোণ্ডা এই ছুটি মুসলিম শাসিত রাজ্য মারাঠাদের 
হাতে নয়, ধ্বংস হয়েছে স্বয়ং ওরঙ্গজেবের হাতে, আবার পূর্ব ভারতে দেখি যে 
ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাদশাহীর বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ঈশ। খান হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
কেদার রায়কে সাহাধ্য করেছেন। আবার দেখ! ঘায়, শাসকের ধম অনুসারে 
শাসিত সমাজের দারিদ্র্য ঘোচেনি বা নিম্নশ্রেণী কোনও উল্লেখযোগ্য স্বাচ্ছন্দ্যের 
অধিকারী হয়নি- ইসলামের মধ্যে গণতাস্ত্রক আদর্শ প্রকট হওয়! সত্বেও 
কার্ধক্ষেত্রে বিত্তবানরা1 বিত্তবানদের সঙ্গে মেলামেশা! করেছে, আর বিতৃ্ীনরা 
মেলামেশা করেছে বিত্তহীনদের সঙ্গে এবং ধর্ম এখানে সামাঙ্জিকতার কোনও 
নতুন পথ খুলে দেয়নি ছুটি অসম শ্রেণীতে । কিন্তু মনে রাখা ভালে! যে বিভেদের 
প্রশ্নে শ্রেণী সংগ্রামের তব প্রয়োগের অবকাশ বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ । 

আলোচ্য বিভেদের প্রশ্নে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও বিশেষ অভিনিবেশ 
দাবি করে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অভিব্যক্তির 
গ্রশ্ন অনিবার্ধ ভাবেই এসে পড়ে । ভারতবর্ষের হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের 
অবলম্বনকারীর! আপন আপন ধর্মকে একান্তরূপে দেশজ সত্য বলে মনে করেছে 
এবং ওইসব ধর্মাবলগ্ীদের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ভারতবর্ষের মৃত্তিকাজাত-_ 
ওইসব ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি একান্তরূপে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
অভিব্যক্তির মধ্যে অমোঘ রূপে প্রোথিত, তাদের ভাষা, গল্পপুরাণ, সামাজিক 
আচারপ্রথা, নামকরণের প্রথা, খাগ্যাভ্যাস, রন্নপ্রণালী, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অন্থুশাসনাদি, সম্পত্তিবিভাগের আইনকান্থন 
পরম্পরকে সম্ভাধণের রীতি একাত্তরূপই ভারতীয় এবং ভারতবর্ষের এই সামাজিক 
দৃষ্টিভজির ধারা বহু শতাবী থেকে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে 
ভারতবর্ষের লোকজীবনে অঙ্ুন্থত হয়ে আসছে। পক্ষান্তরে ইনলাম ধর্মের 
উৎপত্তি আরব দেশে এবং সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে পারস্তে, আর তার কলে 
ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিতঙ্গি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আরব্য পারত 
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অভিমুখী থেকে গেছে-_-জীবনে একবার অন্তত হজ করা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের 
পক্ষে অবশ্ঠ কর্তব্য, নমাজ পড়ার সময় কাবামুখী হয়ে নমাজ পড়া মুসলমানের 
পক্ষে অবশ্থ কর্তবা, আরব-সস্তান মহম্মপকে নবী ও রহ্ল বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ 
কর! অবশ্থ কর্তব্য, তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরানের ভাঁষা আরব্য ভাষা, তাদের গল্প- 
পুরাণের উৎস আরব্য-পারন্ত গল্প-পুরাণ, তাদের নামকরণের ধার। আরব্য-পারন্ত 
থেকে উৎসারিত, তাদের পারিবারিক অনুশসনাদি, সম্পত্তি বণ্টনের রাঁতি 
ইত্যাদি সমস্তই আরব্য-পারস্ত এতিহোর অন্ুম্থতি এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির 
সম্বন্ধে তাদের উত্তরাধিকার-বোধ প্রধানত আরব ও ইরানের এঁতিহোই সমৃদ্ধ। 
ভারতীয় মুসলিমদের সংস্কৃতি বিশেষভাবে বিদেশী সংস্কৃতি কতৃক প্রভাবিত এবং 
তার ফলে হিন্দু-টজজন-বৌদ্ব-শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃত্তিক চেতনার থেকে 
ইসলাম ধর্ম রলঘ্বীদের সাংস্কৃতিক চেতনা বহুপাংশেই পৃথক। এর ফলে শ্বাভাবিক 
কারণেই ছু ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বিভেদ থেকে গেছে। 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অপেক্ষাকৃত নিয়সমাজে বিভেদটা! ততথানি প্রকট না 
হলেও ত1 যে অনেকথাশি অনতিক্রম্য সেকথা! সত্যের খাতিরে স্বীকার করে 
নেওয়াই সমীচীন । এর ফলে মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক আনুগত্য কখনও 
কথনও ছিধাধিতত্ত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা একাস্তই আরব-ইরান প্রভৃতি 
বহির্ভারতীয় দেশের প্রতি অকু্ঠ ভাবে ধাবিত। তবে ছু ধর্মাবলম্বীর এই 
সাংস্কৃতিক বিভেদ যে শুধু হিন্দু ও মুললিমের ক্ষেত্রেই অনন্য তা মনে করার কারণ 
নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের একটা 
প্রভাবশালী অংশ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যাভিমুখী হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ 
শাসনের থেকে স্বাধীনত! লাভের পরে উল্লিখিত পাশ্চাত্যাভিমুখিনতার প্রবণতা 
বেড়েছে বৈ কমেনি-_তাই দেখ যায় এদেশের প্রাগ্রসর সমাজ ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যয়ে সস্তানসম্ততিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আগের চাইতে অনেক বেশি 
ব্যাকুল, এ সমাজ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সময় 'ইংরেজী ভাষার 
ব্যবহারে অনেক বেশি তৎপর, এমনকি নিজেদের, বর্ণগ্োতক পদবীর শুদ্ধ 
উচ্চারণকে বিরুত করে চ্যাটাজি, মুখাঁজি, বাস্থ, মিটার প্রভৃতি উচ্চারপদানে 
£্টমশ অধিকতর অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে । স্থতরাং বিদেশাভিমুখিনত1 যে দেশ- 
বাসীর অংশ বিশেষের স্বাভাবিক প্রবণত! এবং সেই অংশ বিশেষের পক্ষে 
প্রবণতাটি যে স্বাতন্ত্র্ের গৌরব লাভ করার একট! উপায়--এই সত্যটাকে স্বীকার 
করে নেওয়া! ভালো | মনে রাখা ভালো যে এখানেও লোকসমাজের সঙ্গে 
প্রাগ্রর সমাজের বিভেদের বীজ গোপনে অস্কুরিত হতে পারে। কিন্তযে 
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বিভেদের ধার! দেশবাসীর একটা! অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে অকাট্য রূপে সত্য সেই 
ধারার অনুসরণের জন্যে এক! মূনলিম সমাজকে অভিযুক্ত করাটাও অযৌক্তিক। 
তথাপি যে ভাবেই দেখা যাক, হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ 
উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের অন্যতম কারণ ছ্িসেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
যে কাজ করেছে__-এই অপ্রিয় সত্যকে শ্বীকার করতেই হবে। সে সঙ্গে এটাও 
ত্বীকাঁর করতেই হবে যে প্রভাবশালী তথ! অপেক্ষাকৃত উচ্চ সমাজের আদর্শ 
শেষ পধন্ত চুঁ ইয়ে চু'ইয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় অপেক্ষাকৃত নিয় স্তরে এবং 
নিষ্নস্তরের-একট হ্বাভাবিক প্রবণতাই হলে! সমাজের ভাগ্যবান শ্রেণীকে অন্তকরণ 
করা, অন্করণ করেই নিজেদের ভাগ্যবান শ্রেণীতে পরিণত করার প্রয়াস পাওয়া । 
এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভাগ্যহীন ্রেণীর স্তরে ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয় 
পর্মীবলম্বীর মধ্যে একটা বিভেদ স্থষ্ট হয় এবং সে-বিভেদের মুলকে রক্ষা করলে 
ত1 ক্রমশ উভয়েব মধ্যে বিভেদ ব্যবধানকে বিস্তৃত করে । 

অর্থাৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিভেদ ছিল এবং 
আছে। কিন্ত একথাটা যেমন সতা তেমনই এই কথাটাঁও অন্রাস্ত রূপে সত্য যে 
এই ছু ধর্মীবলম্বীর মধ্যে সমন্থয়ের সাধনা ছিল এবং যে পরিমাণেই হোক, সে 
সাধনা আছে। প্ররুতপক্ষে সমন্বয়ের সাধনা্টাই বিভেদদের সবচাইতে বড়ো 
প্রমাণ, কারণ বিভেদের অস্তিত্ব আছে বলেই সমন্বয়ের প্রশ্নটা আসছে, বিভেদের 
ক্রিয়। রয়েছে বলে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে এবং যেখানে বিভেদ নেই সেখানে 
সমন্বয়ের গ্রশ্নটাই ' তাৎপর্যহীন_-একই বস্ততে বস্ততে সমন্বয় হয় না, ভিন্ন ভিন্ন 
বপ্ততেই সমন্বয় হয় । আর বিভেদ যেখানে স্বাভাবিক সেখানে স্বভাবের কাছে 
নিরুপায় আত্মসমর্পণের মধ্যে কোনও মহিম। নেই, সেখানেই মান্থষের মহিমা যেখানে 
সে ত্বভাবকে অতিক্রম করতে প্রয়াস পায়, যেখানে সে স্বভাবের বশে চালিত না 
হয়ে স্বভাবের উধ্র্” ওঠার জন্যে সাধনা! করে। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে 
ওই প্রয়াস ও সাধন! মান্থষের এক মহিমান্বিত অনন্য রূপকে প্রকাশ করেছে । 
উচ্চতর সমাজে নানারূপ স্বার্থের সংঘাতে মানুষের ওই রূপ অনেকখানি ক্রষ্ট, 
কিন্ত সাধারণ মানুষের সমাজে 'ধর্মে ধর্মে সমন্বয়ের সাধনা এমন এক শক্তি রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল যা! মানুষের অগ্রগতির সম্বন্ধে এক অপার সম্ভাবনার 'পথ 
উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। সাধারণ মান্ষের স্তরে 
সমন্বয়ের এই সাধন। ভারতীয় লোকসত্যের এক অপরিহার্য ও প্রধান অঙ্গ। 
ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের শুরু থেকেই লোকসত্যের অস্তগত সমন্বয়ের 
প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্মাবলতবীদের দিল্লীতে রাজনৈতিক শক্তি 
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প্রতিষ্ঠার কাল থেকে প্রক্রিয়াটি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভেদকে 
অদ্বীকার করে নম, বিভেদকে ম্বীকাঁর করেই সমন্বয়ের সাধন । মনে রাখা 
উচিত যে বিভেদ সর্বদ! বিরোধের সমার্থক নয় এবং এক্ষেত্রে তো নয়ই। এ 
গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ছু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সমন্থয়ের 
প্রক্রিয়। বিবৃত হয়েছে, স্ৃতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। 

এই সমন্বয় চল! কালেই বিদেশী রাষ্নৈতিক শক্তি হিসেবে ব্রিটিশের প্রবেশ 
ও প্রতিষ্ঠা । ছুটি পক্ষের সমন্বয় সাধনের পথে তৃতীয় পক্ষের আগমন পরিস্থিতির 
মৌল পরিবর্তন ঘটায় এবং ধীরে ধীরে সমন্বয়ের প্রক্রিয়াকেই স্তব্ধ করে দিতে 
থাকে । শুধু তাই নয়, এটাও দেখেছি ষে উনবিংশ শতাবীর শেষ দশকে হিন্দু 
ও মৃনলমান দলবদ্ধ ভাঁবে ধর্মীয় প্রশ্ের মীমাংসা খুঁজতে হিংসা! ও হত্যার পথ 
নেয়। প্রশ্নটা ছিল গো-রক্ষা সম্পর্কিত এবং গোরক্ষিণী সভার দাঁবি ছিল 
গো-হুত্যা নিবারণ করা । তার ফল বর্ণনা! করতে গিয়ে ১৮৯৩-র ২র! সেপ্টে্রের 
“দি ফ্রেণ্ড অফ ইত্িয়! আযাগড স্টেটসম্যান'-এর সম্পাকীয়তে লেখ! হয়, 420795- 
0005 95609870191) 01052.00১ ৮1101) 510605 9 528, 0921 0: 191900 
1 01961 0080 10109001009 1006 10৩ 51060. 

গো-হত্যা বন্ধ করার জন্যে নর-হত্য। দিয়েই ১৮৯৩ খ্রীস্টান্ধে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্থচনা। আগেই বলেছি, 
এই দ্বাঙ্গার পেছনে ছিল গোরক্ষিবী সভার আন্দোলন আর এই সভা প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন স্বামী দয়ানন্দ যিনি স্বয়ং 'সত্যার্থ প্রকাশে"র ১৮৭৪ খ্রীস্টাবে প্রকাশিত 
প্রথম সংস্করণে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে গোমাংস তক্ষণের অভ্যাসের কথ! 
লিখেছিলেন ও সেই অভ্যাসকে অনুমোদন করেছিলেন । পরবর্তীকালে স্বামী 
শরদ্ধানন্দ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংগ্রামশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে 
সংগঠন আন্দোলন শুরু করেন এবং যার! ইসলাম ধর্মীস্তরিত হয়েছিল তাদেরকে 
শুদ্ধ করে হিন্দু সমাঁজেব 'শামিল করে “হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যায় গরিষ্ঠতর 
করার জন্তে শুরু করেছিলেন শুদ্ধি আন্দোলন, অথচ একদা! ধাঁর ধর্মীয় চিন্তার 
মধ্যে এতট। মানবিকতা! ছিল যে জাম! মসজিদ থেকে তাঁর বাণী প্রচারের ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-_এই ছুজনেই স্পষ্টতই 
মানবিকতাবাদের পথ থেকে সরে এসে 'সাশ্প্রদ্ায়িকতাবাদের পথ নিয়েছিলেন 
এবং দুজনেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ একই প্রকৃতির। 

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি বিভেদ নয়, তার ভিত্তি হলে! বিরোধ, অপর 
সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষফুতা-জাত বিরোধ । হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে বিরোধের 
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সম্পর্ক ক্রমশ হুম্প্ট ভাবে গড়ে উঠতে শুরু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত 
বঙ্গতঙলের পর থেকে । অচিরে ত! প্রবল গতি ও শক্তি অর্জন করতে থাকে এবং 
দেশের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দাঙ্গা, ধ্বংসাত্মক 
কার্ধাবলী, হিংস। ও হত্যার আঁকার লাঁত করতে থাকে । নিঃসন্দেহে ১৯০৯-এর 
পৃথক নির্বাচন প্রথা উক্ত উত্তেক্ছনায় প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছে। এট! লক্ষণীয্প যে 
সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তখনকার কালে ছিল শহুর-কেন্দ্রিক অর্থাৎ যেখানে 
পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষত ও রাজনীতি সচেতন শ্রেণীর প্রভাব অধিকতর সক্রিয় 
ছিল। দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিছেষ ও বিরোধের প্রমাণ যখন অশিক্ষিত ও 
দরিদ্র শ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলগ্ুলোতে অপেক্ষাকৃত কম তখন শহরাঞচলে সাম্প্রায়ি- 
কতার প্রকোপ কেন বেশি সেটা ভেবে দেখা দরকার । বিভেদ তো ছিলই, সেই 
বিভেদ এমন ন্ক্কারজনক যে রবীন্দ্রনাথ তাকে একাধিকবার পাপ বলে উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু গোহত্যার কথা শুনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা জিঘাংসায় উন্মত্ত 
হচ্ছে অথব! মসজিদের সামনে বাঁছন! শুনে ইসলাম ধর্মীবলম্বীরা জিঘাংসায় উন্মত 
হুচ্ছে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি, এখন হঠাৎ কেন ঘটতে শুর করল? কোন্‌ 
উপকরণের উপস্থিতিতে অথব প্ররোচনায় বিভেদ রূপান্তরিত হলো বিরোধে ? 
তবেকি উনবিংশ শতার্বীর প্রসিদ্ধ জাগরণ প্ররুতপক্ষে অসহিষ্ণুতা ও 
অনামপ্রস্তের, বিদ্বেষের ও বিরোধের এক কথায় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতার জাগরণ ? তাঁচলে আর কেন বলি যে উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতবর্ষ যথার্থ আধুনিক চিন্তাধারার জগতে প্রবেশ করল? এর অর্থ তো 
এই যে আধুনিক চিন্তাধার। সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক? তলিয়ে ঢেখলে 
মানতেই হবে, প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো উনবিংশ শতাব্দীর মহান 
জাগরণের নেপথো অপরিলীম গ্নানির ও লজ্জার এক নাটকের মহড়া অন্ুগিত 
হচ্ছিল এবং তার প্রকাশ দেখ! যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই। 
নিরপেক্ষ 'নাত্মসমীক্ষা করে এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে হবে যে কেন ওই 
জাগরণের কালেই বাঙালীগের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে পরিণত 
হলে! সংখ্যালঘিষ্ঠে আর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালধিষ্ঠ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠে 
পরিণত হলে! ( এই গ্রন্থের পৃঃ ৯২ জ্রষ্টব্য )। জমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র অবিকল 
বাংলার অন্থরূপ না হগেও বাংলার দৃষ্টান্ত ভারতীয় জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে 
গভীর ইঙগিতবহ। 

উনবিংশ শতাীতে মহড়া দেওয়া নাটক প্রকান্তে মধ্যস্থ হলো। বিংশ 
শতাবীতে ৷ কিন্তু প্রথম ছু দশকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেশের গভীরে বিশেষ 
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প্রবেশ করতে পারেনি তবে প্রবেশের প্রক্রিয়া যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ 
গয়ার দাঙ। । এর পরে দাঙ্গার প্রকোপ কমে যায় এবং অমহযোগ আন্দেলনের 
সময় সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আদর্শও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অসহযোগ 
আন্দোলন কায়েমী স্বার্থের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিহত হতে হতে ক্রমশ হিংন্ 
হয়ে উঠছিল এবং চৌরিচৌরার ঘটন! সেই হিংশ্রতার একটা চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। 
অতঃপর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহত হুলে। বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে 
বহুকাল ধরে চাপা পড়ে থাক হিংশ্্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেল 
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথে । ইতিমধ্যে ১৯১৯-এর আইন বিভেদের প্রক্রিয়াকে 
ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করে তুলেছিল। ১৯২২-এর পর থেকে জনসাধারণের স্তরেও 
সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে যায়। দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক 
জিধাংসাতে গাম্ধীজী আপ্লুত হলেন গভীর পাপবোধে এবং সাম্প্রপায়িকতার 
পাপ-স্থালনের জন্যে এক আত্মসুদ্বিমূলক অনশন পালন করলেন । এট! লক্ষণীয় 
যে--রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী__বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ট দুই পুরুষই সাম্প্রদায়িকতার 
মধ্যে এক দুর্মর পাপের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু গান্বীজীর অনশনের 
ফল হলে! খুবই সাময়িক এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শহর ও কায়েমী স্বার্থের সীমান! 
ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক আকারে বিস্তৃত হলে! । একদিকে দেশের মধ্যে 
স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধাবার ব্রিটিশ রাজনীতি অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও হিচ্ু- 
মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ইন্ধন জোগাতে লাগল জনদাধারণের 
সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাতে | পৃথক নির্বাচন নীতির আবহে সংখ্যালঘুদ্দের মনে 
জাগল গভীর শঙ্কা ও সন্দেহ । জিক্লার মতো অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল ও আধুনিক 
মনোভাবাপন্ন মূললিম নেতারাও উল্লিখিত শহ্ক। ও সন্দেহের বশে ক্রমশ আপন 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সাম্প্রদায়িক দাবিদাওয়াকে কঠোর থেকে 
কঠোরতর করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীর মতো পুরুষদের যুক্তি, বিচার 
ও বিবেচনাগুলে। ভেসে যেতে লাগল সাম্প্রদায়িক ভাবাঁবেগের বন্যায় । রাজপক্ষ 
ও প্রজ্ঞাপক্ষ সম্মিলিত “ভাবে দেশের শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রর করবে-_-এই তত্ব 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম উতাপন করেছিলেন রামমোহন রায় এবং উত্ত 

র স্বীকৃতিতেই রাউণ্ড টেবল কনফারেন্দ আহৃত হয়। কিন্তু রাউগণ্ড টেবল 
কনফারেন্স বিশ্ববাসীর সম্মুখে ভারতবাসীর কোন্‌ চিত্র তুলে ধরল? বিশ্ববাসী 
দেখল যে ব্রিটিশ শাঁসনের কবল থেকে মুক্তির জন্তে এক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা 
ভারতবাপীর নেই, ভারতবর্ষের অধিবাসীর! নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিরোধ 
করতেই ব্যন্ত। বিশ্ববাপীর কাছে ভারতবাসীর আত্মকলহপরায়ণ চরিত্র 
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প্রার্শনের পরে ব্রিটিশ রাজনীতি তাদের স্বার্থসম্মত রূপেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ 
ঘোষণা করল, শ্বেত পত্র রচনা করল, ১৯৩৫-এর আইন প্রণয়ন করল এবং 
এভাবে ভারতবর্ষের অত্যন্ত অর্বাচীন সাম্প্রদায়িক সত্যকে একটা অনতিক্রগ্য 
অমোঘ সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করল। 

ভূমিভিত্তিক কৃষিকেন্দ্রিক তথ! গতিহীন মধ্যযুগীয় জীবনে প্রাকৃতিক ঘটনা 
বলীর ব্যাখ্যায় ধর্মের ষে বিপুল মূল্য ছিল সেট! কাঁধকারণের স্বরূপ অন্বেষণে 
নিত্য উদ্ধত আধুনিক জীবনে নিশ্চিতভাবে বুল প্রমাণে হাম পেয়েছে; 
তদুপরি জড়-জগৎ্ ও জীব-জগৎ সম্বন্ধে যেদব তথ্য ধর্মশান্ গ্রলতে দেওয়! হয়েছে 
একালের বিজ্ঞান লেসবগুলোঁকে কাল্পনিক বলে প্রমাণ করেছে এবং স্যরি 
রহস্তের ধর্মীয় ব্যাখাযাকে সম্পূর্ণ টলিয়ে দিয়েছে) বিজ্ঞান যেভাবে এই যুগে 
ধর্মের মূলে আঘাত করেছে তাতে ধর্মের আনুঙ্জানিক মংশ অর্থহীন হয়ে গেছে, 
যে অংশের যাথার্থ্য অক্ষুণ্ন আছে সেট! হলে! আধ্যাত্মিক অংশ । 'প্ররুূতপক্ষে 
জাতিগত বা সমাজগত ভাবে ধর্মীয় প্রসঙ্গের মৃূল্যলোপ আধুনিকতার অন্যতম 
অব্যর্থ লক্ষণ। কিন্তু লক্ষণীয় যে ভারতবর্ষের ইতিহামে ঘোর পরস্পর বিরোধী 
সত্য ও ধন্দের মতে। উপস্থিত, তাই তার যে পর্যায়টা! মানবিকতাবাদ্ে, বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারায়, প্রাতিস্বিকতার উন্মেষে গৌরবান্বিত সেই পর্যায়ই আবার আধ্যাত্সিকতা- 
বর্জিত আনুষ্ঠানিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় তৎপরতায় জর্জরিত; যেই যুগে বলা 
হয়েছে যে যত মত তত পথ সেই যুগেই এক ধর্মাবলম্বীরা অপর ধর্মাবলম্বীর 
খাগ্যাভ্যাস পরিবর্তনের দাবিতে রক্তপাতে কুন্তিত হয়নি এবং আর এক ধর্মাব- 
লম্বীর রক্ত 'মপর ধর্মাবলম্বীর বাগ্রধবনিতে ক্ষিপ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে হিংল্রতায় : 
এক ধর্মাবলম্বীদের আচার-আচরণ সম্থদ্ধে অন্য ধর্মীবলম্বীর অস্িষুতা ও স্পর্শ 
কাতরত। অকম্মাৎ এই পর্যায়েই উল্লেখযোগ্য রূপে বুদ্ধি পেয়েছে । এট! লক্ষণীয় 
যে হিন্দু ও ইসলাম উভতয় ধর্মাবলম্বীরাই এই পর্যায়ে ধর্মকে করে তুলেছে বৈষয়িক 
ও রা্রনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের প্রধান মূলধন আ'র এর জগ্তে নানারূপ সংস্কারে 
, জড়িত অন্ু্টানগুলিকে অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ করে সম্প্রদায় বিশেষের গৌরব 
বর্ধনের প্রয়োজন হয়েছে এবং, এর ফলে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, উদ্ভূত 
ঘটনাবলীতে ধর্মীয় প্রশ্ন যেমন একদিকে অন্বাভাবিক গুরুত্ব তেমনই অন্যর্দিকে 
অভিনব মাত্রা লাভ করেছে আর উক্ত গুরুত্ব ও মাত্রা লাভ করেছে আধুনি- 
কতারই বিপরীতে । ৮ 

কেমন করে এট! সম্ভব হলো? 

নরতত্ব ও সামাজিক বিল্তাস, ধর্মীয় আধ্যাত্বিকত ও ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি 
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ক্ষেত্রে কমবেশি বিভেদ ভারতবর্ষের ইতিহাসের শুরু থেকেই ছিল বটে, তবে 
বিভেদকে সমন্বিত করার সাধনাই ছিল ভারতবর্ষের লোকসত্য, কিন্তু লোক- 
জীবনের উধের্ব সম্মানিত মুষ্টিমেয়র স্তরে বিভেদের প্রবণতাঁও একটি অকাট্য সন্ত 
এবং উল্লিখিত সুরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যে-বিভেদ তার 
মধ্যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পার্থক্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ--উচ্চতর সমাজ 
নিয়্তর সমাজকে যতটুক প্রভাবিত করতে পারে তার দৌরাজ্মেই লোকজীবনের 
স্তরেও এই বিভেদের অস্তিত্ব ছিলঃ প্রকৃতপক্ষে লোকজীবনে সমন্বয় সাধনার 
অনেকখানিই নিয়োজিত হয়েছিল উত্ত সাংস্কৃতিক বিভেদের মধ্যে সাযুজ্যের 
অন্বেষণে । এখনে একথাট! স্পষ্ট করে বল! উচিত যে অষ্টাদশ শতাববী পর্যস্ত 
হিন্দু ও নুললিমের মধ্যে বিভেদের শক্তির চাইতে লোকসত্য ছিসেবে সমন্বয়ের 
শক্তিটাই ছিল অধিকতর প্রবল। ৃ 

সমন্বয়ের ওই লোকসত্য যখন ক্রমশ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছিল তখন 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শক্তির আগমন এবং ত! অচিরেই 
আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বাধ। পেয়ে আবিষ্কার করে যে দেশীয় স্বার্থ গুলোর সমস্থিত 
শক্তিকে ধ্বংস করতে না পারলে এদেশে নিজেদের কতৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা 
করার স্বপ্ন সফল হতে পারে না; উপরন্ত পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শক্তির চতুর 
দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে পাশ্চাত্য ভাষায় ও ভাবনায় শিক্ষিত সম্প্রদায় আদর্শ ও 
জীবিকার আকর্ষণে ক্রমশ সব দিক থেকেই ভারতবর্ষের লোকজীবন তথ লোক- 
সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আর সেসঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সমন্বয়ের 
সাধনার ধার! থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকেও এবং এই 
সতা অনুধাবনের পরে ব্রিটিশ শন্তি মনোনিবেশ করল উক্ত অগ্রসর সমাঁজের 
বিচ্ছিন্নতার সদ্বযবহারে। 

১৮৫৭ শ্রীস্টাবের অ্ত্র্থ/ন দমন করে ব্রিটিশ শক্তি প্রথমে লোকজীবতনর সত্য 
থেকে বিচ্ছিন্ন ছিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রীতি ও পক্ষপাত উৎপাদনে সচেষ্ট হয়-_ 
বিরানব্বই বছর আগে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষণার্থে যেমন এক জমিদার শ্রেণী 
চট্ট কর! হয়েছিল এবারে তেমনই জাতীয় কংগ্রেস স্থানটি করা হয়, কিন্তু খন 
ব্রিটিশ স্বার্থকে সমর্থন করার বিনিময়ে চাকুরি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর 

গস্থুবিধার জন্যে কংগ্রেস চাপ দিতে লাগল তখন বিরক্ত হয়ে ও কংগ্রেসের 
ভবিত্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শক্তির অনুগত ও ব্রিটিশ স্বার্থের 
রক্ষাকারী হিসেবে অগ্রসর মুনলিম সমাজকে গড়েপিঠে একটা! শক্তিশালী সম্প্রদায় 
করে তুলতে উদ্যোগী হয় এবং একবার যখন ব্রিটিশর! হাদয়জম করল যে পাশ্চাত্য 
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শিক্ষার পথে উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিজেদের উদ্েশ্ট 
সাধনে ব্যবহার কর! অপেক্ষাকৃত সহজ তখন তারা জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন 
তথা! লোকসত্যের থেকে নিঃসম্পক বিত্তবান মুসলিমদের প্ররোচিত করল মুসলিম 
সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বার্থবোধ জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে । এই সময় 
থেকে সমন্বয়ের শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে আর গ্রবল হয়ে উঠতে 
থাঁকে বিচ্ছেদের শক্তি। 

একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ভাষায় ও ভাবনায় শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণী ও শহুরে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোকলীবনের তথা লোকসত্যের থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পাশ্চাত্য 
জাতীয়তাবাদের আদর্শে হিন্দু জাতীয়তাবার্দের আদ প্রচার করতে লাগল 
তেমনই অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের উৎসাহে প্রতিপত্তিশালী মুসলিম শ্রেণী 
লমন্ত উদ্যম প্রয়োগ করল ভারতীয় লোকধত্যের থেকে সাধারণ মুসলিমদের 
বিচ্ছিষ্ন করে নিতে এবং তাদের এই উদ্চমের ভিত্তি হলো! পৃথক নিবাচন প্রথ! 
আর এই পৃথককরণের বিস্তান হলো! সাংস্কাওক দুষ্টিতঙ্গির পার্থক্য অনুসারে, ফলে 
জল যেমন গড়িয়ে চলে শিচের দ্বিকে তেমনই ব্রিটিশ সংসর্গে বসবাসকারী 
অগ্রসর শ্রেণীর দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা গড়িয়ে নামল জনসাধারণের জীবনে আর এই 
প্রক্রিয়াতে যেমন অনেকখানি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল তেমনই অনেকখানি ছিল 
আরো!পত ব্যাপার। শন্জুঘটক রূপে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির প্রতিক্রিয়ায় 
বিভেদ ক্রমশ রূপান্তরিত হতে থাকে বিরোধে এবং এই রূপান্তর একট! মাত্রাগত 
পরিবর্তন নয়, এট! নিশ্চিত রূপেই একটা গুণগত পরিবর্তন । 

এই পরিস্থিতিকে আরও সংকটঙ্জনক করে তুলল ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক পুণঃগুনঃ 
প্রদত্ত ভারতবাসীর সম্মুখে প্রতিনিধিত্বযূলক ব! দায়িত্বশীল ব1! গণতান্ত্রিক স্বায়ত 
শাপনের আশ্বাস ব! প্রলোভন, কেননা! উভয় সম্প্রদায়ের অগ্রসর সমাজ-ই এটা 
বুঝতে পারে যে শ্বায়ত্বশাপন লাভ করলে তারাই ক্ষমতার অধিকারী হবে আর 
নিজের! ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে দেশের লোকসত্যের আদর্শ দুরে 
থাক, তার ম্তত্বকেই অস্মীকার করল অনায়াসে, _অন্তদিকে গান্ধীজীর আহ্বানে 
সাময়িক তাবে বিশেষত পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে তো 
বটেই, সমগ্রত ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গেও সহযোগিতার নীতি বঞ্জিত হয়, কিন্ত 
অনহযোগিতার নীতি প্রত্যান্বত হওয়ার অব্যবহিত পরেই উল্লিখিত বিভেদগুলে! 
পুনরায় ভয়ঙ্কর বিরোধের আকার ধারণ করে এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রঙগায়ে বিবাদের 
ভিত্তিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের কায়েমী স্বার্থকে নিরাপদে রক্ষা কর! 
ব্রিটিশের পক্ষে সহজতর হুয়। 
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তাঁহলে এক কথায় বল| যায়, ভারতীয় লোকসত্যের থেকে অগ্রসর শ্রেণীর 
বিচ্ছেদ, ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে উক্ত শ্রেণীর স্থযোগ সন্ধানী- 
বৃত্তির অধিকতর অভিব্যক্তির প্রচেষ্টা৷ এবং ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্তে 
প্রযুক্ত ব্রিটিশ রাজনীতির মর্মান্তিক পরিণতি হলে! আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে 
বিভেদ থেকে বিরোধের উৎপত্তি। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে বিভেদের 
অস্তিত্ব সত্বেও সমন্বয়ের সাধনাই ছিল প্রবলতর, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির প্রতি- 
ক্রিয়ায় ছিন্দু ও মুসলিমের সম্পর্ক মাত্র বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক বিদ্বেষ ও 
বিরোধের সম্পর্ক হয়ে দাড়ায় । কিন্তু একালের এই বিরোধ যতই গভীর ও প্রশস্ত 
হোক-ন! কেন তা যে সাবভৌম সত্য নয় এবং কালোমেঘের রূপালী পাড়ের মতোই 
সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া যে কোনও সময়ই সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়নি একথ। না বললে 
সম্পূর্ণ সত্য বল! হয় না। সবশেষে বল! দরকার যে একবার যে-লোকজীবন 
স্থযোগসন্ধানী অগ্রপর শ্রেণীর সংক্রামে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিতে জর্জরিত হয়েছে 
তার হ্বতস্থাস্থয ও হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্তে চাই নির্মল ও নির্মোহ আত্মসমীক্ষ! 
এবং যেমন স্থপরিকল্পিত উগ্ভমে তার অস্তগূ্ট সত্যকে বিধ্বস্ত কর! হয়েছে 
তেমনই স্থপরিকল্লিত উদ্যমে তাঁকে পুনর্বাসনের অটল প্রতিজ্ঞা । 
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কাজী আঁবছুল ওছুদ- শাশ্বত বঙ্গ; 
বাংলার জাগরণ 
ক্ষিতিমোহন সেন--বাংলার বাউল; 
বাংলার সাধন।; 
হিন্দু মুনলমানের যুক্তসাধন! ; 
ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধার! 
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্থ বাংলার লৌকিক দেবতা 
দীনেশচন্দ্র সেন-_বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য; 
বৃহৎ বঙ্গ 
নীহাররঞ্জন রায়--বাঙ্গালীর ইতিহাস £ আদিপর্ব 
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পা £ ধর্মপূজা বিধান 
পঞ্চানন মণ্ডল-_-চিঠিপত্রে সমাজচিত্র 
প্রমথ চৌধুরী-_প্রাচীন বলসাহিত্যে হিন্দু মুললমান 
প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়--ভারত বর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া! 
বিপিনচন্দ্র পাল-_-নবযুগের বাংলা 
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-_্রীশ্রীচৈতন্ভাগবত 
মৌলান! আবু তাহের--কোরাণ বঙ্গানুবাদ ৫ খণ্ড 
রমেশচন্দ্র মজুম্দার--জম্প। £ বাংল! দেশের ইতিহাস ২ খণ্ড 
রাজ্যেশ্বর মিন্র__মুখল ভারতের সংগীত চিন্তা 
শঙ্কর সেনগুধ-_বাঙালী জীবনে বিবাহ 
শিবশঙ্বর মিন্র-_হুন্দরবনে আর্জান সর্দার 
স্থকুমার সেন- সম্পা £ সেক হুভোদয়। ; 
বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস ৫ খণ্ড; 
মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালী 
ুখময় মুখোপাধ্যায়__বাংলার ইতিহাসের দুশো৷ বছর; 
কতিবাস-পরিচয় ; 
বাংল। সাহিত্যের কালক্রম 
স্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়-_জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য; 
সাংস্কৃতিকী ২ খণ্ড 
( এ ছাড়া ভবন বাণী ১০৯ রাণীকটরা. লখনে৷ থেকে প্রকাশিত কোরান 
শরীফ-এ মূল আরবীর সঙ্গে হিন্দীতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাওয়। যাবে । ) 


৩৩৯ 


কয্েকটি সৃল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থ 


কাদো, প্রিয় দেশ-_অনদাশঙ্কর রায় 

শিক্ষার সঙ্কট-- এ 

সাহিত্যের ঙ্কট-- এ 

ভাষার মূল্যায়ন__পুণ্যপ্লোক রায় 

বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ- অমিয় কুমার সেন 
অদ্দেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার_ শঙ্কর ভট্টাচার্য 
বাণী কল্যাণী-- রজনীকান্ত সেন 

বাঙ্গালীর নাট্যচর্চা__অহীন্দ্র চৌধুরী 


